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নিবেদন 

স্ুধীগণের বিশেষ অন্রোধে এবং নৃতন পাঠক্রমের ছাত্র-ছাত্রীদের উপকার হতে পারে 
অনুমান করে এই পুস্তক রচনায় আমি ও শ্রীমতী ইল! দাশগুপ্ত! Teles প্রবৃত্ত হয়েছি। 

উচ্চ মাধ্যমিকের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর উপযোগী গৃহপরিচালন| ও গৃহ শুশ্রয| সংক্রান্ত 
পাঠযন্থটী রচনার কাজে বিশেষ ভাবে জড়িত থাকতে হয়েছিল । Weak সেই পাঠ্যস্থচী 
অনুযায়ী পুস্তক রচনার অনুরোধ যখন এলে। তখন আর দায়িত্ব এড়াবার উপায় খুঁজে 
পেলাম না। 

কলেজ ও বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কাজে সব সময়ই এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে ভাল করে 
মনোমত পুস্তক রচনার সময়ের একান্ত অতাব। 

তবে নূতন পাঠক্রম শীঘ্রই শুরু করা হচ্ছে এ জন্যে অতি অল্প সময়ে এই বইথানি 
লিখতে বাধ্য হয়েছি বলে কিছু ক্রটি-বিচ্যুতি থাকার সম্ভবনা আছে। পরবর্তী সংস্করণে 
সংশোধনের জন্য বিশেষ চেষ্টা, করবে৷ | এই পুস্তকখানি যদি শিক্ষাবিদ, শিক্ষিকা, ছাঁত্ছাত্রী 
সমাজের প্রয়োজন মেটাতে পারে তা৷ হলে পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করবো। 

বিনীত 
১লা নভেম্বর, ১৯৭৬ মমতা অধিকারী 
কলিকাতা 


SYLLABUS IN HOME MANAGEMENT AND HOME NURSING 
( Elective ) 
Full Marks—200 
PAPER I ( Marks—100 ) 


Home Organisation and Community Concept 
A. Study of the House : 
1. The family and its housing needs. 
2. Selection and planning ofa residential accommodation 
for different socio-economic levels. 
3. Allocating rooms for different purposes. 
4. Interior decoration and colour schemes. 
B. A good home maker : 
1. Plenning and processing of daily duties of a home maker. 
2. Care ofa house-houschold cleaning—cleaning of furniture 
and household epuipment. 
3. Study of household pests—their prevention and control 
measures, 
C. Ths Art of Good Grooming and the Home maker : 
1. Importance of clothing. 
2. Errors in clothing. 
3, Choice of clothes for different occasions according to age, 
sex, occupation and seasonal variations. 
4. Dress designing and principles of clothing construction, 
5, Selection of fabrics with emphasis on beauty, comfort, 
washability durability and ease of handling. 
6. Renovation and remodelling of old clothes. 


[ii] 
D. Knowing the Fibres for the Family : 
1. Study of different textile including synthetic fibres. 
2. Different methods of washing and finishing materials of 
different fibres. 
E. Elementary Anatomy and Physiology of Human Body : 
1. Elementary knowledge of the structure and functions of 
different systms of the human body. 
2. Hygiene: (a) Air~its composition, impurities, ventilation. 


(b) Water—its sources, pollution and purification. 
F. Care of the Child : 


1. Place of a child in the home. 
2. General management of the baby. Elementary aspects of 
growth and development of children. 
G. Care of the Sick at Home : 
1. Basic Principles of Home Nursing. 
2. General care of the patient : 
(a) Selection of sick room and its other requirement. 
(b) Nursing of the patient at different age levels—Child, 
adult and old. 
(c) Sponging the patient. 
(d) Taking temperature and maintaining record charts. 
(e) Giving bed pan and changing bed. 
(f) Administration of food and drugs to patient. 
H. Common Infectious Diseases £ 
1. Common childhood diseases, 
2. Elementary knowledge of symptoms of infectious diseases. 
3. Preventive measures ? 
(a) Early diagnosis. 
(b) Isolation. 


[iii] 
(০ Notification. 
(d) Quarantine. 
(e) Disinfection ( concurrent, terminal ). 
(f) Immunisation. 
(g) Health education. 
4. Providing First Aid at Home £ 
1. What is First Aid and where it is applied. 
2. Simple bandaging. 
3. Storage of poisonous medicines at home. 
4. Maintaining a First Aid Box. 


স্থচীপত্র 


প্রথম খণ্ড 


প্রথম অধ্যায় ঃ গৃহ সমীক্ষা 

ওম পরিচ্ছেদ 2 পরিবার ও গৃহের প্রয়োজনীয়তা ১. 

২য় পরিচ্ছেদ £ সমাজের বিভিন্ন অর্থ নৈতিক স্তরে বাসগৃহ নির্বাচন ও 
ইহার পরিকল্পনা ৩, বাসগৃহের স্থান নির্বাচন ৪, গৃহের গঠন ৪, 
দেওয়াল, Waal জানালা ছাদ, গৃহ-নির্মীণে মাল মসল! ৫, গৃহের 
অবস্থান ৬, গৃহের সংস্থিতি ৭, পরিবহনের সুবিধাজনক উপায় ৮, 
আলোর ব্যবস্থা ৯, গ্যাস বাতি, জলসরবরাহ, গৃহে অনাময় 
ব্যবস্থা ১০, ময়লা নিষ্কাশন ১২, পয়ঃ প্রণালী ১২, গ্রামের 
পায়খান! ও স্বাস্থ্য রক্ষায় ব্যবস্থ। ১৪, গৃহ নির্মাণে পরি- 
কল্পনা ১৬, রন্ধন গৃহ ১৯, কাপড় কাচিবার ঘর ২০. 

ওয় পরিচ্ছেদ 2 বিভিন্ন উদ্দেশ্টে গৃহের কক্ষ বণ্টন ২১, শয়ন ঘর, বৈঠক- 
খানা ঘর ২২, পাঠ কক্ষ শিশুর ঘর ২৪, ভোজন কক্ষ ২৫, 
ক্নানের ঘর ২৬. 

র্থ পরিচ্ছেদ 23 গৃহের আভ্যন্তরীণ সজ্জা ও বর্ণ প্রকল্প ২০, সমন্বয়, 
aires, সঙ্গতি বা মাত্রাজ্ঞান ২৮, ছন্দ, আসবাবপত্র নির্বাচন 
২৯, গৃহ প্রসাধনে দেওয়াল সজ্জা ৩০, মেঝের AEH] ৩১, দরজা 
ও জানালার সজ্জা ৩২ (ক), গৃহ প্রসাধনে পুপ্প-বিন্তাস ৩২ 
(af), গৃহে পুষ্প সজ্জার রীতি ৩২ (ঘ), গৃহ প্রসাধনে বিদেশী লতা- 
পাতা ৩২ (৮), আলপনা ৩২ (ছ) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের 
আলপনা _ উড়িস্তার আলপনা, জ্যামিতিক নক্স! ৩৩, দক্ষিণ 
ভারতের আলপনা ৩৪, বাংলাদেশের আলপনা ৩৪, বিভিন্ন 
কক্ষের প্রশাসন__বৈঠকখান| ঘরের সজ্জা ৩৭১ শয়ন ঘরের 
সজ্জা ৩৮, পাঁঠকক্ষের সজ্জা, শিশু ঘরের সজ্জা ৪০, Atel ঘরের 
সাঁজ-সজ্জ।, ভোজন কক্ষের HS] ৪১, গৃহ প্রসাধনে ঘধ্যবিত্ত ও 
নিম্নবিত্ত পরিবার ১২, গ্রামে নিয়বিত্ত সম্পন্ন বাস গৃহের 
-সজ্জা ৪৫, গৃহ-প্রসীধনে বর্ণ একল্প ৪৭. 


১-৪৯ 


[২] 
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ সুগৃহিণী 


১ম পরিচ্ছেদ $ গৃহকর্জীর দৈনন্দিন কার্ধের পরিকল্পনা ও প্রণালী ৫০১. 


সুষ্ঠু কাঁজে সময় তালিকার প্রয়োজনীয়তা! ৫০, গৃহপরিচালনাঁয় 
কর্মবিভাগের প্রয়োজনীয়তা ৫২. গৃহ কার্ষে শ্রম লাঘব আধুনিক 

" যন্ত্রপাতির ব্যবহার ৫৫, ্থগৃহিণীর দৈ-ন্দিন কার্যাবলী ৫৭. 
২য় পরিচ্ছেদ 2. গৃহের ws afer, tee পরিষ্করণ, আসবাব 
পত্রাদি ও গৃহের অন্যান্য জিনিস পরিষ্করণ ৫৪, দৈনিক পরি- 


gad ৬০, সাপ্তাহিক পরিষ্করণ ৬২, থাঁধিক পরিফ্করণ ৬৩, বিভিন্ন: 


জিনিষের সাহায্যে ঘর পরিষ্কার করণ ৬৩, গাহস্থ্য পরিষ্করণ ৬৫, 
আসবাব পত্র পরিষকরণ ৬৬, গৃহের অন্যান্য জিনিস.ও ওজন 
পত্রা্দি পরিষ্করণ ৬৭, মাটির ও পাথরের বাসন ৭১. 


৩য় পরিচ্ছেদ 2 বাণগৃহের উপদ্রবকারী কীটপতঙ্গ, উহাদের নিবারণ, 


ও দমনের উপায় ৭২, মাছি ৭৩, মশা, উপমক্ষিক। ৭৪, ছার- 
পোকা, Bra ৭৬, আরশোলা ৭৭, মথ, উই ৭৮, 
তৃতীয় অধ্যায় $ দেহসৌ ঠবের কল -কৌশল ও গৃহ রচয়িত্রী 
১ম পরিচ্ছেদ 3 পরিচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা ৭৯--৮২. 
২য় পরিচ্ছেদ £ পোশাক ব্যবহারে ক্রট-বিচ্যুতি ৮২৮৬ 
ওয় পরিচ্ছেদ £ বয়স, স্ত্রী-পুরুষভেদ, পেশ। এবং খতু-বৈচিত্র্য অনুযায়ী 
বিভিন্ন উপলক্ষে পৌণাক-পরিচ্ছদ নির্বাচব ৮৬--৯১. 
৪র্থ পরিচ্ছেদ ঃ পোশাকের নক্সা ও পোখ|ক-পরিচ্ছদ প্রস্তুত প্রণাসীর 
বিভিন্ন নীতি ৯১, শরীরের বিভিন্ন অংশের মাপের নাম ৯২, মাপ 
লইবার প্রণালী ৯৩, ব্লাউজ কাটিং ৯৬, ছোট মেয়েদের এক 
ছাটের ফ্রক ৯৯, ছোট ছেলেদের ইজার ১০০, ছেলেদের হাফ 
প্যান্ট ১০১, 
৫ম পরিচ্ছেদ £ সৌন্দর্য, স্বাচ্ছন্দ্য, সহজধোত, স্থায়িত্ব এবং পরিধানের 
সহজনাধ্যতা প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি জোর fin পোশাক- 
পরিচ্ছদের তন্তুনিবাচন ১০৩, সৌন্দর্য ১০৪, স্বাচ্ছন্দ্য ১০৫৮. 
সহজধোতি ১০৫, স্থায়িত্ব ১০৬, পরিধাঁনের সহজ যাধ্যত| ১৭৭. 


৪৯৭৯ 


৭৯-১১২ 


[৩] 


৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ £ পুরাতন seus সংস্কার ও নবরূপদান ১০৮, তাঁলির' ' 


প্রক্রিয়া ১১০, পশমের Stale সংস্কার প্রক্রিয়া ১১১, পশম 
ভাঁপাইবার প্রণালী ১১১. 

চতুর্থ অধ্যায় è পরিবার ও তন্তু পরিচয় 

১ম পরিচ্ছেদ ই বিভিন্ন বয়নতন্ত ও ক্বত্রিমতন্ত ১১২, প্রাণিজ তন্তু, 
রেশম ১১৪; বিভিন্ন প্রকারের রেশম ১১৫, BE), লিনেন, র্যামি 
১১৬, ক্যাপক,: হেম্প, নারিকেল ছোৌবড়» খনিজ তন্তু, 
রেয়ন ১১৭, ahs, লাইলন, টেরি লিন ১১৮. 


১১২--১৩০ 


২য় পরিচ্ছেদ? বিভিন্ন wer ধোঁতি ও পরিপাট্য প্রণালী ১১৮, N 


খরতার শ্রেণী বিভাগ ১২২; জলের খরতা দূরীকরণের উপায় 
১২২, কাপড় জামা ধোৌঁতকরণের বি.ভন্ন উপকরণ ১২৩, সাদা 
slag ধৌত প্রণালী ও পারিপাট্য ১২৫, রডীন স্থতী বস্মাদি 
cals করার প্রণালী ১২৭, রেশম বস্তু ধৌত ও পারিপাট্য ১২৭, 
পশম বস্তু ধৌত ও পারপাট্য ১২৮, রেয়ন বস্তু ধৌত ও 
পা রপাট্য ১২৯. 

পঞ্চম অধ্যায় £ মানবদেহের প্রাথমিক শারীরস্থান 

ও শারীর qu 

১ম পরিচ্ছেদ £ মানবদেহের বিভিন্ন তন্ত্রের গঠন ও কার্যাবলী সহম্ধে 
প্রাথমিক জ্ঞান ১৩১, মাংসপেশী ১৩১, কন্কালতন্ত্র ১৩৫১ we 
শাখা ১৩৬ নিম্নশাখ। ১৩৭, সন্ধি বা জোড় ১৩৮, নার্ভ বা 
aia ১৩৪, EG ১৪১১ গ্রন্থি__রসক্ষরা গ্রন্থি ১৪২, 
থাইরয়েড, ergata গ্রন্থি, পিটুইট্যারী গ্রন্থি, পঞ্চ ইন্জিয় ১৪৩, 
চক্ষু ১৪৪, কর্ণ ১৪৬, নাসিকা, জিহব। ১৪৭, ত্বক বা চর্ম ১৪৮, 
রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া ১৪৯, আর্টারি, ভেন ও ক্যাপিলারী ১৪৯৯ 
হৃৎপিণ্ডের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া, ফুসফুসে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়। ১৫০, 
নাড়ীর গতি ১৫১, রক্তের উপাদান ১৫২) রক্তের কার্য ১৫৪, 
বিশুদ্ধ রক্তের আবশ্যকতা ১৫৫. 

২য় পরিচ্ছেদ £. স্বাস্থ্য ১৫৫, বায়ু ও বায়ুর উপাদান ১৫৫১ দুষিত 
বানু ১৫৬, বায়ু সঞ্চালন ১৫৭, প্রাকৃতিক উপায়ে বায়ু 
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wim: pr সান ১ শিক্ষা না ১৯৬ শিক্ষণ 
সারের দয ১৯৯, Gyr পোশাক বীজ ১৬, Ayr বোলা 
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শিক্ষা সাদার শ বাজরা! ১৯৪ » 3৯৯, fae সানী ১৭৯, 
Sept ভিজা ১++, or onpa ভাজে ১৯৮, লিক গেলা ও 
Certs জাকাত ১+৯. 
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ed পরিচ্ছেদ 2 পারিবারিক অর্থ-বিনিয়োগ are ২৪, ব্যান্ধের 
কার্ধাবলী ২৪, চেক কেন বাতিল হয় ২৭, পোষ্টঅফিসের 
কাধাবলী ২৭, ন্যাশনাল বেভিংস সার্টিফিকেট :৩০, বীম। 
প্রতিষ্ঠান ৩০. 

চতুর্থ অধ্যায় ঃ পরিবারের ভন্ত নির্বাচন 

১ম পরিচ্ছেদ ঃ তন্ত TUR জ্ঞান ৩৩, ভৌত পরীক্ষ। ৩৩, অণুবীক্ষণ 
যন্ত্রের নাহাম্যে পরীক্ষা, ৩৪, রাসায়নিক পরীক্ষা! ৩৫, রাসায়নিক 
পরীক্ষা দ্বার! মিশ্রতন্ত সম্বন্ধে জ্ঞান ৩৭, বিভিন্ন তন্তু সম্বন্ধে 

২য় পরিচ্ছেদ 2 পরিবারে পরিষদ পরিচালনায় AT ৪০, 

ওয় পরিচ্ছেদ ই wat ধৌত ও পরিষ্কার করায় বিভিন্ন পদ্ধতি, শু 
ধোলাই এবং acer দাগ তোলা 9২, বিভিন্ন তরলের 
গুণাগুণ ৪৫, পৌশাক-পরিচ্ছদে দাগ ও দাগ তোল! ৪৬, দাগ 

> © উঠাইবার প্রণালী_-9৭, ফলের : দাগ 7৪৭, ঘাসের দাগ 83, 
আয়োডিনের.দাঁগ ৪৭. 


কালির দাগ ৪৮, লিখিবার কালি ৪৮, ছাপার রানি ৪৮. 


ইনডিয়। বা ড্রইং কালি, ৪৮, 
পঞ্চম অধ্যায় 2 গৃহ শুঞ্বাকারী হিয়াবে গৃহ- aot 
১ম পরিচ্ছেদ ঃ আদর্শ শুশ্বধাকারীর গুণাবলী এবং কর্তব্য সমূহ ৫২, 


সময়ান্ব্তিত। ৯২, সহানুভূতি ৫২, AAS] ৫৩, INE 
৫৩, পরিচ্ছন্নত। ৫৩, শুশ্রযাকারীর কর্তব্য: সমূহ-_রোগীর প্রতি 
cp কর্তব্য ৫৪, শুঞযাকারীর নিজের প্রতি কর্তর্য ৫৪, চিকিৎসকের . 


প্রতি কর্তব্য ৫৫, রোগীর পারিপার্থিকের প্রতি শুশযাকারীর 
কর্তব্য ৫৬. 
২য় পরিচ্ছেদ.2 রোগীকক্ষ, কক্ষনির্বাচন ও ব্যবস্থা ৫৭. 
ওয় পরিচ্ছেদ ? রোগী বিছানায় থাকাকালীন অবস্থার tay] তৈরী 
এবং রোগী ছাড় ATi তৈরী ৫৯. 
eof পরিচ্ছেদ ? গৃহ পরিচালনা এবং পারিবারিক স্বাস্থ্য__মাঁতা ও 
শিশুর স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় ay ৬১, শিশুর. স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় যত্র ৬৩, 


৩৩--৫১ 


৫১-৯১ 
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Ae অনাক্রম্যতা ও দাতের যত্ব ৬৮, দাতের AR ৭০১ গৃহে 
অসুস্থতার লক্ষণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা a জ্ঞান ৭১, গৃহে বৃদ্ধ 
এবং অসমর্থের যত্ব ৭৩. 
€ম পরিচ্ছেদ £ প্রাথমক প্রতি-বিধানের ব্যবস্থা! ৭৬, মচকানো ও 
অস্থিভঙ্গ ৭৭, সরলভঙ্গ ৭৮, জটিল ভঙ্গ ৭৮, কুটিলভঙ্গ ৭৮, 
অস্থিভঙ্গের সাধারণ চিহ্ন এবং লক্ষণ ৭৮, অস্থিভঙ্গের প্রাথমিক 
প্রতিবিধান ৭৮, বেদনা ৭৯, কাটা বা ক্ষত ৭৯, ক্ষত হইতে 
রক্তপাত ৭৯, আহতস্থানে প্যাড বা ব্যাণ্ডেজ বাঁধার নিয়ম ৮০, 
টু্নিকেট প্রস্তুত ও তাহার এয়োগ বিধি ৮০, রোগী সমন্ধে 
কয়েকটি পালনীয় বিষয়+৮১ শিরায় রক্ত ৮১, দাহ বা পোড়া 
"৮২, wait, ভিজাতাপ ৮২, দীহের লক্ষণ ৮২, gå- 
বিধান ৮২, দেহের কোনও অঙ্গে বিজাতীয় পদার্থ প্রবেশ 
করিলে ৮৪, শিশুরা কোন জিনিস হঠাৎ গিলিলে ৮৫, পেটের 
ভিতর না গিয়া গলায় আটকাইলে ৮৫, চামড়ার নীচে বড়শি 
বিধিয়া গেলে ৮৬, সর্পদংশন ৮৬, সর্পদংশনের চিহ্ন ৮৬, at 
দংশনে বিষক্রিয়ার লক্ষণ ৮৬ পরবর্তী লক্ষণ ৮৬, প্রতিবিধান 
৮৭, ক্ষিপ্ত কুকুর, বিড়াল, শৃগাল, নেকড়ে বাঘ, বেজী প্রভৃতির 
দংশন ৮৮, প্রতিবিধান ৮৯, কীট-পতঙ্গের দংশন 2০, প্রতি 
বিধান ৯০, মুচ্ছ4 বা অবশাঙ্গ হওয় ৯০, প্রতিবিধান ৯১, 
ষ্ঠ অধ্যায় ? শিশুর ক্রমবিকাশ এবং পরিচালন! পদ্ধতি ৯২--১১২ 
শিশুপর্যবেক্ষণ ও উহার ay ॥৩,জন্ম শৈশব ওপরিণত প্রথম বারো 
বৎসর ৯৫, জন্ম হইতে একবতসর বয়স পর্যন্ত শিশুর সামাজিক 
চেতনায় ক্রমবিকাশ ৭৯, শৈশব ১০০, ৪-৭ AT ১০১, 
কৈশোর ১০১, বয়ঃ সান্ধ-ফল ১০২, বয়ঃ সদ্ধিকালে 
কিশোরকে পরিচালন! এবং উহারউপযুক্ত পরিবেশ ১০৫১ উত্তর 
কৈশোর ও অপরাধীদের ATI ১০৬, যৌন সমস্তা ১০৭, 
অপরাধীদের সমস্ত! ১০৮, ৃ 
সপ্তম অধ্যায় ? ভবিষ্যৎ গৃহরচয়িত্রীর জন্য ১১৩-১৪২ 
পারিবারিক শিক্ষা 
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১ম পরিচ্ছেদ £$ বিবাহিত জীবনের প্রস্তুতি ১১৪_১২* 
এক-পত্থীক বিবাহ ১১৬. sels বিবাহ ১১৬. বহুভর্ভুক 
বিবাহ ১১৬, দলগত বিবাহ ১১৫, 
২য় পরিচ্ছেদ £ পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের দায়িত্ব ১১৮-১২০ 
৩য় পরিচ্ছেদ ই পরিবারের উদ্ভব ১২০-১২৫ 
৪র্থ পরিচ্ছেদ ঃ পারিবারিক জীবনে পারস্পরিক সম্পর্ক ১২৬-১৬৫ 
স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক or. মাতাপিতার সহিত সন্তানের 
সম্পর্ক ১২৪. ভাইবোনের সম্পর্ক ১৩২, দাসদাসীর, প্রতি 
গৃহকত্রীর সম্পর্ক ১৩৪, 
৫ম পরিচ্ছেদ ঃ পরিবার পরিকল্পনা! সন্থন্ধে চেতন! ও ব্যক্তিগত 
স্বাস্থ্য ১৩৫-১৪১ 
পরিশিষ্ট আদৰ্শ প্রশ্নাবলী ১৪৩ 
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আদিমতম যুগে এক সময়ে লোকে যাযাবর জীবন যাপন করিত, তখন স্থায়ী লোক- 
বসতি ছিল না। তাহারা প্রকৃতি-দত্ত ফলমূল, বীজ, লতাপাতা প্রভৃতি আহরণ করিয়া 
এবং পত্তপক্ষী, মংস্তাদি শিকার করিয়া উদরপৃতি করিত। কিন্ধু এই ধরনের 
খান্ত-সংগ্রহ যেমন বিপদজনক তেমনই আবার অনিশ্চিত। এই অনিশ্চিত 
অবস্থার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহার! কেবল শিকার না! করিয়া বন্ত জীব- 
জন্তকে পোষ মানাইতে চেষ্টা করিল। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, শূকর প্রভৃতিকে পোষ 
মানাইয়া গৃহপালিত ware পরিণত করিত। পরে তাহারা রুষির দিকে মনোনিবেশ 
করিল। কালক্রমে ুষির উদ্ভাবন ও উন্নতির ফলে মান স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করিল | 
মানুষ গ্রাম, নগর, জনপদ, রাজা, সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিল; মানুষ সভ্যতা-সংস্কতির 
পথে দ্রুত অগ্রসর হইল। মান্ষ ক্রমশঃ সভ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
গৃহনিৰ্মাণ-প্রণালীও উন্নত হইতে উন্নততর হইতে লাগিল | আদিম যুগের চামড়ার ছাউনি, 
লতাপাতা ছারা নিমিত কুটির নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়া বিরাট অস্টালিকায় 
আসিয়া পৌঁছিয়াছে। 
আমাদের জীবন ধারণের জন্য খাগ্যবন্্ের মত বাসগৃহও একান্ত অপরিহার্য । 
গৃহ হইতেছে শারীরিক ও মানসিক শাস্তির আকর। কর্মক্রান্ত দেহে মানুষ যখন 
তাহার গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করে, নিরাপত্তার অনুভূতিতে 
গৃহ কি? . নিমেষের ভিতর তাহার ক্লান্তি দূর হইয়া যায়। কবির মত এই 
চিন্তাই তাহার মনে আসে “There's no place like home”. 
পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি লইয়া এই আশ্রয়স্থলটিই হইতেছে গৃহ। এখানে আছে 
carey বন্ধন, গ্রীতির বন্ধন ; তাই “Home, Home, Sweet Home”. 
সকল দেশের সকল বাসগৃহ একরপ নহে। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও উপকরণের প্রচ 
অন্ুমারে বাসগৃহগুলি নিমিত হইয়| থাকে। শীতপ্রধান অঞ্চলের সহিত গ্রীষ্সপ্রধান 
গৃহ বিজ্ঞান/১ (xi-xii ) ê 


২ উচ্চমাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রষা 


অঞ্চলের বাসগৃহের গঠন ও নির্মাণ-কৌশলে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। স্থানের প্রাচুর্য 
ও অভাবও বাসগৃহের আকারে ও গঠনে পার্থক্য ঘটায়। শহরে 
গৃহের আকার" . বাসপোযোগী স্থানের অভাব থাকায় সেখানে যেমন বহুতল গৃহ নিমিত 
প্রকারের গার্থকোর হইয়া থাকে, গ্রামাঞ্চলে বাসপোযোগী স্থানের প্রাচূর্ের ফলে তেমনটি 
কারণ আর হয় না। যে অঞ্চলে বাশ বা কাঠ অত্যধিক পরিমাণে পাওয়া! 
যায়, সেখানে গৃহ-নিষাণে বাশ ও কাঠের ব্যবহার খুবই বেশী। যে 
অঞ্চলে খড় সহজলভ্য সেখানে খড়ের ছাউনির ছোট বড় বাড়ী প্রচুর পরিমাণে চোখে 
পড়ে। আবার যে অঞ্চলে খড়ের অভাব, সেখানে টালি, টিন, খাপরা প্রভৃতি গৃহ নির্মাণে 
ব্যবহৃত হয়। যেখানে বৃষ্টিপাত বেশী হয় বা বরফ পড়ে, সেখানে বাড়ীর চাল ঢালু না 
করিয়া উপায় থাকে না। মানুষের আধিক সঙ্গতিও গৃহগুলির আকার, আয়তন, গঠনের 
উপকরণ নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের দেশে দরিদ্র লোকেরা যেখানে ক্ষুদ্র কুটিরেই জীবন 
অতিবাহিত করে, সেখানে ধনীরা আবার প্রাসাদতুল্য গৃহ নির্মাণ করিয়া থাকে। 
পাকা বাড়ীর আকার ও গঠন রুচি ও আর্থিক সামর্থ্য অনুসারে অনেকটা নিয়ন্ত্রিত 
হইয়া থাকে । পাকা বাড়ীর কথা ছাড়িয়া দিলে গ্রামে অবস্থিত বাসগৃহগুলিকে আকার 
ও গঠনের দিক হইতে কতিপয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাঁয়। যেমন--(১) আয়ত 
তলদেশ ও সমতল ছাদযুক্ত গৃহ; (২) আয়ত তলদেশ ও ঢালু চালযুক্ত গৃহ ; (৩) চক্ৰাকার 
তলদেশ ও শঙ্কুবৎ চালযুক্ত গৃহ । ভারতের যে সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ez, 
সে সকল স্থানে সমতল BTS গৃহ দেখা যায় | 
গৃহের দেওয়ালও নানা উপকরণে প্রস্তুত হইয়া থাকে । পশ্চিমবঙ্গে মাটির দেওয়ালের 
প্রচলন সর্বাধিক। উত্তর ভারতের অধিকাংশ স্থানে মাটির দেওয়ালই ব্যবহার কর! 
হইয়া থাকে । বনাঞ্চলে শালের বল্লা পাশাপাশি বসাইয়া দেওয়াল নির্মাণ করা হইয়া 
থাকে। যে-সব অঞ্চলে বড় বড় গাছের শক্ত কাণ্ড BAS, সেখানে কাঠের দেওয়াল 
দেওয়া হয়। কাংড়া, BAYA প্রভৃতি অঞ্চলে এই ধরনের দেওয়াল খুবই দেখা যায়। 
; . বাঁশ যেখানে সুলভ, সেখানে বাশ দিয়াও দেওয়াল নির্মাণ করা হইয়া 
দেওয়াল Rica বাংলাদেশে কাঠের ফ্রেমে চেরা বাশের টাটি আটাইয়া স্থন্দর 
দেওয়াল. নির্মাণ করা হইয়া থাকে । পশ্চিমবঙ্গে আগত পূর্ববঙ্গের বহু 
Gate পরিবার এই ধরনের গৃহ নির্মাণ করিয়াছেন লক্ষ্য করা যায়। 
"গৃহের দেওয়ালের মতোই গৃহের চালও একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ । বাংলাদেশে 
গৃহের চাল সাধারণত খড় ও ছন দিয়া ছাওয়া হয় | আজকাল টালি ও টিনের ব্যবহারও 
খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে খাপরার ব্যবহার খুব বেশী দেখা যায়। 


সির Ee 


সমাজের বিভিন্ন অর্থ নৈতিক স্তরে বাসগৃহ নির্বাচন ও ইহার পরিকল্পনা ৩ 


হিমালয়েয় পর্বতাশ্রয়ী অঞ্চল যেখানে লেট পাথর পাওয়া যায়, সেখানে চালে ল্েটের 
টালি ব্যবহৃত হয়। কোথায়ও কোথায়ও কাঠের টালি ব্যবহৃত 
চালও হইয়া থাকে। fae প্রভৃতি অঞ্চলে যেখানে বাশ সহজলভ্য 
ছাউনি সেখানে মোটা ফাপা বাশ মাঝখানে চিরিয়া ও মাঝের গাঁটগুলি 
কুড়িয়া সাফ করিয়া তাহাকে খাপরার আকারে ব্যবহারের রীতিও 
দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতের অনেক স্থানে ঘাস, লতাপাতা ও নারিকেল পাতার 
ছাউনিও প্রচুর পরিমাণে চোখে পড়ে | 
ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ। এখানকার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক জলবায়ু বিভিন্ন 
প্রকারের; এখানে বিভিন্ন স্থানে গৃহ নির্মাণের উপযোগী উপকরণের প্রাচুর্ধের মধ্যেও 
যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে । তারপর এখানে ধনবৈধম্যও অত্যধিক । ফলে গৃহের আকার, 
প্রকার ও আয়তনের যে অজস্র বৈচিত্র্য থাকিবে তাহাই স্বাভাবিক | 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
সমাজের বিভিন্ন অর্থ নৈতিক স্তরে বাসগৃহ নির্বাচন ও ইহার পরিকল্পনা 


বাসগৃহ নির্বাচনের সময় কতকগুলি বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক | 
বাজার, স্কুল, কলেজ, ডাক্তারখানা প্রভৃতি যেন বসতবাড়ী থেকে দূরে না হয়। 
যাতায়াতের স্থবিধার জন্য যানবাহনের স্থব্যবস্থা থাকা চাই । অপর দিকে বসতবাড়ীর 
নিকটে যেন গোবস্থান, শ্মশান, কলকারখানা প্রভৃতি না থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ ও পরিবেশও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই 
সমস্তাটি জনসাধারণের আধিক উন্নতির সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। শহরাঞ্চলে 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও স্থানাভাব এই সমস্ডাকে জটিনতর করিয়াছে । আমাদের দেশে 
পরিচ্ছন্ন, অপরিনর, আলোবাতাসহীন ও স্যাতেঁতে বাসগৃহের সংখ্যাই অধিক | এ 
সকল গৃহ যে স্বাস্থ্যের পক্ষে আদৌ উপযোগী নহে, তাহা বলাই বাহুল্য । গ্রামাঞ্চলে 
বাঁসগৃহের নিকট প্রায়ই খানা, ডোবা, দুষিত নালা-নর্দমা, জলাশয় ও বন-জঙ্গলাঘি দেখা 
ar! বাসগৃহের পরিবেশ ভাল রাখিতে হইলে এ সকল খানা, ডোবা ভরাইয়| ফেলা, 
নালা-নর্দমমা ও জলাশয়গুলি পরিষ্কার রাখা এবং বন-জঙ্গল সাফ করা একান্ত প্রয়োজন 


৪ উচ্চমাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন! ও গৃহ-শুশ্রযা 
বাসগৃহের স্থান নির্বাচন 


উপযুক্ত একটি স্থান ব্যতীত বাসগৃহ নির্মাণের সমস্ত পরিকল্পনাই বার্থ হইয়া যায়। 


শুদ্ধ, উচু ও ঢালু জমিতে বাসগৃহ নির্মাণ করা উচিত। নীচু জমি 
উপযুক্ত হইলে বসতবাড়ীটি আগর ও Aes থাকিবে। ইহাছাড়া 
weg qeg যাহাতে ভরাটকর! জমিতে, wifes অঞ্চলে, নদী- 
তীরবর্তী এবং পলিমাটি-পূর্ণ স্থানে না হয় সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা 
আবশ্যক । বাসগৃহ শ্মশান, গোরস্থান, হাট-বাজার, কলকারখানা প্রভৃতির নিকট ay 
হওয়াই বাঞ্ছনীয়__ইহার ফলে মানসিক স্থৈর্ঘ নষ্ট হইয়া যায়, অপর পক্ষে স্বাস্থ্যের হানি 
ঘটে। t 
বাস্তভূমির জমি aa আলোচনা করিবার পূর্বে মৃত্তিকা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা 
সঞ্চয় করিতে হইবে । : বহুরকমের মৃত্তিকা আছে। মাটির প্রকৃতি নির্ভর করে বালি, 
কাকর, কাদা ও খনিজ দ্রব্যের অস্থপাতের উপর । বালির অনুপাত বেশী থাকিলে বেলে- 
"_ মাটি, কাকড়ের অনুপাত বেশী থাকিলে কীকর মাটি, কাদার পরিমাণ 
সৃত্তিকার বেশী থাকিলে এটেল মাটি এবং বালি ও কাদা সমান অনুপাতে 
প্রকারভেদ থাকিলে দো-আশ মাটি বলা হয়। চুণের ভাগ বেশী থাকিলে চুণামাটি 
এবং লোহার ভাগ বেশী থাকিলে লালমাটি বলা হয়। 
বিভিন্ন প্রকারের মৃত্তিকা বাস্তভূমির উপর নানাভাবে প্রতিক্রিয়া হৃষ্টি করে। বেলে- 
মাটিতে জল সহজে শোষিত হয় বটে কিন্তু বেলেমাটিতে গৃহের ভিত কখনও দৃঢ় হইতে 
পারে না। কীকর-মাটিতে জল অপসারিত হইলেও স্থানে স্থানে জল আটকাইয়া যায় । 
এটেল মাটিতে নিয়স্থ ভূমিতে জল জমিয়া থাকার ফলে গৃহটি স্যাত্েঁতে হইয়া উঠে। 
মৃত্তিকার বিভিন্ন স্তর অগভীর হইলে অপ্রবেশ্য স্তরের জল ভু-পৃষ্ঠের জমিকে স্্যাতর্সেতে 
করিয়া তোলে । সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় হইল তৈরী জমিতে বাড়া নির্মাণ করা । 
সাধারণতঃ ভরাটকরা জমিতে অতি অল্পদিনের ভিতর বাড়ী নির্মাণ করা হয়_ইহাতে 
বাড়ী নীচের দিকে বসিয়া যায়, জমি আর্দ্র হয় এবং নানারকম দুর্গন্ধযুক্ত আবহাওয়া হু 
করিয়া গৃহের পরিবেশকে দূষিত করিয়া তোলে। এই কারণে নীচু জমি ভরাট করিয়া 
দীর্ঘদিন ফেলিয়া রাখিবার পর এই উপমৃত্তিকায় বাড়া নির্মাণ করা নিরাপদ | 


গৃহের গঠন £ পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বিভিন্ন বাসগৃহ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে | 
এখানে পাকা বাড়ী বা অষ্টালিকার গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। পাকা বাড়ীর 


ভিত্তি তৈরী করিবার সময় প্রথমে ৩ ফুট গভীর করিয়া মাটি তুলিয়া ফেলিতে হয়। 


Oe 


সমাজের বিভিন্ন অর্থ নৈতিক স্তরে বাসগৃহ নির্বাচন ও ইহার পরিকল্পনা t 


দেওয়ালের বেধ পছন্দ অন্্যায়ী হইবে কিন্ত মনে রাখিতে হইবে, দেওয়ালের বেধের 
Byes গভীর করিয়া দেওয়ালের মাটি খুঁড়িতে হয়। মাটিখোড়া 
গুছের গঠৰ গভীর অংশটি সিমেন্ট ও কংক্রীট অথবা খোয়া ও সিমেন্ট ভরতি 
করিয়া লইতে হয়। ইহার পর এক ফুট: উচু পর্যন্ত সিমেন্ট কংক্রীট 

দিয়া গাঁথিয়া তুলিতে হয় । সিমেন্টের অভাবে খোয়া, চুণ ও স্থুরকীর মিশ্রণ বারা চালাই 
করা যাইতে পারে । ইহার পর ইটের গীধুনীর সাহায্যে ভিত ক্রমশঃ উপরের দিকে উচু 
করিয়া তোলা হয়। ভিত প্রস্তুত হইলে উহাতে সিমেন্ট, বালি ও পাথর-কুচি দিয়া একটি 
গাথুনি তৈরী করিতে হয় । এই গাঁথুনি মেঝের আর্ক্রতা নিবারণে সাহায্য করে । মেঝে 
করিবার সময় মাটির উপর এক একখানি ইট বিছাইয়া সোলিং কর! হয় । এ সোলিং-এর 
উপর সিমেন্ট কংক্রীটের মেঝে ঢালাই করিয়া শেষে শুধু সিমেন্টের গোলার সাহায্যে 
পালিশ করা হয়। 

দেওয়াল £ খুব ভাল পোড়া ইটের সাহায্যে দেওয়াল গাঁখিতে হয়, খারাপ বা 
কাচা ইটের তৈরী দেওয়াল অতি শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া বা ধ্বসিয়া যায় । দেওয়াল সাধারণতঃ 
se” হইতে se" ইঞ্চি চওড়া হয়। ঘরের ভিতর :৪ বাহিরের দিকে দেওয়ালে চুণ, 
বালি ও সিমেন্টের পলস্তারা লাগানো থাকে । দেওয়াল সাধারণতঃ চুণ, বালি, স্থরকী বা 
সিমেন্টের গীথুনীর সাহায্যে গড়িয়া তোলা হয়। দেওয়ালের স্থায়িত্ব ও শুদ্ধতার জন্য 
চুণ, বালি ও স্থরকী মিশ্রিত মর্টারের প্রয়োজন হয়। দেওয়ালের এই মর্টার আর্দ্রতা 
নিবারণে সাহায্য করে। 

দ্ররজ-জানাল। £ ঘরে আলোবাতাসের প্রাচুর্যের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে দরজা- 
জানালার প্রয়োজন ) বায়ু চলাচলের জন্য রুজু রুজু দরজা-জানালা থাকা Siow | দেওয়াল 
গীথিবার সময়ই বাড়ীর উচ্চতা অনুযায়ী দরজা-জানালা লাগাইবার কাজ শুরু হয়। দরজা 
জানালার কাঠ ভাল না হইলে গ্রীষ্ম ও বর্ষায় উহা! নষ্ট হইয়া যায় ॥ দরজা-জানালার 
কাঠে রং লাগাইতে হয়, ইহাতে কাঠ ভাল থাকে এবং দেখিতেও খুব সুন্দর হয় | 

ছাদ মেঝে হইতে দেওয়ালের উচ্চতা সাধারণতঃ ১০।১১ ফুট হয়। দেওয়ালের 
শেষ প্রান্তেই ছাদ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ছাদ ঢালাইর জন্য প্রথমে তক্তার 
পাটাতনের মত করিতে হয় । এ তক্তার উপর লোহার খাঁচা বা ফ্রেম তৈয়ারী করিয়া 
তাহার উপর সিমেন্ট, বালি, খোয়া বা পাথরকুচির মিশ্রণের সাহায্যে ঢালাই করা হয়। 
চালাই যখন শক্ত হয় অর্থাৎ জমিয়া যায় তখন কাঠের Sel খুলিয়া ফেলা হয় । পাক] 
বাড়ীতে অনেক সময় টালি, আ্যাসবেস্টাস প্রভৃতির চাল দেওয়া হয়। 

গৃহ-নির্সাণে মালমসল। £ মীলমসলার উপরই গৃহের গঠন নির্ভর করে | এই মাল- 


> উচ্চমাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন! ও গৃহ-শুশ্রধা 


মসলার জন্যই ধনী, মধ্যবিত্ত ও সাধারণ শ্রেণীর অধিবাসীদের বাসগৃহগুলির মধ্যে বেশ 
পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ভৌগোলিক পরিবেশ ও কুচিভেদে গৃহ-নিধাণের মালমসলার 
তারতম্য ঘটে । পাহাড়ী অঞ্চলে সাধারণতঃ কাঠ, আযসবেস্টস্‌, টালি প্রভৃতির ছারাই 
গৃহ নির্মাণ করা হয়। গ্রামাঞ্চলে সাধারণতঃ টিন, খড়, কাঠ, মাটি প্রভৃতি ছারা বাড়ী 
তৈরী হয়। তবে ইটের বাড়ীতে আর্রতা-নিবারক স্তর না থাকিলে বাড়ীটি স্যাতসেঁতে 
হয়। এই স্তরটি নির্মাণ করিতে আ্যাসফালট, বাইটুমেন প্রভৃতি আপ্রতা-নিরোধক 
মালমসলা এবং চুণ, বালি, স্থরকী প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। দেওয়ালে এবং ছাদের 
ভিতরের ( ceiling ) দিকটাতে ব্যবহারের জন্য রং ও ডিসটেম্পারের প্রয়োজন হয়। 
গৃহের দরজা-জানালার জন্য কাঠ অপরিহার্ষ। এই কাঠের সৌন্দর্য ও দৃঢ়তা বৃদ্ধির 
জন্য আবার ব্যবহৃত হয় নানা রকমের রং, বানিশ ও ক্রিয়োজোট । অনেক মৌধীন 
বাড়ীতে জানালা ও দেওয়ালে কাচের ব্যবহারও দেখ! যায় । গৃহের কড়ি, বরগার জন্য 
কাঠ ও লোহার প্রয়োজন হয় | 
অবস্থান $ পরিবেশ সুন্দর হইলে গৃহটিও সুন্দর হয়। বিশেষত: শিশুর 
চরিত্র গঠিত হয় বিভিন্ন পরিবেশের ভিতর দিয়া। তাহার খেলাধুলায়, মেলামেশায়, 
আমোদ-প্রমোদে ও শিক্ষায় স্থানীয় পরিবেশের প্রভাব অনস্বীকার্য । 
qa এমনকি, মানুষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পরও স্থানীয় পরিবেশের প্রভাবকে 
পরিবেশ অতিক্রম করিতে পারে না। স্থানীয় শিক্ষা্দীক্ষা, জীবিকার্জনের 
স্থযোগ-ম্ৃবিধা, স্বাস্থ্যের অনুকূল অবস্থা, রীতিনীতি, ভাব 
সব কিছুই তাহার জীবনে WHT প্রকাশ পায়। স্থানীয় পরিবেশে মানুষের চরিত্র 
পূর্ণতা লাভ করে। 

_ অর্থ নৈতিক অবস্থা, রুচি, সংস্কৃতি, শিক্ষা্দীক্ষা প্রভৃতি অনুসারে বসতবাটির স্থান 
অবস্থা অনুযায়ী নির্বাচন করা উচিত। নিম্ন রুচিসম্পন্ন পরিবারের নিকটে মাজিত 
পন নির্বাচন রুচিসম্পন্ন পরিবার কখনই পাশাপাশি বাস করিতে পারে না। 

বাসগৃহের নিকট বিদ্যালয়, ডাকঘর, বাজার, রেলস্টেশন প্রভৃতি থাকা 
বাঞ্ছনীয় । হাট-বাজার খুব কাছে না হওয়াই ভাল কারণ ওখানকার সোরগোল, চীৎকার 
ও আবর্জনাদির oie মানসিক শাস্তির বির ঘটায় ও স্বাস্থোর হানি হয়। বাসগুহের 
অনতিদূরে হাসপাতাল থাকা ভাল। বাড়ীর নিকট উপাসনা'মন্দির, মসজিদ, 
WH প্রভৃতি থাকিলে তাল হয়। বয়স্কদের বেড়াইবার জন্য এবং ছোট ছোট ছেলে- 
মেয়েরা যাহাতে মুক্ত হওয়াতে খেলাধুলা করিতে পারে সেইজন্য গৃহের 

qaga সন্নিকটে বড় পার্ক থাকা খুবই আনন্দদায়ক। বাসগৃহ যাহাতে 
অবস্থান শ্মশান, গোরস্থান, কবরখান। প্রভৃতির নিকট না হয় সে বিষয়ে 


লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই সমস্ত অঞ্চল মনের উপর এবং দেহের 
উপর যথেষ্ট খারাপ প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি করে। 


. 
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বৃক্ষবহুল স্থানে বাসগৃহ না হওয়াই ভাল। যেখানে বৃক্ষ বেনী সেই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত 

বেশী হয়, এই কারণে এ অঞ্চলের বাড়ীঘরণ সদা Arees খাকে। তাহাছাড়া, 
রৌদ্র ও আলে প্রবেশের পথে বাধা WR করে। বৃক্ষবহল ও 

mma কোপ-ঝাড় অঞ্চলে কীটপতঙ্গ ও মশার উপত্রব খুব বেশী। কিন্ত 

উপর বৃক্ষের কতকগুলি বৃক্ষ আছে যাহার প্রভাবে বাসগৃহের পরিবেশ বিশুদ্ধ ও সুগন্ধ 

প্রভাব যুক্ত হয়। নিম, তুলসী, ইউক্যালিপটাস, দেবদারু প্রতৃতি বৃক্ষ 

বাসগৃহ হইতে কিছুটা দূরে থাকা ভাল। গ্রামাঞ্চলের গৃহগুলির 

চারিপাশে থাকে গাছপালা, বনজঙ্গল ও সবুজ ক্ষেত। তাই গ্রাম্য কুটিরগুলি যতো জীর্ণ, 

২৮৫ 0? a a গল. ie | 


ক্ষুদ্র ও সাধারণ হউক না কেন, প্রাকৃতিক পবিবেশ ও শোভার fre হইতে সেগুলি 


অতুলনীয় | 
বায়ু ও স্ুর্বকিরণ মানুষের. জীবন ধারণের পক্ষে অপরিহার্য | 
afe অতএব কুর্ধকিরণ ও বায়ু প্রবেশের Fax AB হইতে পারে এরূপ স্থানে 
বায়ুর প্রভাব গৃহ নির্মাণ করা! মোটেই যুক্তিযুক্ত নহে। 
গৃহের সংস্থিতি: গৃহের সংস্থিতি এরূপ স্থানে হওয়া উচিত যাহাতে আলো- 
হাওয়ার অভাব না ঘটে। ভৌগোলিক নিয়ম অনুসারে আমাদের বাসগৃহ দক্ষিণদ্বারী ও 
র্বারী হওয়াই যুক্তিযুক্ত দক্ষিণ খোলা থাকিলে সেখান হইতে যথেষ্ট পরিমাণে বিশু 
শীতল বায় গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে। পূর্বদিকে সূর্য উঠে বলিয়া উদীয়মান সর্ষের আলো 
ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে। আবার গ্রীষ্মকালে দুপুরের পর ঘরগুলি উত্তপ্ত হইতে 


v উচ্চমাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশরষা 


পারে,না। কারণ পূর্বমুখী ঘরগুলিতে পশ্চিমের পড়ন্ত cle প্রবেশের সুযোগ পায় 
না। দক্ষিণ খোল! গৃহে যখন শীতকালে উষ্ণতার প্রয়োজন তখন অতি সহজেই আবার 
সুধের তাপ উপভোগ করা যায় কারণ তখন স্থধের্‌ দক্ষিণায়ন চলে। 

পরিবহণের সুবিধাজনক উপায় ঃ সামাজিক জীবন যাপনে ‘পরিবহণ’ একটি 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। স্থপ্রাচীন কাল হইতেই শ্থলপথে গো-যান ও জলপথে 
নৌকা! পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। তবে গ্রামাঞ্চলে যেখানে ভাল রাস্তা তৈয়ার 
হইয়াছে, সেখানে গরুর গাড়ীর পরিবর্তে আজকাল মোটর, ট্রাক al লরী মাল 
পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে । পার্বত্য অঞ্চলের গ্রাম হইতে মাল গরুর গাড়ীতে 
অন্য স্থানে পাঠানো হয়। গ্রামে কাচা রাস্তাগুলি যখন বর্ধাকালে কর্দমাক্ত হইয়া উঠে, 
তখন গরুর গাড়ী ভিন্ন গত্যান্তর থাকে না। 


এই সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াও পারিবারিক ক্ষেত্রেও পরিবহণ একটি উল্লেখযোগ্য 
বিষয়। অতএব গৃহনির্মাণের সময় যাতায়াতের স্থবিধা ও মাল আনা-নেওয়ার কাজটি 
যাহাতে সহজনাধা হয় সে বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা করা আবশ্যক। এই জন্য বাস-গৃহ এরূপ স্থানে 
হওয়া উচিত যেখান হইতে ট্রাম, বা, রিক্সা খুব কাছাকাছি পাওয়! যায়। যাহারা প্রতি- 
দিন রেলে যাতায়াত করিয়া অফিস কাছারী করেন তাহাদের পক্ষে রেল-স্টেশনটি বাড়ীর 
কাছাকাছি না হইলে সময়, অর্থ, শ্রম সব কিছুরই অপচয় ঘটে। যানবাহনের স্থবিধা 
হইতে বঞ্চিত এরূপ স্থানে বাসগৃহ নির্মাণ করা উচিত ace | 
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আলোর ব্যবস্থ।£ zÈ আলোর উৎস। স্থ্্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি যান 
হইয়া যায় । আলোর অভাবে আমরাও তখন রুত্রিম আলোর প্রয়োজনীয়তা বোধ 
করি। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মান্ধ এই অন্ধকার দূরীকরণের জন্য নানা প্রকারের 
আলোয় আবিষ্কারওকরিয়া যাইতেছে | 

সাধারণ ভাবে আলোকে আমরা ছুই ভাগে বিভক্ত করিতে পিক বা 
স্বাভাবিক আলো এবং দ্বিতীয়টি কৃত্রিম আলো । প্রদত্ত আলোকে আমর! স্বাভাবিক 
আলো বলিব_-এই আলো! ধনী, দরিদ্র নিবিশেষে সমান ভাবে লাভ করিতে পারে কিন্ত 
অনেক ক্ষেত্রেই অজ্ঞতা হেতু উপযুক্ত আলোর অভাব ঘটে। বাড়ীর গঠনভঙ্গী যদি 
ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহা হইলে গৃহের অভ্যন্তরে অবাধ আলো! প্রবেশ করিতে পারে না। 

আলোর পরেই আসে অন্ধকারের কথা । কত কবি, কত লেখক আঁধারের রূপ 
বর্ণনা করিয়াছেন । কিন্তু কর্মদগতে এ সৌন্দর্যের মূল্য নাই। তাই আলোকে আমরা 
জ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করি আর অন্ধকারের তুলনা হয় অজ্ঞানের সঙ্গে। আদিম যুগে 
. অশাল জালাইয়া অরণাবাসী আদিম জাতি আলোর কাজ চালাইত। পশ্ত শিকারেও 
তাহারা মশাল নিয়া ঘুরিত। আমাদের দেশে প্রাচীন কাল হইতে বহু যুগ পর্যন্ত পল্লীগ্রামে 
তেলের AAAS একমাত্র আলোর ব্যবস্থার উপায় ছিল। বিদ্যাসাগরের বাল্যকালের 
লেখাপড়ার কাজ প্রদীপের আলোতেই সম্পন্ন হইয়াছে। বদ্ধিমচন্দ্ের “রাধারাণী' 
উপন্তাসেও তেলের প্রদীপের কথা পাওয়া যায় ॥ নান! রকমের তেলের সাহায্যে প্রদীপ 
জালানো যায়। সাধারণত: সরিষার তৈল, রেড়ীর তৈল এবং “ঘি'-এর ব্যবহারই 
- বেশী ashe আমাদের দেশের পল্লীঅঞ্চলে কেরোসিনের কুপিরও ব্যবহার দেখা! 
যায়। ইহ! স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই খারাপ। কুপি ছাড়া শহর অঞ্চলে কেরোমিনের আলোর 
ব্যবহার এখন পর্যন্তও আছে | কুপির আলো স্থির নহে, দুষিত গ্যাদ RR হয় এবং অল্প 
বাতাসেই নিভিয়া যায়। তাহা ছাড়া সামান্ত অসতর্ক হইলেই আগুন লাগিবার ভয় 
খাকে। হারিকেনে চিমনীর আবরণ থাকাতে এই সমস্ত ভয়ের আশঙ্কা থাকে না। 

বর্তমানে এই বৈদ্যুতিক যুগেও আমরা আলোক-সঙ্জায় মোমবাতি ব্যবহার করি । 
কোনও পূজা উপলক্ষে পূজার স্থানটি আমরা মোমবাতি দিয়া সাজাই, কালীপৃজার 

সময় মোমবাতির সাহায্যে গৃহ আলোকিত করি। কয়েক বৎসর ধরিয়া! 
মোমবাতি এই. কলিকাতা ও কলিকাতার উপকণ্ঠে শহরতলীতে লোডশেডিং 
এর ঝামেলায় আমরা ব্যাপকভাবে এই মোমবাতি ব্যবহার 

করি। মোমবাতির অস্কুব্ধি বাতাসে নিভিয়া যায় এবং তীত্র আলো হয় না 
অবশ্য মোমবাতির মাপ অনুসারে আলোর তীব্রতা ও ক্ষীণতা৷ পরিলক্ষিত হয় | 


১০ উচ্চমাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রা 
গ্যাসবাতি-র আবিষ্কারক মিঃ মারভক লণ্ডনে যখন এই কৃত্রিম আলো আবিষ্কার 
করিলেন তখন আলোর ইতিহাসে এক নতুন যুগের আবির্ভাব ঘটিল। 
গ্যাসবাতি গ্যাস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান গ্যাস সরবরাহ করে। গ্রামাঞ্চলে কার- 
বাইডের সাহায্যে গ্যাসের ২, ব্যবস্থ। করা হয়। এই 
কারবাইড বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। 
আমেরিকার বৈজ্ঞানিক আলভা এডিমন বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে আলোর 
আবিষ্কার করিয়াছেন শহর ছাড়াইয়া এখন গ্রামেও এই বাতির প্রসারণ ঘটিয়াছে। 
ঘরে, বাইরে, দোকানে, বাজারে, কর্মস্থলে সর্বত্রই এখন এই আলোর 
বৈছবাতিক আলে! ব্যবহার দেখা aie | বৈদ্যুতিক আলোর অনেক স্থৃবিধা আছে । অপব্য় 
না করিলে অন্যান্য বাতি অপেক্ষা ইহাতে কম খরচ হয় । যখন ইচ্ছা 
নিভানো যায়, আবার জালানো যায়__ইহার জন্য কোনও হাঙ্গামার প্রয়োজন হয় না। 
বান্ধ এবং টিউব এই ছুই-এর ভিতর দিয়াই আমরা বৈদ্যুতিক আলো পাই। 
আজকাল নানারকম দোকানে এবং বিভিন্ন সৌখীন পরিবারে এই ফ্লোরেসেণ্ট টিউব 
ব্যবহৃত হয়। ইহা সরলারুতি নলের মত। বান্বের আলো অপেক্ষা ইহার আলো! 
সাদ, উজ্জ্বল এবং স্সিগ্ধ এই আলো ব্যবহারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্থন আবশ্যক | 
বার বার জালাইলে বা নিভাইলে ইহ! নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে i 
বৈদ্যুতিক আলোর স্থুবিধা ভোগ করার কথা চিন্তা করিয়া বিদ্যুতের স্থবিধা পাওয়া 
যায় এরূপ অঞ্চলে গৃহ নির্মাণ করা যুক্তিসঙ্গত । 
জল-সরবরাহু ঃ দৈনন্দিন জীবনে আমাদের জলের প্রয়োজনীয়তার কথা সকলেরই 
জানা আছে। শহরে এই জন পৌরসভা সরবরাহ করিয়া থাকে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে 
বিশুদ্ধ জল প্রাপ্তির জন্য কূপ, নলকৃপ, ast প্রভৃতির ব্যবস্থা রাখিতে হয়। গৃহ 
নির্বাচনে জলের কথাটি সর্বপ্রথম চিন্তা করা প্রয়োজন | অতএব জলের ব্যবস্থা না করিয়া 
গৃহ নির্মাণের কাজে হাত দেওয়া উচিত ace । 
(৫ম অধ্যায়ে জল সম্বন্ধে fags আলোচনা করা হইয়াছে । ) 
গৃহে অনাময় ব্যবস্থ। 
_. শহরাঞ্চলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য সাধারণতঃ ময়লা নিষ্কাশন ব্যবস্থাটি পৌরসভার 
উপরই Te থাকে কিন্তু গ্রামাঞ্চলের বাসগৃহের নিকট প্রায়ই খান[-ডোবা, দুষিত 
নালা-নর্দমা, জলাশয় ও বনজঙ্গলাদি দেখা! যায়। এ সকল খানা- 
Rama ডোবা ভরাইয়া৷ ফেলা, নালা-নর্দমা ও জলাশয়গুলি পরিষ্কার রাখা 
পরিচ্ছন্নতা এবং বনজঙ্গন সাফ করা৷ একান্ত প্রয়োজন । মল-মূত্র আবর্জনাদি 


যাহাতে স্বাস্থাকর পরিবেশ ব্যাহত না করে, সে বিষয়েও ASS হইতে, 
হয়। এইজন্য মশা, মাছি, পোকা ও জীবাগুনাশক Beale ব্যবহার করিতে হয় | 


সমাজের বিভিন্ন অর্থ নৈতিক স্তরে বাসগৃহ নির্বাচন ও ইহার পরিকল্পনা ১১ 


প্রত্যেক সভ্য দেশেই জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কতকগুলি আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে । 
আইনের শাস্তির ভয়ে অনেক ছুনতিপরায়ণ ate অপরের স্থাস্থোর হানি হয় এরূপ 
কোনও অন্যায় কাজ করিতে সাহস পায় না। অবশ্য আইনভঙ্গকারী অনেক oie 
কারীরও অভাব নাই আমাদের দেশে। 
দৈনন্দিন জীবনে প্রতিটি গৃহেই নানা প্রকার আবর্জনা বা ময়লার সৃষ্টি হয়। 
আবর্জনাকে মোটামুটি ভাবে আমরা ছুইভাগে ভাগ করিতে পারি-_শুক্ধ আবর্জন। ও 
তরল আবর্জন।। এই আবর্জনা গৃহের অভ্যন্তরে বা পারিপাস্থিক আবেষ্টনীতে সঞ্চিত 
বা gies হইয়া থাকিলে বাসগৃহকে অস্বাস্থাকর করিয়া তোলে। 
শুক ও তরল শুক আবর্জনা বলিতে শুকনা পাতা, মাছের আশ, কাগজের টুকরা, 
ময়লা পুরাতন কাপড়ের Tew, তরকারীর খোসা, ডিমের. খোলা 
প্রভৃতিকে বোঝায়। অব্যবহার্ধ ভাঙ্গা জিনিনপত্র, ছাই প্রভৃতিও এই পরধায়ে 
পড়ে। অপরদিকে স্নান-করা জল, বানন-মাজা ও ঘর-ধোয়া জল, বস্তাদি কাচার 
সাবানের ফেনাযুক্ত জল, ভাতের ফেন প্রভৃতি তরল আবর্জনার Hee Se মল- 
মুত্রকেও এই পর্যায়ে গণ্য করা হয়| 
আমাদের দেশের সাধারণ লোকের ভিতর নাগরিক FATA চেতনা খুব স্পষ্ট নয় t 
যেখানে সেখানে থুথু. ফেনা, রাস্তায় চলার পথে আমের খোসা ও কলার খোসা নিক্ষেপ 
করা, পানের পিক ফেলা__এই সকল ঘটনা প্রতিদিনই আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে ॥ 
এই কু-অভ্যাসগুলি যে কত মারাত্মক তাহা চিন্তা করিলেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। 
ময়ল। নিষ্কাশন £ শহর অঞ্চলে ময়লা নি্কাশনের দায়িত্ব থাকে মিউনিসি- 
প্যালিটির ( Municipality ) উপর। আবার কলিকাতার মত বড় বড় শহরে বিভিন্ন 
এলাকার ময়লা অপসারণের সমগ্র দায়িত্ব নির্ভর করে পৌর-প্রতিষ্ঠানের 
( Corporation ) উপর | স্থাস্থ্যরক্ষামূলক ব্যবস্থা ( Sanitary ) হার! শুদ্ধ ময়লা 
অপসারিত হয়। আর নর্দমার (Sewer) ব্যবস্থা দ্বারা তরল ময়লা নিন্কাশন করা 
হয়। ময়লা অপসারণের জন্য শহরবাসীদের জন্য কর্পোরেশন হইতে একটি ডাস্টবিন 
রাখা হয়। প্রত্যেক এলাকাতে একটি করিয়া ডাস্টবিন থাকাতে অনায়াসেই গৃহের ও 
. রাস্তার আবর্জনাদি এ ডাস্টবিনের ভিতর ফেলিয়া দিবার স্থযোগ ঘটে । ঝাড়ুদার বা. 
মেথরের কর্তব্য প্রতিদিন ময়লা তুলিয়া লইয়া ডাস্টবিন খালি করা। আবর্জনা-পূর্ণ 
ডাস্টবিন দীর্ঘ সময় ফেলিয়া রাখিলে তাহা হইতে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় এবং রোগজীবাণু ছড়ায় ॥ 
ইহা ছাড়া মশা-মাছির উপদ্রব বৃদ্ধি পায়। 
OE আবর্জনাগুলি নানাভাবে দূরীকরণ করা হয় |. 


১২ উচ্চমাধামিক গুহ-পরিচালন! ও গৃহ-শুশ্রযা 


(ক) পন্দীগ্রামে যেখানে ময়ল! অপসারণ একট! সমস্যা বিশেষ, সেইখানে এই 
ময়লাগুলি নেক সময় গওঁ করিয়! গর্তে ফেলিয়া দিয়া! মাটি চাপ! দিয়! রাখা হয়। 
দীর্ঘদিন পর আবার এ অঞ্চল সারযুক্ত হয়। রুষির পক্ষে ইহা খুব উৎকৃষ্ট পন্থা কিন্ত 
কোনক্রমেই ও ভরাট-কর! জমিতে বাসগৃহ নির্মাণ করা উচিত নহে। 


(Sees করিয়া কম্পোস্ট once পরিণত করা হয়। ghee আবর্জনার ভিতর 
নাইট্রোজেন-যুক্ত রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রণ করিলে এঁ শুষ্ক ময়লা তরল আকারে পরিণত 
হয়। ইহাই কম্পোস্ট সার। এই সার জমিকে উর্বর করিয়া তোলে। 


(গ) পোড়াইয়। ফেল! ২ স্বস্থাবিজ্ঞন-সন্থত ইহা! একটি উৎকৃষ্ট উপায় । গ্রামে 
পরিচ্কাব-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য অনেক গৃহস্থ প্রতিদিনকার ময়লা flare এক 
জায়গায় জড়ো করিয়া পোড়াইয়া ক্ষেলে | বড় বড় শহরে এই ব্যবস্থাকে ইনসিনারেশন 
(Incineration) বলে কেননা ইনলিনারেশন নামক একপ্রকার চুল্লীর সাহায্যে 
'আবর্জনাগুলি পোড়ানো হয় । 


পয়ঃপ্রণালী £ বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত পরিত্যক্ত জল ও অন্যান্য তরল ময়লা 
সহজ ভাবে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা যে পথের সাহায্যে করা হয় তাহাকেই পয়ঃপ্রণালী 
al নর্দমা বল। হয়। পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা অনেক রকমের 
কাঁচা নৰ্দমার হইতে পারে। গ্রামবাসীদের সমাজ-ব্যবস্থা অর্থনৈতিক কারণে 
wefan সাধারণতঃ সহজ ও অনাড়দ্বরপূর্ণ হয়। সেখানে প্রায়ই পাকা ও 
মাটির নীচের নদমার;পরিবর্তে কাচা নর্দমার প্রচলন দেখা যায় । 
কাচা নর্দমার Sale অনেক । এখানে মাঝে মাঝে ময়লা জমিয়া পথ 
আটকাইয়া যায়; পচা দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয় । মশা-মাছির উপত্রব বৃদ্ধি পায় । 


কলিকাতার মত বড় বড় শহরে তরল ময়লা নিষ্কাশনের যে ব্যবস্থা প্রচলিত তাহাকে 
জলবাহিত প্রণালী ( Water-carriage system) বলে। কলিকাতা শহরে 
মাটির নীচে অসংখ্য পাইপের সমাবেশে রান্নাঘরের ও জানের ঘরের জলও পাইপের 
সাহায্যে নীচে চলিয়া যায় ; পায়খানার স্বতন্ত্র পাইপের তরল ময়লাও অপসারিত হইয়া 
এ জলের সহিত মিলিত হইয়া এক সঙ্গে যুক্ত হয়, উহার কারণ দুইটি. পাইপই একসঙ্গে 
যুক্ত থাকে । এইবার সমস্ত তরল ময়লা রাস্তায় বড় ড্রেন বা সিউয়ারে ( Sewer ) 
আসিয়া পড়ে । 


কলিকাতার শহরের উপরে যে প্রণালীতে পায়খানা নিমিত হয় তাহাকে ড্রেন 
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পায়খান। বল! হয়। এই পায়খানার তরল arate জলবাছিত প্রণালীর সাহায্যে 
পাইপের মধা few নীচে নামিয়া যায় । 


পায়খানাটির নির্মাণ-প্রণালী এইব্সপ-_একটি চিনামাটির মলপাত্র বসানো থাকে যাহার 
ছুইদিকে পা রাখিবার জন্য উচু দুইটি পা-দানি থাকে 1 পায়খানার উপরে লোহার একটি 
জলপাত্র (cistern ) বসানো থাকে | একটি নল দ্বারা ইহা মলপাত্র ৰা প্যানের সহিত 
সংযুক্ত থাকে । এই জলপাত্রের উপরে হাতল-যুক্ত একটি শিকল (chain ) লাগানো 
once | মলত্যাগ করার পর এ শিকল ধরিয়া টানিলে উপরের জলপাত্র হইতে এক 
গ্যালন জল প্যানের ভিতর সবেগে গড়িয়া পায়খানাটি ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া cen! 
প্রতিটি বাড়ীর ছাদের উপর একটি চৌবাচ্চায় পরিমাণ মত জল থাকে । পায়খানার 
উপরের জলপাত্রটি খালি হওয়া মাত্র ছাদের চৌবাচ্চা হইতে এক গ্যালন জল আসিয়া 
ওঁ জলপাত্রটকে আবার পূর্ণ করিয়া দেয় । মলপাত্রের নীচে একটি বক্রনল বা সাইফন 
থাকে। ইহার ভিতর সব সময়ই কিছু জল জমা থাকে; ইহার ফলে Ee উপরের দিকে 
ছড়াইতে পারে না। মল-নিঃসরনী পাইপের সাহায্যে অত্যন্ত তীব্রবেগে তরল ময়লা 
বিরাট পাইপের ভিতর দিয়! নীচে চলিয়া যায় । এই তরল ময়লার জলল্লোতকেই বলা 
হয় সিউয়েজ (Sewage) এবং যে নালার ভিতর দিয়া উহা প্রবাহিত হয় তাহাকে 
বলে সিউয়ার (Sewer )। সিউয়ারের সহিত হাউস ড্রেন-এর যোগ আছে। সেই 
ড্রেনের ভিতর দিয়া আবার গৃহের সমস্ত অপরিষ্কার জল আসিয়া সিউয়ারে পড়ে। এই 
রূপে শহরের সমস্ত তরল ময়লা! সিউয়ারের ভিতর দিয়া চালিত হইয়া গঙ্গাবক্ষে পতিত 
হয়। 

প্রত্যেক বাড়ীর নীচে একটি হাউস ড্রেন থাকে । ইহা রাস্তার ড্রেন পর্যন্ত বিস্তৃত। 
এই CHAT কার্যপ্রণালী নষ্ট হইয়া গেলে পরীক্ষার জন্য এবং পরিষ্কার করণের জন্য মাঝে 
মাঝে ম্যানহোলের ভিতর ঢুকিয়া কর্পোরেশনের লোক আবর্জনা পরিষ্কার করে বা 
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প্রয়োজন মত পরীক্ষা করিয়া মেরামত করে। য্যানছোলের মুখে একটি লোহার ঢাকনি 
খাকে। 

কলিকাতার মত বড় বড় শহরের সমস্ত তরল ময়লা জলবাহিত প্রণালী দ্বারা 
নিচ্কাশিত হয় । 


গ্রামের পায়খান। ও স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা! 

গ্রামের যে পল্লীতে অর্থ নৈতিক অবস্থা উন্নততর এবং শিক্ষায়-দীক্ষায় কিছুটা অগ্রগামী 
সেই সব অঞ্চলে মলশোধনী পায়খানার ( Septic tank) Gee আছে। এই 
পায়খানার নির্মাণ-প্রণালী তিনটি ট্যাংকের মাধ্যমে হইয়া থাকে। এই ট্যাংক বা 
‘চৌবাচ্চার ভিতরেই মল তরলীকৃত হইয়া নালার সাহায্যে বাহির হইয়া আসে। 

(ক) পায়খানার নীচে গভীর গ্ খু'ড়িয়া পাশাপাশি দুইটি বাধানো! চৌবাচ্চা নির্মাণ 
করা হয়। প্রথমটি দ্বিতীয়টির তুলনায় ছোট এবং সম্পূর্ণভাবে বন্ধ, এখানে কোন রকমে 
আলো ও বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না। চৌবাচ্চাটির অর্ধেক জলে ভর্তি থাকে ।, মল- 
ত্যাগের পর প্যানের ভিতর প্রচুর জল ঢালার পর ও মল চীনামাটির নলের সাহায্যে প্রথম 
atisa গিয়া পড়ে । এখানে অবায়বীয় জীবাণু দ্বারা মল কঠিন অবস্থা হইতে 
আংশিক তরলে পরিণত হয়। 

(খ) বায়ুপূৰ্ণ চৌবাচ্চা--হুই চৌবাচ্চার মধ্যবর্তী দেওয়ালে বড় ছিন্ত্ থাকে । তরল 
ময়লা! প্রথম চৌবাচ্চা হইতে দ্বিতীয় চৌবাচ্চায় পড়ে। এখানে বায়ু প্রবেশের পথ 
আছে। বায়বীয় জীবাণুর ক্রিয়াতে আংশিক তরল সম্পূর্ণ তরল ও বিশোধিত হয়। 

G) সামান্য গন্ধযুক্ত এই পরিক্রত জল তৃতীয় চৌবাচ্চার ঝামার স্তরে গিয়া 
পৌঁছায় । এখান হইতে ওঁ জল নালার সাহায্যে নিকটবর্তী কৃষির জমিতে প্রেরণ করিয়া 
সারের কাজে ব্যবহার হয়। 

খাদ পায়খান। £ সাধারণতঃ কোথায়ও সাময়িক ভাবে কিছুদিনের জন্য কোনও 
উৎসবের বাবস্থা হইলে, কোনও মেলা বা যাত্রা অনুষ্ঠানে এইরূপ বহু লোকের সমাগম 
হয়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে এই পায়খানার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। 

৬ ফুট অন্তর খুব লম্বা লম্বা কয়েকটি খাদ কাটা হয়। খাদের চারিপাশ উপরের দিকে 
“বেড়া দেওয়া থাকে । ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা! ফুরাইয়! গেলে মাটি চাপা দিয়া রাখিতে 
হয়। দীর্ঘ দিন পর ইহা একটি সার জমিতে পরিণত হয় । 

o কুয়| পায়খান| ৪ গ্রামের দরিদ্র পরিবারে এই পায়খানার প্রচলন দেখা যায়। 
পায়খানার নীচে কুয়ার মত গভীর গর্ত খোড়া হয়। কৃয়ার অল্প জলের সহিত মল মিশ্রিত 


N 


সমাজের fafewed নৈতিক wre cree নিধাচন ও Pete পরিকল্পনা ১৫ 
হইয়া উহা পচিতে থাকে এবং ছূর্নধমুক্ত হয়। মাঝে মাকে এই গণের পাক তুলিয়া 


ফেলিতে ছয় এবং চুল বা ব্রিডিং Bete ছড়াইতে হয়। এই পায়খানা স্াসথাবিজ্ঞান- 
সম্মত নহে | 


গর্ত পায়খান| £ একটি উচ্চভূমি নির্বাচন করিয়া MES ব্যাসের ১ হইতে ২, 
ফুট গভীর গণ্ড কাটিতে হয়; উপরে পায়খানার ঘর নির্মাণ করিতে হয়। গর্ডটি মলে atte 


“ 
2 
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খাটা পায়খানা 
অর্ধেকটা ভরিয়া গেলে ছাই ও মাটি চাপা দিয়া ফেলিয়া রাখিতে হয়। পার্শ্ববর্তী আর 


একটা স্থানে পুনরায় এইব্ূপ পায়খানা নির্মাণ করা হয়। এই ভাবে বসতবাটির নিকট- 
বৰ্তী কিছুটা অংশ উর্বর জমিতে পরিণত হয় । 

খাট। পায়খানা! $ ছোট ছোট শহরে এবং গ্রামে যেখানে ইউনিয়ন বোর্ড আছে 
‘সেই সমস্ত অঞ্চলে এই পায়খানার প্রচলন খুব বেশী। একটি পাকা বা কাচা পায়খানা 
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তৈরী করিবার পর প্রায় ৬ ফুট নীচে মল পড়িবার জন্য একটি বড় বালতি বা মাটির 
গামলা রাখ হয় এবং মেথরের প্রবেশের জন্য নীচের দিকে একটি দরজা থাকে | শৌচ- 
কার্ষের ব্যবহৃত জল নিঃসরণের জন্য পায়খানার পাশে একটি সরু নর্দমা থাকে। মেথর 
প্রতিদিন সকালে ওঁ মল লইয়া না গেলে এঁ পায়খানা অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। 


গৃহনিমীণে পরিকল্পন। 


আধুনিক কালে পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে গৃহ নির্মাণ হইতেছে । কিন্তু পাচ হাজীর 


বংসর পূর্বেও যে এইরূপ পূর্ব কল্পনা অনুযায়ী শহর এবং গৃহ নিমিত হইত, তাহার 


নিদর্শন মহেঞ্জোদড়ো ও Ball মহেঞ্সোদড়োর শ্রমিকদের : 


প্রাচীন ইতিহাসে গৃহসমূহ, বণিকদের গৃহসমূহ, দোকানদারদের TVR, দরিদ্রের গৃহ ও. 
বাড়ীর পরিকল্পন। ধনিকের প্রাসাদতুল্য গৃহসমূহ, ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও সহজেই পৃথক 
করিয়| চিনিতে পার! যায়। মহেঞ্জোদড়োর সহিত হরগ্নার Aly 
ঘনিষ্ঠ। হরপ্নার সর্ববৃহৎ যে গৃহটি আবিষ্কৃত হইয়াছে ইহা দৈর্ঘ্যে ১৬৯ ফুট এবং 
og sot কুট । ইহ! দুইটি অনুরূপ অংশে বিভক্ত । এই দুই অংশ 
প্রাচীন ইতিহাসে ২৩ ফুট প্রশস্ত একটি অলিন্দের ছারা যুক্ত । প্রত্যেক অংশে Si 
গৃহ-পরিকল্পনা করিয়া হল এবং দুইটি হলের মধ্যে একটি করিয়া বারান্দা আছে । 
প্রত্যেকটি হল আবার চারটি করিয়া ক্ষুদ্রতম অংশে বিভক্ত | শহরের 
গৃহগুলি পোড়ানো চারকৌণা ইট দিয়াই তৈয়ারী। লিমেণ্টের বদলে কাদাই গীথুনির 
কাজে ব্যবহৃত হইত। জল ঢোক! বন্ধ করিবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে পীচ ব্যবহার করা 
হইত। মহেঞ্জোদড়ো ও SAAT গৃহগুলি একতল হইতে দ্বিতল, ত্রিতলও হইত | 
গৃহগুলিতে PPAR ছাড়াও কুপ, স্নানাগার, আবৃত aml থাকিত। গৃহগুলি প্রায়ই 
চকমিলানো হইত । গৃহের মধ্যে শান-বাধানো আঙিন! থাকিত এবং আঙিনার চারিদিকে, 
থাকিত কক্ষমমূহ এবং কক্ষগুলির দরজ। ও জানালাগুলি আঙ্গিনার দিকে খোলা থাকিত। 
আঙ্গিনার এক কোণে থাকিত বন্ধনশালা । রাস্তাতেও আবৃত নৰ্দমা থাঁকিত। গৃহের' 
parata এই নামা যুক্ত ছিল। নামাগুলি মাঝে মাঝে সাফ করিবার জন্ত ম্যানহোলের 
*মত ব্যবস্থা ছিল। শহরের ময়লা এ সকল ন্দমা দিয়া নির্গত হইয়া পরে নদীতে গিয়া 
পড়ত একটি ways ৮* বর্গ ফিট বিরাট হলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া 
'অনেক বড় বড় গৃহ পাওয়া *গিয়াছে_কি উদ্দেগ্ঠে এগুলি ব্যবহৃত হইত তাহা আজও 
নিৰ্ণাত হয় নাই। 


প্রাচীন নিদর্শন থেকে wae করিয়া আজ পর্যন্ত সর্বযুগেই গৃহনির্মাণে পরিকল্পনার; 


সমাজের বিভিন্ন অর্থ নৈতিক স্তরে বাসগৃহ নির্বাচন ও ইহার পরিকল্পনা ১৭ 


প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করা যায়। পরিকল্পনা অনুযায়ী গৃহ নির্মাণ না করিলে উহার উদ্দেশ্য 
বার্থ হইয়! যায়। অর্থ বায় করিয়া একবার নিমিত হইয়া গেলে উহাকে ভাঙ্গিয়া আবার 
ইচ্ছামত কিছু কর! সম্ভব হয় না। সেইজন্য গৃহ নির্মাণের পূর্বেই এ বিষয়ে যথেঃ সতর্কতা 
অবলম্বন করিয়া বাঁড়ির একটি নক্সা তৈরী করিয়া লইতে হইবে। শহ্রাঞ্চলে পৌরসভা 
কর্তৃক বসতবাটির নক্সা মঞ্জুর করাইয়া লইতে হয়। প্রতিবেশীর অন্থ্বিধা AP হয় এরূপ 
কোনও গৃহ পরিকল্পনার নক্সা পৌর কর্তৃপক্ষ মঞ্জুর করেন না। 


বাসগৃহ নির্মাণ করিবার পূর্বে বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ কোনও ইঞ্জিনীয়ার ছারা বাড়ীর নক্সা 
তৈরী করিয়৷ লইলে আর কোনও অস্থবিধা থাকে না। শহরে বাড়ী নির্মাণে কতকগুলি 
বিধি নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। সেই সমস্ত নিয়ম পালন করিয়া গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনায় 
অগ্রসর হইতে হয়। যেমন, নিজের জমি হইতে কিছু জমি 
গৃহ নির্মাণে রাস্তার জন্য ছাড়িতে হয়! প্রতিবেশীর কোনও রকম অন্থৃবিধা না 
পরিকল্পনার ঘটে সেইভাবে বাড়ীর পরিকল্পনা হওয়া উচিত। স্বল্প পরিসর জমিতে 
প্রয়োজনীয় বাড়ি নির্মাণ করিতে হয় বলিয়া অনেক সময় প্রতিবেশীর গৃহে আলে! 
বাতাস প্রবেশ হওয়ার পথে বাধ! পায়, অথবা এক বাড়ীর নালার 
জল অন্য বাড়ীর স্বাস্থাময় পরিবেশকে নষ্ট করিয়া দেয় । এই কারণে কর্পোরেশনের বা 
পৌরসভার অনুমোদন ব্যতীত গৃহ নির্মাণ করা সম্ভব হয় না। কী গ্রাম, কী শহর 
অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী গৃহের পরিকল্পনা হওয়া উচিত এবং বাসগৃহের উপকরণ ও 
নির্মাণ পদ্ধতিও অর্থানুকুলেতর উপরই নির্ভর করে। 
শহরের বাসগৃহ অল্প জমির ভিতর হয় বলিয়া ইচ্ছামত সমস্ত রকম ব্যবস্থা করা যায় 
al | এখানে অঙ্গন বা প্রাঙ্গণ বলিতে কিছু থাকে না। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে চওড়া 
বারান্দীরও অভাব ঘটে । একটি বা দুইটি ঘরেই বিভিন্ন কক্ষের উদ্দেশ্য মিটাইতে হয় | 
শহরে ভাঁড় দেওয়ার উদ্দেশ্যেই বহু বাসগৃহ নিমিত হয়। এ সমস্ত গৃহে বসবান 
করিয়া স্বাচ্ছন্দ্য অনুভূত হয় না। ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ী নির্মাণ করিলে সেখানেও 
জল কল, পায়খানা, নর্দম। প্রভৃতির সুব্যবস্থা রাখা একান্ত প্রয়োজন | 
অধুনা শহরে ও শহরতলীতে ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে সরকারী উদ্ভোগেও বিভিন্ন 
পরিকল্পনায় বিভিন্ন মানের পরিবারের জন্য ঝাড়ি নিমিত হইতেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক 
পরিকল্পনায় প্রায় সাত লক্ষ গৃহ নিমিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আরও পাঁচ 
লক্ষের মতো গৃহ নির্মাণের কাজ হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের জন্য 
গৃহ বিজ্ঞান/২ (ixi) 


১৮ উচ্চমাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও geoi 


প্রায় ১৫২৫ কোটি টাক! বরাদ্দ করা হয় এবং উহাতে প্রায় ৪২ লক্ষ নূতন গৃহ নিখন 
করা হয়। সরকারী হিসাব হইতে জানা যায় যে আমাদের দেশে এখন ৮ GET 


শহরের বাসগৃহের নন্সা 
seag পরিবার রহিয়াছে এবং গৃহ রহিয়াছে ৭ কোটি ৯২ লক্ষ। বহু গৃহ প্রতি 
বংসর নষ্ও হইতেছে । সরকারী প্রচেষ্টায় এবং ইনপ্রুভমেণ্ট ট্রান্ট থেকে যে 
সকল গৃহ নিমিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা নিতান্তই অল্প, অতএব দেশবাপীকেই নিজ নিজ 
গৃহ নির্মাণে উদ্যোগী হইতে হইবে i 
গ্রাম দেশের বাড়ী শহর অঞ্চল অপেক্ষা বেশি জমি লওয়া হয় । সেই কারণে গ্রামের 
বাড়ীর পরিকল্পনাও পৃথক হয়। পরিবারের লোক সংখ্যা অনুযায়ী গৃহ নির্মাণের 
পরিকল্পনা হওয়া উচিত। গ্রামের বাড়ী সাধারণত: শয়ন ঘর, পড়ার ঘর, বসার 
ঘর, শিশুর ঘর al খেলার ঘর, ভোজন ঘর, রন্ধন গৃহ, ভাড়ার ঘর, স্সানের 
ঘর, AMAA, ফলের বাগান, ফুলের বাগান প্রস্থৃত বিস্তৃত পরিবেশ লইয়া তৈরী হয় | 


সমাজের বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তরে বাসগৃহ নির্বাচন ও উহার পরিকল্পনা ১৯ 
গ্রামের বাড়ীতে দুইটি অংশ থাকে__ বহির্বাটি এবং অন্দর মহল | এই বহিবাটিতে 


গ্রামের বাড়ীর নক্সা 

একখানি বড় বৈঠকখান1 ঘর থাকে । এখানে বাহিরের লোকজনের সমাগম হয়; অন্দর 
মহলের মহিত ইহার কোনও যোগাযোগ নাই। পক্ষান্তরে গ্রামের 
গ্রামের বাড়ীর স্বালোকেরা অন্দর মহলের চওড়া! বারান্দায় বলিয়া গল্প-গুজব করিয়া 
অংশ ভাগ অবসর সময় কাটায় । এখানে পাড়া প্রতিবেশীর মহিলারা আসিয়াও 
"গল্পে যোগ দেয় । শহরে এই চিত্র দেখা যায় না। অতএব গ্রামের 

বাড়ীর পরিকল্পনায় বড় বারান্দা ও প্রাঙ্গণের স্থান অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ | 

রন্ধন-গৃহ 

একটি হুপরিকনিতঁ ও স্বাস্থাবিজ্ঞান ATS রন্ধন-গৃহ ব্যতীত প্রাসাদতুল্য বসত বাটির 
উদ্দেশ্ও ব্যর্থ হইয়া যায়। আগেকার দিনে রন্ধন গৃহ ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ অবহেলিত ছিল। 
আধুনিক যুগে অবশ্য নানাভাবে নানা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান সন্মত উপায়ে র্ধন-গৃহ তৈরী 
হইতেছে। বন্ধন-গৃহের উপর বাড়ীর মেয়েদের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। রদ্ধন-গৃহে যথেষ্ট 
আলো বাতাস প্রবেশ করিবার ব্যবস্থা রাখিতে হয়। ধুম নির্গমের জন্য চিমনীর 
ব্যবস্থা রাখা SES! যে রম্ধন-গৃহটির ভিতর ভোজনের কাজটি সমাপন হয় সেক্ষেত্রে 
বন্ধন-গৃহটি যথেষ্ট বড় হওয়া! প্রয়োজন | বন্ধন-গৃহে অযথা দরজা জানালার প্রাচুষ না 
হওয়াই উচিত। উহাতে স্থান সন্কোচন ঘটে | যতদূর সম্ভব দেয়াল তাক বা দেয়াল 
আলমারীর ব্যবস্থা রাখিয়া তৈজসপত্রাদি সুষ্ঠুভাবে সন্নিবেশ করিতে 
FRAN RE হয়। মেঝেতে জিনিষ রাখিবার ব্যবস্থা করিলে নানাভাবে স্বাচ্ছন্দ্যের 
পরিকল্পনা faa ঘটে । অনেক স্থলে রন্ধন-গৃহের ভিতর ভাড়ার ব্যবস্থাটিও করিতে 
হয়। সেক্ষেত্রে তাকের সংখ্যা বেশি হওয়া উচিত। রম্ধন-গৃহের মেঝে যাহাতে জল 


২৯ উচ্চ মাধামিক গৃহ-পরিচালন! ও গৃহ-শুশ্রদা 


জমির ঈ্যাতঙ্গেতে না হয় সেজন্য উত্তম afata বাবস্থা রাখিতে হইবে। ঢালু 

wet ala জল অতি সহঙ্গেই নিঃসরণ হইতে পারে। বন্ধন-গৃহের নিকটবর্তী 
একফালি জমিতে কুষির ব্যবস্থ। করা যাইতে পারে। বন্ধন-গৃহের ব্যবহার করা: 
যাবতীয় জল নালার সাহাযো এ জমির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া ছিলে পৃথক করিয়া সারের 


প্রয়োজন হয় না। এইভাবে লাউ, কুমড়া, ঢেড়শ, টমেটো কীচালঙ্ক। প্রভৃতি 
টাটকা! খাওয়ার স্থযোগ হয়। 
বহু পরিকল্পনায় রন্ধন-গৃহ হইতে পারে। প্রথমতঃ U ( ইউ) আকারের রন্ধন-গৃহ 
সম্বন্ধে যদি আলোচনা করি তাহা হইলে আমরা! লক্ষ্য করিতে পারি যে ইহাতে সমস্ত 
সবররামাদি স্থবিন্যস্তভাবে সন্নিবেশ করিয়া কম পরিশ্রমে রন্ধন সদ্বন্ধীয় 
U আকৃতির রন্ধন কাজগুলি সম্পন্ন করা যায়। এইরূপ রন্ধন-গৃহে CA, 
গৃহের সুবিধা  বাসনকোসন, কল, জল প্রভৃতি সুন্দরভাবে গুছাইয়া হাতের কাছেই 
সন্নিবেশ করা যায় । U আকারের বন্ধন-গৃহ ছাড়া ‘L’ আকৃতি এবং 
চৌকা আকৃতির রদ্ধন-গৃহের প্রচলনও দেখা যায় । U আকারের ন্যায় তত স্থবিধাজনক 
না হইলেও এই আরুতিগুলিও রন্ধন-গৃহের পরিকল্পনায় স্থান পাইতে পারে | 


কাপড় কাচিবার ঘর 


এই অর্থ নৈতিক সমস্যার যুগে বেশির ভাগ পরিবারে দেখা যায় নিজেদের পোষাক- 
পরিচ্ছদ নিজেরাই বাড়িতে কাচিয়া পরিষ্কার করিয়া লয়। ধোপাকে কাপড় দিলে অনেক 


| 


বিজ Greve grec কক্ষ বন্টন a 


wgn আছে। কম পৰিশ্ৰমে কম খকচে পরিষ্কার করিবার জন্য BET কাপঢ়-চোপড়ে 
fafec পাউডার ছেয়। ফলে কাপড় তাড়াতাড়ি Rion ঘায়। 
বোপাকে কাপড় qia কাপড়ের n তুলিয়া cee পরিধালের অযোগ্য করিয়া 
দেওয়ার weft তোলো । অনেক সময় এই peters বাছাবে বঙ্থাছি ছারাইয়া! 
ফেলিতে৪ ইতস্তত: করে ali সবোপরি Sere ছার -এতো বৃদ্ধি 
করিয়াছে যে মধ্যবিত্ত এবং নিয় মধাৰিত পরিবারের পক্ষে ধোপাকে কাচিতে দেওয়া 
প্রায় এককূপ অসম্ভব হইয়া দাড়াইয়াছে। 
পাশ্চাত্য দেশে কাপড় কাচার কাজ উহারা নিজেরাই করিয়। লয় এবং এ we উহাদের 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশেষ বন্দোবন্তও আছে । কিন্ত আমরা প্রায়ই এই কাজটা! 
বাইরের কোনও চাতালে অথবা প্রানঘরের ভিতরেই করিয়া খাকি। কিন্তু একটু চিন্ত! 
করিলেই উপলন্ধি করা যাইবে যে গৃহ নির্মাণের পূর্বে যদি একটি স্থপরিকল্পিত কাপড় 
কাচার ঘরের বাবস্থা করা হয় তবে গৃহস্থালীর প্রতিটি কাদের পক্ষেই উহ! সহায়ক 
হইবে। 
কাপড় কাচার ঘরটি সাধারণতঃ রান্না ঘরের সংলগ্ন হইলেই ভাল । এই স্থানটি যথেষ্ট 
বিস্তত ও আলো! বাতাস পুর্ণ জায়গায় হওয়া উচিত। কাপড় 
কাপড় কাচার  কাচার সমস্ত তৈজসপত্রাদি ও সাজ-সরঞ্ধামাদি এই ঘরেই সন্নিবেশ 
ঘর করিতে হইবে । এই ঘরে যথেষ্ট জলের ব্যবস্থার জন্তু পাশেই একটা! 
জলের কল থাকিবে। কাপড় শুকাইবার ও ইন্সি করিবার 
বাবস্থাটিও এই ঘরেই করা হইবে । ডিন | 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

বিভিন্ন উদ্দেশ্টে গৃহের কক্ষ বণ্টন 

শয়ন ঘর, পড়ার ঘর, বসিবার ঘর, খেলার ঘর, বান্না ঘর, স্থানের ঘর-_ প্রত্যেকটি 

বিশেষ বিশেষ Sows লইয়া মূল বাসগৃহের বিভিন্ন স্থান দখল করিয়া অবস্থান করিয়া 

আছে। কোনও কক্ষের উদ্দেশ্বকেই আমরা অবহেলা করিতে পারি না তাছাড়া 

উদ্দেশ্তরও কিন্তু আবার সীমা নাই। আর্থিক সঙ্গতি জীবনের মান, ব্যক্তিগত 

aie, পরিবারের লোকসংখ্য। এই বিষয়গুলির সহিত আবার উদ্দেশ্বগুলির যোগাযোগ 
ব্রহিয়্াছে। আগেকার দিনে রাণীদের আবার গৌস! ঘর থাকিত। 


২২ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও gami 


শয়ন ঘর £ গৃহের অর্থ ই হইতেছে “আশ্রয় স্থল” | এই আশ্রয় জীবনের নিরাপত্তা 
দেয় এবং মনের স্বাচ্ছন্দ্য দেয় । গৃহের মূল কক্ষটি শয়ন ঘরকেই গণ্য করা হয়। এই 
একখানি ঘরেই অভাবের সংসারে সমস্ত কক্ষের উদ্দেশ্য মিটানো হয় । তাই গৃহ পরিকল্পনায় 
শয়ন ঘর অপরিহার্য । সারাদিন পরিশ্রমের পর ক্লান্তি দূর করার জন্য 

শয়ন ঘরের এবং স্থনিদ্রার জন্য মানুষ আশ্রয় নেয় এই শয়ন কক্ষটিতে । ইহার নির্মাণ 
গুরুত্ব প্রণালী ও পরিকল্পনাটিও তাই হওয়া চাই সতর্কতামূলক । পথের 
কোলাহল ও অন্ত প্রকার বিরক্তিজনক কোলাহল থেকে দুরে 

এই গৃহের অবস্থান Sem উচিত। ঘরে যথেষ্ট রুজু রুজু জানালার বন্দোবস্ত থাকা 
চাই, যাহাতে যথেষ্ট আলে! বাতাসের অভাব না ঘটে । শয়ন ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব দিক 
খোলা! থাকিবে। ইহাতে গ্রীগ্মের সময় প্রয়োজন মত বাতাস এবং শীতকালে পর্যাপ্ত 
কিরণ প্রবেশ করিয়া ঘরটিকে স্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিবে এবং বাঁস করার পক্ষেও 


আরামপ্রদ্ধ হইবে। লোকসংখ্যা অস্থ্যায়ী শয়ন ঘরটি আয়তনে বড় না হইলে গৃহে; 


কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত বাড়িয়া ঘায়__এই কারণেই আবার ছোট ঘরে বা 
একই বিছানায় বেশি লোক শয়ন করা উচিত নয়। স্বাস্থ্যবিধি অনুযাঁরী একজন 
লোকের শয়ন ঘরের আয়তন হওয়া উচিত ১১ ফুট লম্বা ও ১০ ফুট 


পরল ঘরের চগড়া। আমাদের দেশের শয়ন ঘর সাধারণতঃ প্রয়োজনের তুলনায় 


পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা 


ছোট হয়! এক্ষেত্রে এ শয়ন ঘরে বেশি আসবাবপত্র সন্নিবেশ করা: 


উচিত নয়-_উহাতে বায়ু চলাচলের ও আলো! প্রবেশের Re স্থষ্টি হয়। অনেক স্থলে 
শয়ন ঘর সংলগ্ন একটি স্থান ঘরের (Attached Bath Room) ব্যবস্থা দেখা যায় | এই- 
রূপ ব্যবস্থায় সুবিধা তো বটেই Bless গৃহস্বামীর স্থ-রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। শয়ন 
ঘরের ভিতর দিয়া অন্যান্য ঘরে যাতায়াতের পথ না থাকাই বাঞ্ছনীর__ইহাতে ঘুমের 
ব্যাঘাত ঘটে এবং শয়ন ঘরের Sls বজায় থাকে ন1। 

বৈঠখান। ঘর £ অন্যান্য ঘর থেকে বৈঠকখানা ঘরটি qe) এই ঘরের অবস্থিতি 
_ সাধারণতঃ বাহিরের দিকেই হয়। অন্দর মহলের সহিত সরাসরি যোগাযোগ 


থাকে না। এই ঘরেই গৃহকর্তা তীহার অতিথি অভ্যাগতকে : 


বৈঠকথানা স্বাগত জানান। গৃহটি প্রধানতঃ বন্ধু-বান্ধব ও অতিথিদের জন্য। 


ঘরের পরিবেশ. এখানে উহাদের বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এবং প্রয়োজনের : 


তাগিদে আগমন ঘটে আবার অনেক সময় তাম, পাশা খেলা এবং 
নিছক গল্প করার উদ্দেশ্যেই পদার্পণ করে। রসিক ব্যক্তির বৈঠকখাঁনা ঘরাটিতে অনেক সময় 
হাঁসির ফোয়ারা ছোটে। রাজনীতির গল্প বিভিন্ন তন্বমূলক গল্প এবং নিছক সাধারণ 


বিভিন্ন উদ্দেশ্বোঃগুহের কক্ষ বণ্টন ২৩ 


গল্পের আসরও জমে । বিভিন্ন চরিত্রের লোক এখানে জমায়েৎ হয় কিন্ত গৃহস্থামীর 
স্বভাবের গুণে পরিবেশটি কখনও বিষাক্ত হইয়া উঠিতেপারে না। বৈঠকখানার গল্প 
নিয়ে অনেক সময় সাহিত্য রচন। হয়। উদাহরণ at এন্থলে শরৎচন্দ্র “বৈঠকী 
খাল্পের” কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে । 


irae | 
ক a a CA 
% < 


বৈঠকখানা ঘরের পরিকল্পনা 
. অন্দর মহলের বাহিরে অবস্থিত বলিয়া আবার সকল স্থবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের স্থযোগ 
হইতে ঘরখানিকে দূরে রাখিলে চলিবে না। ভোজন ঘরটি এই কক্ষের নিকটবর্তী হওয়া 


আত 


২৪ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রব! 


উচিত এবং যাতায়াতের দরজার বাবস্থা রাখা প্রয়োজন । নিমস্ত্রিত অতিথিদের গৃহের 
waa কক্ষের ভিতর দিয়া ভোজন ঘরে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন 
কক্ষটির পরিকল্পনা হয় না কক্ষটি যথেষ্ট বড় হইবে এবং আলে!বাতাস প্রবেশের জন্য 
আবশ্যক মত দরজজানাল। থাকিবে | বৈঠকখানা ঘরে অনেক 
সময় বহু লোকের সমাবেশ ঘটে, অতএব অন্যান্য ঘরের তুলনায় কক্ষটি বড় না হইলে 
প্রত্যেককে স্থান পরিবেশন করা সন্তব হয় না। গান বাজনার আসর, সভাসমিতি 
প্রভৃতির ব্যবস্থা অনেক সময় এই কক্ষেই করিতে হয় । “বৈঠকখানা” এই শব্দটির ভিতর 
দিয়াই ইহার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা যায়--অতএব উপবেশনের উপযোগী বহুল সংখ্যক 
আসবাবপত্রের সংস্থান এখানে রাখিতে হয়। 
পাঠ কক্ষ £ শিক্ষা দীক্ষার গুরুত্ব হিসাবে পাঠকক্ষের উপযোগিতা waters 
প্রতি পরিবারেই ছাত্র-ছাত্রী স্তরের ছেলেমেয়ে থাকে । গৃহের নানা রকম বিশজনক 
পরিস্থিতিতে এবং কোলাহলে উহারা লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়। 
পাঠ কক্ষের পড়াশুনার স্থুবিধার্থে ছেলেমেয়েদের পৃথক একখানি পড়িবার ঘরের 
্রয়োগ্রশীয়তা বাবস্থা থাকিলে উহা! শুভফলদায়ক হয়। পাঠ কক্ষটি সাধারণত; শয়ন 
ঘরের পার্শ্বে নিরালা! স্থানেই হওয়াই ভাল । কিন্তু বাহিরের দিক থেকে 
এ কক্ষের একটি দরজার বাবস্থা থাকিলে ভাল হয়। গৃহ শিক্ষকের যাতায়াত È দরজার 
সাহায্যে হইতে পারে | গৃহাভান্তরে বেশি আসবাব সন্নিবেশ পাঠকক্ষের পক্ষে সমীচীন নহে। 
শিশুর ঘরঃ সেকালের প্রাচীনপন্থী লোকেরা শিশুর জন্য একটি aaa কক্ষের 
প্রয়োজনীয়তা আছে এ কথা মনে প্রাণে স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু আধুনিক 
যুগে মনস্তত্ব মূলক গবেষণার ব্যাখ্যা থেকে পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রত্যেকেই 
উপলদ্ধি করিতে পারিয়াছেন যে পৃথক একটি ঘরে শিশু স্বাধীনভাবে যে খেলাধুলা ও 
কাজকর্মের স্থবিধা পার তাহাতে তাহার মানজিকবৃত্তিগুলি পবিস্দুট 
খেলা ঘরের হওয়ার স্থযোগ হয়। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিও চালিত হইয়া! শিশুর 
প্রয়োজনীয়তা স্বাস্থ্কে সুন্দর করিয়া তোলে । খেলার ভিতর [দয়া শিশুর কল্পনা 
শক্তি বৃদ্ধি পায়। শিশু কখনও “বাবা” হয়। কখনও ‘কানাই 
মাষ্টার’ হয়, আবার কখনও দাদা হইয়া ছোটভাইকে শাসন করে । আবার অনেক ছোট 
মেয়ে তার মার মত রান্নাবাড়া করে। কাজের ফিরিস্তি দেয়, ছেলেমেয়ে বিয়ের 
ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত থাকে, কখনও বা ক্রুদ্ধ হয়ে ভয়ঙ্কর মৃতি ধারণ করে । জীবন শিক্ষায় 
এই খেলাগুলি তাৎপর্যপূর্ণ । অতএব আপন মনে শিশুর এই খেলাধূলার স্থযোগ দিতে 
গেলে পৃথক একটি কক্ষের অবস্ঠই প্রয়োজন আছে। 


EN 


বিভিন্ন Boece গৃছের কক্ষ বন্টন ২৫ 
qis বেশি আসবাৰপজ্জ থাকিবে না। শিশুর ঘরে যাহাতে বাজে! হাওয়ার 
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ভোজনকক্ষের পরিকল্পনা 


সময় এই উদ্দেশ্যে FON ঘর না থাকিলে রান্না ঘর ও হল ঘরের মাঝখানের স্থানটিতে . 


২৬ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রবা 


টেবিল চেয়ার সন্নিবেশ করিয়া খাওয়ার ঘরের উপযুক্ত করিয়া তোলা'যায়। যেখানেই 
ব্যবস্থা কর! হউক না কেন স্থানটি যথেষ্ট পরিস্কার পরিচ্ছন্প হওয়া চাই। অন্ধকার, 
স্যাতসেঁতে ঘরে কখনই ভোজনের ব্যবস্থা করা উচিত নয়। 
ভোজন উপবেশনের আলো-বাতাসপুর্ণ জায়গায় খাদ্য গ্রহণের কাজটি সমাপন করিতে 
রীতি হয়। আধুনিক যুগে পাশ্ান্ত্য রীতি অনুযায়ী আমাদের দেশের 
বেশির ভাগ পরিবারে টেবিল চেয়ারে খাওয়ার রীতি প্রচলিত 
হুইয়াছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নীতি অবলম্বন করিলে আমাদের দেশীয় att ( মেঝেতে ) 
আসনে বা পিড়িতে বসির! খাওয়ার নিয়ম বর্জন না করিলেও চলে । 
qia ঘর £ জানের ঘর গৃহস্বামীর রুচির পরিচয় দেয়। সৌখীন ও বিলাসী 
ব্যক্তি স্থানের ঘরটিকে স্থজ্জিত করিয়া মনোরম করিয়া তোলে । স্বানের ব্যাপারটি একটি 
পরিস্কার পরিচ্ছন্পত। ও শুচিভার বিষয় । অতএব এই ঘরটির পরিষ্কার পরিছন্নতার 
দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। এইজন্ত oy নিকাশের জন্য ভাল ÉN রাখার প্রয়োজন | 
আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে স্থানের কোনও WER বাবস্থা নাই বলিলেই চলে 1 খাল, বিল, 
নদী, পুক্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ে স্থানের কাজটি সম্পন্ন করা হয়। শহরের মধ্যবিত্ত 
পরিবারে স্নান ঘরটি অত্যন্ত অবহেলিত। 
বাথরুমের আয়তন হওয়া উচিত a’ xe’ উঁচুর দিকে একটি wae থাকিবে এবং 
একটি মাত্র জানাল | থাকিবে। কাপড় চোপড় রাখার জন্য একটি ব্রাকেট থাকা প্রয়োজন | 
তাছাড়া দেওয়ালে ছোট একটি তাক থাকিবে। ওখানে সাবান, তেল, দ্বীতমাজার 
উপকরণ প্রভৃতি সন্নিবেশ করা হইবে। স্নানের ঘরটি রন্ধন গৃহের ঠিক পাশে অবস্থিত 
হইলে ARA চুল্লীর সহিত পাইপের যোগাযোগ স্থ্টি করিয়া জানের ঘরের 
চৌবাচ্চার জল শীতকালে গরম করিবার উপায় অবলঙ্গন কর! যায়। অবস্থাপন্ন ও 
রুচিসম্পন্ন পরিবারে স্নানের ঘরে মোজাইক-এব কাজ লক্ষ্য কর যায় | 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
গৃহের আভ্যন্তরীণ ACE ও বর্ণ প্রকল্প 
গৃহ হইতেছে শারীরিক ও মানসিক স্থাচ্ন্দোর আকর। গৃহের নির্াণ প্রণালী বা 
পরিকল্পনা বিষয় আলোচনা করিলেই উহা শেষ হইয়া যায় না। গুহে বাম করিয়া! কেছ 
্র্গ সুখ লাভ করে আবার কেহ ব! নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। মাহৰ 
গুহ সঞ্চারের আশ্রয় স্থলটি নির্মাণ করিয়া কত স্থখ-শান্তির কল্পনা রচনা করে। ইহা 
প্রয়োজনীয়তা কার্যকরী হওয়ার জন্য দেবতাকে সন্ত্ট করে। নূতন গৃহে বসবাস 
করিবার পূর্বে আমরা গৃহ সঞ্চার sabia করিয়া লই। এই 
অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া আমরা গৃহ দেবতাকে পূজা! করি। এই পুজার ভিতর দিয়াই 
গুহটির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় । গৃহটিকে আমরা সাজাইয়া' গুছাইয়! আনন্দের ভিতর দিয়া 
উৎসবের আয়োজন করি । এই সৌন্দর্য ও শুচিতা হারাই গৃহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। এই 
সৌন্দর্য ও শুচিতাই গৃহের স্ত্রী, গৃহের লক্ষ্মী । সৌন্দ্ঘই আমাদের শাস্তিদান করে। 
গৃহের ক্রটিবিচ্যুতি ঢাকিয়া সুন্দরতর করিয়া তোলার নামই প্রীসাধন। প্রসাধন হইতে 
সৌন্দর্যের সৃষ্টি । 
গৃহ প্রসাধন গৃহের একটি প্রধান agi মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য, দৈহিক আবাম ও 
কাজকর্মের স্থবিধা অস্থবিধাব প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গৃহ প্রসাধন কাজটি হওয়া উচিত। 
গৃহ সঙ্জায় উপযোগিতা, প্রয়োজনীয়তা ও সামাজিক মান মধাদার কথা 
গৃহ প্রদাধন বিবেচনা করিয়া প্রসাধন কার্যটির প্রতি অগ্রসর হইতে হইবে। গৃহ 
antata রুচি হইল প্রধান কথা । সৌন্দর্য জ্ঞান ( Aesthetic sense ) ও রুচি না 
থাকিলে গৃহ প্রসাধন ব্যর্থ হইয়া ঘায়। রুচি থাকিলে সাধারণ ও স্বল্প উপকরণ হারাই 
ঘর সাজানো যায় । রুচির কোনও বাঁধা ধরা নিয়ম নাই। ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন 
ভিন্ন রুচি_ প্রত্যেকটাই সুন্দর হইতে পারে। ইহার মাপ কাঠি নাই, পরিবেশের উপর 
ইহার ভালমন্দ বিচার হয়। একটি সার্থক গৃহ প্রসাধনের ভিতর দিয়! ব্যক্তিগত 
শিল্পসত্তা, পারিবারিক এতি্থ প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। যে কৌশলেই গৃহসজ্জা 
হোক না কেন উহ। আড়ম্বরপূর্ণ না হওয়াই ভাল । “Simplicity is the keynote 
of the modern decoration”, যে কোনও সজ্জার ব্যাপারেই কথাটি প্রযোজ্য । 
আধুনিক যুগে কোনও রমণী তাহার দৈহিক প্রসাধনে অলঙ্কারের বাল্য তাহার দেহখানি 
আচ্ছাদিত করিয়া রাখে না । আল্পনার দারা, সুন্দর একখানি কার্পেট দ্বারা এবং 


২৮ . উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুক্রঘ! 


কয়েকখানা স্থায়ী দেওয়াল চিত্র বারা অনাড়গ্বরভাবে বাহুল্য বর্জিত রুচিসম্পন্ন গৃহ 
প্রসাধন HFA হয়। 

গৃহ সজ্জার উপকরণ হিসাবে বিভিন্ন জিনিষ গ্রহণ করা যায়। আসবাবপত্র, কার্পেট, 

দেওয়াল চিত্র, পর্দা, মাটি বা ব্রোঞ্চের বিভিন্ন মৃত্তি ইত্যাদি আরও কত 
গৃহ সজ্জার ট্‌কিটাকি তুচ্ছ পদার্থ। এমনকি একখানা আলপনা ও ফুল লতাপাতার 
WAS সাহায্যেও ঘরটিকে gaa করিয়া তোলা aia | যে উপকরণ দিয়াই 
সাজানো হউক ন! কেন মৃূলনীতিগুলি বজায় থাকিলে ইহ! সার্থকতা 

লাভ করিবে। সৌন্দর্যের মূলনীতি হইতেছে সমর, aaas, মাত্রাজান ও ছন্দ 
( Harmony, balance, proportion and rhythm ) | 

সমন্বয় ? সমন্বয় হারা একোর সমষ্টি হয়। সমন্বয় ও সঙ্গতির ভিতর একটি 
সীমারেখা টানা কঠিন ব্যাপার। পূর্ণের সঙ্গে অংশের বা এক অংশের সঙ্গে আর 
এক অংশের সমাবেশ ঘটাইলে যখন কোন এক বিশেষ রূপ ফুটিয়া ওঠে তখনই 
বোঝা গেল যথাযথ বিন্তাসের সমগ্র ঘটিয়াছে। আসবাব পত্রের সঙ্গে বাড়ির আয়তনের, 
পর্দার র-এর সহিত দেওয়ালের রং, আবার দেওয়ালের রং-এর সঙ্গে আলোর রং_এরূপ 
প্রতিটির সঙ্গে প্রতিটির ARSI রক্ষাই সমন্বয় | এই সমন্বয়ের অভাবে সৌন্দর্যের হানি ঘটে | 

সামঞ্জস্য সাধারণ কথায় কোন কিছুর ভারসাম্য রক্ষা করাই AFI গৃহ 
প্রসাধন করিতে গেলে একদিকে যদি অন্য দকের তুলনায় বাহুল্যের সমাবেশ ঘটে তবে 
সেখানে সামপ্শ্তের অভাব হয়। অনেক সময় আসবাবপত্রাদি বা “অন্তরূপ” আকর্ষণীয় 
বস্তু সমাবেশের বাহুলো দৃষ্টি একদিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। এই সময় তাহার বিপরীত অংশে 
কিছু রাখিয়া কক্ষটির ভারসাম্য রক্ষা করিতে হয়। wees দুইদিকে একই মূল্য বা 
ওজনের বস্তু সমাবেশ করিতে হইবে তাহা নহে। wale মনোযোগ আকর্ষণের জন্ত 
একদিকে ভারী বস্তু বিপরীতদিকে ক্ষুত্র RE বস্তু সন্নিবেশ করিয়াও এই সামন্রন্ত রক্ষা করা 
যায়। গৃহ প্রসাধনে সামঞ্চস্ত বিধান অবশ্যই কর্তব্য | 

সঙ্গতি ব! মাত্রাজ্ঞান £ যে কোনও সঙ্জায় মাত্রাজ্ঞান একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
“অধিকার করে। দুইটি জিনিষের পারস্পরিক মিত্রতা বা একত্রিত হওয়ার নাম সঙ্গতি | 
সুন্দর ও ভাল জিনিষেরও মাত্রা ছাড়াইয়! প্রয়োগ করা হইলে উহা শোন্দর্যহীন হইয়া 
পড়ে। ফুল WH; গৃহ সঙ্জায় পুষ্প বিন্ত্যাস একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করে। কিন্ত 
qa কতকগুলি ফুল লইয়া যদি ফুলদানীতে ঠাসিয়া রাখি তবে সেগুলি কখনও 
মানানসই হইবে না। তার পরিবর্তে যদি ফাক ফাক করিয়া পাতাসহ কয়েকটি ফুলের 
PR রাখা যায়. তবে সৌন্দর্যের দিক থেকে উহাই che লাভ করিবে। 


bat 
a 4 


গৃহের আতান্তরীণ সম্ছ ৷ ও বর্ণ প্রকল্প ২৯ 


ছন্দ? গতি এবং যতি এই Ser মিলিয়া ছন্দ । গানে ও নৃতো ছন্দ পতন ঘটিলে 
উহা চিত্তবিনোদক হয় না। সেইরূপ গৃহ প্রসাধনেও ছন্দ রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। 
নৃতোর ছন্দ পতনে যেমন তাল নষ্ট হইয়া যায়, গৃহ সচ্ছার ছন্দ পতন ঘটিলেও সেইরূপ 
কূপের ব্যাঘাত ঘটে । ছন্দ রক্ষা করিয়া না চলিলে এক eer সহিত আর এক বস্তুর 
পার্থকা Eee করা যায় না। 

গৃহের আভ্যন্তরীণ সাঙ-সচ্ছা ae অনেক গৃহ স্বামী পূর্ব থেকেই চিন্তা করিয়া 
খাকেন। তাই গৃহ পরিকল্পনায় গৃহটি নির্মাণের সময় মেকেটি শ্বেতপাথর বা মোজাইক 
কর! বিভিন্ন নক্সার দ্বারা তৈরী করাইয়া লয়। এরূপ মেঝে হইলে দ্বিতীয় কোনও 

আচ্ছাদনের প্রয়োজন হয় না। দেওয়ালে ফ্রেক্কো ব! অন্য কোনও 
গহ সঞ্ডায় দেওয়াল চিত্র আকা থাকিলে সেখানে নৃতন করিয়া আর সাজ-সজ্জার 
পূর্ব পরিষ্সনা! প্রয়োজন হয় না। অসমান, ফাটা, ভাঙ্গা মেঝেতে একখানি সুন্দর 
কার্পেট পাতিয়া! উহার দৈম্তা টাকিয়া দেওয়া যায়। গৃহের মেঝেতে 

লাইনৌলিয়ামের পাতও বাবহার করা যায়। দরজার সন্মুখে একখানি কারুকার্য 
খচিত পাপোৰও গৃহের Cee বুদ্ধি করায় । মোট কথা৷ যেভাবেই সাজানো হউক না 
কেন এজন্ত চাই সুক্মা GEES, কল্পনাশক্তি ও বিন্যাস কুশলতা। 

আসবাবপত্র নির্বাচন 2 আসবাবপত্র নির্বাচন গৃহ প্রসাধনে একটি বিশেষ স্থান 
অধিকার করে। আসবাবপত্র নির্বাচনে সব সময় রুচির উপর নির্ভর করে না। ক্রয় 
ক্ষমত] না থাকিলে উপযুক্ত সুন্দর সুন্দর আসবাব সংস্থাপন করা কোন প্রকারে সম্ভব হয় 
না। এজন্য পুরাতন আসবাব পত্রাদি রং ও পালিশ করাইয়া গৃহে ব্যবহার করা 
যায়। ভাঙ্গা চোরা আসবাবপত্র মেরামত করিয়া কাজে লাগানো যায়। এই সমস্ত 
ক্ষেত্রে অনেক সময় সুরুচি প্রয়োগ করা৷ সম্ভব হয় না, রুচি এবং সৌন্দধ্যবোধের সহিত 
আর্থিক সঙ্গতি থাকিলে প্রসাধন ব্যাপারটি সার্থকতা লাভ করে। 

আজকাল অনেক পরিবারে পুরানো! আসবাবপত্র (Second Hand) অল্প দামে 
ক্রয় করে। এইগুলিতে রং পালিশ করিলে আবার নূতনের মত মনে হয়। বিভিন্ন 
কক্ষের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী আসবাবপত্র সন্নিবেশ করিতে হয় । আসবাবপত্রের 
উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াও গৃহে আসবাবপত্রের স্থান দিতে হয়। অত্যন্ত ভারী 
এবং কারুকার্য খচিত আসবাবপত্র নির্বাচন নী করাই ভাল। এ সমস্ত ভারী আসবাব-- 
পত্র স্থানান্তর করা যায় না, তাহা ছাড়া ধুল। জনিয়। জিনিষটাকে নষ্ট করিয়া দেয়। 
asi অথচ মজবুত সামান্য কারুকাধযুক্ত ও দেখিতে সুন্দর এরূপ আসবাবপত্র নির্বাচন 4 
করা প্রশস্ত। 


৩ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রযা 


গৃহের আয়তন ও অবস্থান অনুযায়ী আসবাবপত্রের আকৃতি হওয়া উচিত। একটি 
ক্ষুদ্র কক্ষের জন্য কতকগুলি বৃহৎ আকৃতির আসবাবপত্র সংস্থান অত্যন্ত বেমানান হইয়া 
পড়ে। তাহা ছাড়া আলো বাতাস প্রবেশের বিদ্ব স্থষ্টি করে, চলাচলের পক্ষেও 
অত্যান্ত অস্থবিধাজনক হইয়া পড়ে | 

ছেলে মেয়েদের পড়ার জন্য চেয়ার টেবিল বা! ডেস্ক নির্বাচন করিতে হইলে পড়ুয়ার 
দৈহিক উচ্চত। অনুযায়ী আসবাবপত্রটি ছোট, বড় বা মাঝারি মাপের হওয়া উচিত। 
মেইরূপ শিশুর ঘরের. আসবাবপত্রপগুলি যথেষ্ট ছোট হওয়া প্রয়োজন । কোনও 
ভারী আসবাবপত্র শিশুর কক্ষে সন্নিবেশ করা উচিত নয়। আসবাব পত্রার্দির অভাবে 
গুহ ঘজ্জার কাজটি কেবলমাত্র আলপনার দ্বারা সম্পন্ন করা যায়। 

গৃহ প্রসাধনে দেওয়াল অজ্জ। গৃহ প্রসাধনে দেওয়াল সজ্জা একটি কঠিন 
ব্যাপার | সেইজন্য গৃহ নির্মাণের সময় ইহাতে ceal ( Fresco ) বা অন্যান্য দেওয়াল 
চিত্রান্কনের ব্যবস্থা করিয়া নিলে উহাই স্থায়ী হইতে পারে। নৃতন করিয়া সাজাইবার 
প্রয়োজন হয় না ! অন্য পদ্ধতিতেও দেওয়াল সঙ্জার ব্যবস্থা করা যায়। দেওয়ালে 
আয়না লাগাইয়া, ওয়াল পেপার লাগাইয়া প্রভৃতি দেওয়াল সাজাইবার নানা পন্থা 
অবলম্বন করা UT! দেওয়াল সঙ্জার প্রধান কথাই হইল রং। কেবলমাত্র উপযুক্ত 
রঙ্গীন দেওয়ালের বিভিন্ন রকমের ছবি টাঙ্গানো থাকিলেই দেয়াল সঙ্জাব কাজটি সম্পন্ন 
হয়। শয়ন কক্ষের দেওয়ালের রং হাক্কা নীল অথবা হাঙ্কা সবুজ হইতে পারে । আবার 


গৃহ প্রসাধনে দেওয়াল সঙ্জা 
পাঠ কক্ষের রং হওয়া উচিত সোনালী রং, ছোট শিশুর খেলার ঘরেও এই রই, নির্বাচন 


el 


গৃহের আভ্যন্তরীণ সজ্জা ও বর্ণ প্রকল্প ৩১ 


করিতে হয়। কুচি wrote ও আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন গৃহকর্তী অনেক সময় দেওয়ালে 
চিন্রাঙ্কণ করাইয়া গুহটিকে মনোরম করিয়া তোলে । এই চিত্রাস্বণও বিভিন্ন কক্ষে বিভিন্ন 
ধরণের হইবে । কেননা শয়ন কক্ষে যে চিত্র চলে বমিবার ঘরে তাহা অনেক সময় 
অন্ুপোযোগী হয় । শয়ন কক্ষের ছবি আলো ও রঙ্গের খেলায় এক স্বপ্নময় পরিবেশ eR 
করে যাহা মনের ও দেহের wife দূর করার সহায়ক হয়। কোনও কোনও চিত্র আবার 
মান্যকে gaai বিলাসী করিয়া তোলে । এরূপ ছবি ছেলেমেয়েদের পাঠ কক্ষে কখনই 
অঙ্কন করা উচিত নয়। আধুনিক যুগে অনেক গৃহকর্তী প্রাচীন ইতিহাসের অজ্ঞস্ত! 
গুহার নানা প্রকার ছবি দেওয়াল চিত্র হিসাবে wen করাইয়া গৃহের সৌন্দর্য বধন 
করেন। ইহা ছাড়া প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর ছবি যে কোনও কক্ষে চলিতে পারে | 

শিশুদের খেলার ঘরে রং-এর উজ্জল্যে ঝলমল করা কোনও ছবি দেওয়ালে সন্নিবেশ 
করিতে হয়। এই ঘরের ছবিগুলি দেওয়ালে খুব উচু স্থানে অঙ্কিত না হইয়া যতটা উঁচুতে 
শিশুরা সহজেই দেখিতে পারে ততটা উচ্চতায় আটকানো উচিত। দেওয়ালে চিত্রাঙ্কন 

করানো ব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া দেওয়ালে চিত্র সন্নিবেশের কাজ সার্বজনীন- 
ছবি নির্বাচন ভাবে চলিতে পারে | দেওয়ালে চিত্র সন্নিবেশে রুচি ও সামঞ্রস্তের দিকে 
লক্ষ্য রাখিতে হয়। চিত্র সন্গিবেশে কতকগুলি কথা সব সময়ই স্মরণ 

রাখিতে হয়। কোনও অশালীন নগ্ন ছবি দেওয়াল সঙ্জা হিসাবে ব্যবহার করা 
রুচি বিরুদ্ধ । কোনও হাস্তাম্পদ্দ ছবি দেওয়ালে স্থান না পাওয়াই উচিত। 
ait উত্তেজিত করিয়] তুলিতে পারে এমন কোন ছবিও সন্নিবেশ করা উচিত নয়। 
সব মানুষই সৌন্দধের প্রতি Aes হয়। অতএব-_াহা৷ Vas, যাহা সত্য, এবং যাহা 
শান্তি ও জিগ্ধত আনিয়া দেয়, দেই সমস্ত ছবিই দেওয়ালের জন্য নির্বাচন করিতে 
হয়। 

আবার অনেক সময় চিত্রের পরিবর্তে দেওয়!লে চিত্রিত মাদুর মোটা ক্যানভাসের উপর 
আকা নানা রকমের ছবি প্রভৃতি টাঙ্গাইয়া দেওয়ালের ক্রি বিচ্যুতি ঢাকিয়া ফেলা হয় 

মেঝের সঙ্জ। 2 মেঝের সঙ্জা অর্থ মেঝেকে কোনও কিছুর দ্বারা ঢাকিয়া রাখা বা 
মোজাইক, শ্বেতপাথর প্রভৃতি দ্বারা মেঝের শোভা বধন করা ( এই কাজটি পরে সম্ভব 
হয় না, বাড়ি নির্মাণের সময় এইরূপ মেঝের কাজ করাইয়া নিতে হয় )। আমাদের দেশের 
aghe পরিবারের গৃহের মেঝে যাধারণতঃ কোন আবরণ থাকে না। ধনী পরিবারে 


৩২ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা৷ ও গৃহ-শুশ্বাষা 
বিভিন্ন কার্পেটের সাহায্যে মেঝের সঙ্জা সম্পন্ন করা যায়। Sel বহুল পরিমাণে গৃহের শর | 
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বিভিন্ন রকমের কার্পে ট-এর চিত্র 
এবং রোগ্জীবাণুও আশ্রয় নিতে পারে। কার্পেট ছাড়া কারুকার্য কর! দড়ির ম্যার্টিং, 


এটার 


Aa 


গৃহের আভ্যন্তরীণ Hl ও বর্ণ প্রকল্প ৩২ (ক) 


লিনোলিয়ামের পাত গ্রভৃতিও মেঝের আচ্ছাদন হিসাবে গৃহের সৌন্দর্য বৃদ্ধির 
সহায়তা করে। 

নিন্নবিত্তদের কথ! ছাড়িয়। দিলেও কোনও মধ্যবিত্ত পরিবারে ও মেঝেতে কার্পেট, 
লিনোলিয়াম, ম্যাটিং এই সকল ব্যবহার কর! সম্ভব হয় না। তবুও গৃহ সঙ্জায় 
বৈচিত্র্য বজায় রাখিবার জন্য মাঝে মাঝে বিশেষ অনুষ্ঠানে গৃহকত্রী মেঝের আচ্ছাদনের 
জন্য অন্য ব্যবস্থা করিতে পারেন । এমন অনেক জিনিস আমাদের গৃহস্থের সংসারে 
অপ্রয়োজনীয় হিসাবে ফেলা যায়, যে সেই সকল অবহেলার জিনিস অনেক সময় 
একটি সুন্দর জিনিসে পরিবর্তিত হইতে পারে | sew grata এদিকে cal te থাকা! 
দরকার |কর্মঠ গৃহকর্তরীকে সংসারের কাজের ফাকে অনেক সেলাই ফোড়াইর কাজ নিয়] 
ব্যস্ত থাকিতে দেখা যায়। পুরানো ব্লাউজ, পুরানো ফ্রক, সাদ! ও রঙ্গীন 
পুরানে! সার্ট প্রভৃতি জমাইয়! যখন সংখ্যায় অনেক বেশী হইবে, তখন সেইগুলি 
ছোট ছোট টুকরা কাটিয়া ভাজ করিয়। অত্যন্ত সহজ প্রক্রিয়ায় ফুল তৈরী করা 
ata | এইবারে কক্ষের যে অংশে আসবাব সন্নিবেশ হয় নাই, সেই স্থানটুকু মাপিয়া 
এ মাপের মাকিণ কাপড় কিনিতে হয়। কাপড়ের চারিপাশ মুড়িয়া এক ধার হইতে 
wise করিয়| ভিন্ন ভিন্ন ফুল রং মিলাইয়। লাগাইতে হয়। সম্পুর্ণ মাকিণ কাপড় 
খানিতে ফুল জুড়িয়া দেওয়ার কাজ শেষ হইলে দেখ! যাইবে বিভিন্ন রং-এর সমাবেশে 
একটি সুন্দর গালিচা তৈরী হুইয়া গেল | 

ইচ্ছামত মাঝে মাঝে ব্যবহার করিলে ইহা অনেক দিন ব্যবহার করা যায়। 
মেঝের সৌন্দর্য সৃষ্টিতে ইহা কম কার্যকরী নয়। 

দরজা! ও জানালার সজ্জা £ দরজা ও জানালার সজ্জার প্রধান কথা হইতেছে 
পর্দা সন্নিবেশ । পর্দা কেবল যে গৃহপ্রসাধনের কাজ করে তাহ! নহে__নানাভাবে 
ইহার প্রয়োজনীয়ত। উপলব্ধি করা যায়। শহরের বাড়িগুলি সাধারণতঃ খুব কাছা- 
কাছি হয়, সে ক্ষেত্রে দরজ। জানলায় পর্দ। ন! থাকিলে ঘরের আক্রু বজায় থাকে AT | 
আবার বাইরের কোনও অপ্রীতিকর ও আপত্তিজনক দৃশ্ত হইতে গৃহবাশীদের দূরে 
রাখার সহায়তা করে। অনেক সময় সর্ষের প্রথর আলো! ঘরের ভিতর তীব্রভাবে 
প্রবেশ করে, পর্দা সংযোজনে সূর্যালৌক অনেকটা স্তিমিত হইয়৷ গৃহে প্রতিফলিত 
হয়। পর্দা থাকায় বাইরের ধূলা! বালি ও দমকা Khem হঠাৎ গৃহের ভিতর 
প্রবেশ করিতে পারে না। পর্দা বাড়ির বহির্ভাগকেও সৌন্দর্য মণ্ডিত করিয়া তোলে। 
অনেক সময় বিশেষ বিশেষ পর্দ। বাড়ী চিহ্নিত করে অর্থাৎ নির্দিষ্ট বাড়িটি চিনিবার 
উপায় হয় এই Awl | 

গৃহ বিজ্ঞান/২ ক ( xi-xii ) 


৩২ (খ) উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা! ও geai 


নানা রকমের নঝ্সার পর্দা হইতে পারে তবে ছোট জানালা, দরজার সাদাসিধা 
সরল এবং সহজ কাটিং-এর পর্দাই মধ্যবিত্ত পরিবারে ব্যবহার হয়। পর্দা সংযোঁজনার 


দরজা-জানালায় বিভিন্ন কার পর্ন : 

নৈপুণ্যে জানালাকে অনেক সময় ছোট? বড় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পর্দ| সংযোজনার 
কতকগুলি নিয়ম পালন করা৷ আবশ্তক। পর্দা আড়ম্বরপূর্ণ না হইয়া সহজ সরল 
হওয়াই ভাল। কুচি, ফ্রি ও লেসফুক্ত পর্দা অনাবশ্ঠকভাবে পর্দাকে ভারী করিয়া 


গৃহের আভ্যন্তরীণ aE) ও বর্ণ প্রকল্প ৩২ (গ) 


তোলে এবং অযথা কাপড় নষ্ট হয়। পর্দ। বিস্তাসে সামঞ্ন্ত ও মাত্রাজ্ঞান বজায় রাখা 
আবশ্যক | i 

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পর্দাটিও বিভিন্ন রং ও বিভিন্ন নক্সার হইবে। পর্দা! বিস্তাসে রং 
একটি গুরুবপূর্ণ স্থান অধিকার করে। ঘরের আলো, দেওয়ালের রং ও চিত্র প্রভৃতির 
সহিত ataa রাখিয়! পর্দার রং হওয়। Sos | উদ্জল ও fag রং পর্দার জন্য ব্যবহার 
করা যায়। এই কারণে পর্দার রং নীল বা সবুজ হইলে ভাল হুয়। পড়ার ঘরের 
ও শিশুর ঘরের পর্দ। সোনালী রং-এর হইতে পারে। শিশুর ঘরের পর্দায় বড় বড় 
জন্তু জানোয়ারের রঙ্গীন ছবি থাকিলে ভাল হয়, Sel শিশু মনকে আকৃষ্ট 
করে। 

গৃহ প্রসাধনে পুষ্প বিন্যাস $ আদিম যুগের লোকেরা বন লতাপাতা দিয়া 
উহাদের আশ্রয় কুটির নির্মাণ করিত আবার ফুল লতাপাতার অলঙ্কার পরিধান 
করিত। সেই আদিম প্রকৃতি আধুনিক যুগের নারীর ভিতরও 
রহিয়া গিয়াছে। ফুলের গহনা পরিধান করা আমাদের 
দেশে এখনও প্রচলিত । কোন উৎসব পরিবেশে মেয়ের! ফুল দিয়া কেশবিন্যাস 
করে। আবার নব বিবাহিত! বধৃকে আমর! ফুলের আতরণে সঙ্জিত করি। ফুলের 
সমাদার সর্বযূগে সর্ব দেশে সর্বজনের কাছে চলিয়া আসিতেছে। জাপানীর! 
তাহাদের চিঠির ভিতর ছুই ছত্র লিখিয়া তাহাদের ভিতর ফুলের একটি নক্স আকিয়। 
aal ফুল ভালবাসে না এমন ব্যক্তি জগতে খুব কমই আছে। FATS 
গৃহের একধারে প্রাঙ্গনে ছোট্ট একটি ফুলের বাগান দেখা যায়। 

দেবদেবীর পূজায় পুষ্প একটি অপরিহার্য aT! ফুল ছাড়! কোনও 
পূজা হয় না। শহরে এই ফুল প্রায়ই কিনিতে হয়। দেবতার *পুক্গায় অর্পণ করা হয় 
বলিয়াই হয়তো ফুল এতে| পৰিত্ৰ ফুলের মত পবিত্র আর কিছু নাই। পবিত্র শিশুর 
gam দিতে গেলে ফুলের সঙ্গে তুলনা করিয়া আমরা বলি “নিষ্পাপ শিশু ফুলের মতই 
সুন্দর” | 

গৃহ প্রসাধন করিতে গিয়া ফুলকে বাদ দিলে গৃহ নজ্জার একটি প্রধান ক্রটি থাকিয়া 
যাইবে। atata কয়েকটি পাতাযুক্ত কয়েকটি ga ঘরের আযুল পরিবর্তন আনিয়! 
দেয়। 3 

জন্মদিনে, বিবাহ বাঁধিকী অনুষ্ঠানে ফুল উপহার দেওয়ার রীতি আমাদের দেশেও 
এচলিত। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান, স্কুল-কলেজের-উতব, সভা-সমিতি প্রভৃতি যে 
কোনও সাজ-সজ্জাতেই-__পুষ্প একটি অপরিহার্য দ্রব্য | 


পুপ্পের প্রয়োজনীয়তা 


৩২ (ঘ) উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রষা 


গৃহে পুষ্প সজ্জার রীতি £ পুষ্প বিন্তাসের জন্ক নানা রকমের ফুল্দাঁনী (Vase) 
আছে ; যেমন ছোট, বড়,চওড়া,চ্যাটলো,আরওকতরকমের নক্সা,_প্রত্যেকটিই 
ফুল agata ব্যবহার কর! হয়। ফুলদানীগুলি টেবিল, টুল, টি-পয়ের উপর সাধারণতঃ 
রাখা হয়। ঘরে কুলুঙ্গেও ফুলদানী রাখিয়া শোভা বর্ধন করা যায়। খাওয়ার 
টেবিলে ফুল সহ একটি ফুলদানী রাখিলে গৃহস্বামীর রুচির পরিচয় পাওয়া যায় A 


হের পু মন্দ 


দানী রাখিবার ব্যাপারে কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নাই। ঘরের মাঝখানে, এক 
কোনে যে কোনও স্থানেই গৃহের আসবাব পত্রাদি সন্নিবেশ RATA ফুলদানী রাখ! 
যায়। তবে গৃহের মাঝখানে টিপউয়ের উপর এক গুচ্ছ ফুল ঘরটিকে অধিকতর 
fag s মনোরম করিয়া তোলে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পড়িবার ঘর, শয়নঘর, 
বসিবার ঘর খাবার ঘর যে কোনও ঘরেই পুষ্প দ্বার! 
স্থসজ্জিত করা WT! সাধারণতঃ গোলাপ, চাপা, 
রজনীগন্ধা, vafa, ডালিয়া, প্রভৃতি ফুলেরএকত্রিত সমাবেশ ঘটাইয়! পুষ্প 
Rataa কাজটি সম্পন্ন করা হয়। এই সমস্ত ফুল রূপে, গন্ধে, বর্ণে কক্ষটিকে এক 
অপূর্ব BART ও মাধুষ্যে পূর্ণ করিয়া তোলে। ফুল মানুষের সমস্ত মানসিক ও 
শারীরিক ক্লান্তি দূর করিতে সহায়ক হয়। শয়ন ঘরে মৃদ্গন্ধ যুক্ত সাদা ফুল হইলেই 
ভাল হয়। যু'ই, বেল, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা! এই ফুলগুলি শুচিতার প্রতীক 
হিসাবে মনকে পবিত্র করিয়া তোলে | 


বিভিন্ন ঘরের পুষ্প সাজসজ্জা! 


গৃহের আভ্যন্তরীণ সজ্জা ও বর্ণ প্রকল্প ৩২ (8) 


দেওয়াল ফুলদানী দ্বারাও ঘরকে সাজানো যায়। সাধারণ ফুলদানীর নত 
দেওয়াল ফ্‌লদ্বানীর গঠন বা আকৃতি একরূপ হয় 
না। দেওয়াল ফুলদান।র পিছনটা চেপটা থাকে এবং 
দেওয়ালে লাগাইবার জন্য একট! আংট! থাকে । দেওয়াল ফুলদানীতে কৃত্রিম ফুল 
দ্বারা সাজাইতে পারিলে কাজটি স্থবিধাজনক হয়। কারণ প্রতিদিন পরিষ্কার করিবার 
হাঙ্গামার প্রয়োজন হয় না। 

কিন্ত প্লাষ্টিকের তৈরী কৃত্রিম ফুল লতাপাতা! প্রকৃতির ফুলের সহিত তুলনাই 
হইতে পারে না। ইহার রূপ, রস, গন্ধ কিছুই নাই-_মাছে কেবল বর্ণের চাঁকচিক্য। 
ধুলাবালি পড়িলে এবং বায়ুর প্রভাবে কিছুদিন পর এই উজ্জলতাও নষ্ট হইয়া 
wa l 

পুষ্পবিন্ঠাসের জন্য কৃত্রিম পন্থা অবলম্বন না করিয়া অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে 
কতকগুলি ফুল ও লতাপাত! সহ গৃহের বিভিন্ন কক্ষকে 
শ্রীমপ্ডিত sian তুলিলে খুবই মনোরম ও শোভনীয় হয়। 
অবশ্য এজন্য স্থরুচির প্রয়োজন হয়। ফুল দিয়৷ ঘর সাজাইবার ব্যাপারটিতেও মাত্রা, 
ছন্দ ও HASTIT প্রয়োজন হয় । অনেকে খুব জমাকালো কাজ করা একটি 
ফুলদানীর ভিতর বিভিন্ন রং-এর ফুল লতী- 
পাতা সহ একটি গুচ্ছ রাখিয়া দেয়_-এই 
প্রসাধন দৃষ্টিকে পীড়াদায়ক করিয়া 
€তালে। ইহা মোটেই চিত্ত বিনোদনের 
সহায়ক হয় all আধার সব সময়ই 
সহজ ও আড়ন্বড় শুন্য হইবে তাহা না 
হইলে ফুলের উপর দৃষ্টি না পড়িয়া ফুদদানীর 
উপর গড়িবে। ফুলের সৌন্দর্য ইহাতে gin 
উঠিতে পারে all দোতলায় উঠিবার 
পিড়িতে ধাপেধাপে বিভিন্ন ফুলের টব আড়রশূন্ঠ আধারে পুণ্পবিস্তাস 
সাজাইয়া রাখিতে পারিলে এ স্থানটি একটি প্রাকৃতিক আবেষ্টনীতে পরিণত হইতে 
পারে। এইরূপে আবার গৃহে প্রবেশ পথের একধারে দরজার নিকট মানিপ্ল্যাণ্টের 
গাছ লতাইয়। দিতে পারিলে সমগ্র গৃহটির প্রবেশ পথ সৌন্দর্যে ভরিয়া ওঠে। টবে 
রঙ্গীন অকিডের চারা ঝুলাইয়া দিলেও দেখিতে খুব সুন্দর হয়। 

কতকগুলি ছোট ফুলকে আমরা চ্যাটালো ফুলদানী অথবা সুন্দর একখানি 


aera ফুলদানীর বাবহার 


ফুল ও ফুলের আধার 


৩২ (5) উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রযা 


রেকাবীর ভিতর রাখিয়া সৌন্দর্য সথষ্টি করিতে পারি। শিউলি, বকুল, দৌপাটি, 
গাঁদা, প্রভৃতির ফুল এইরূপ প্রসাধনের কাজে ব্যবহার করা যায় | 
পুষ্প গুচ্ছ এবং ঝরা ফুল ছাড়া মালা দিয়াও ঘর সাজাঁনে। যায়। গৃহে কোনও 


কুলবড়া 


মহামানবের ছবি, ঠাকুর দেবডার ছবি এবং কোনও মৃত প্রিয়জনের ছবিতে 
আমরা সাদা ফুলের মাল পরাইয়। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে গৃহের রূপকে পরিবর্তন 
করিয়া দিতে পারি। 

শহরের দিকে গৃহ প্রসাধন অনেক সময়ই ব্যয় বহুল হইয়া থাকে। ফুলকে 
কয়েকদিন টাটকা অবস্থায় রাখিবার প্রক্রিয়া জান! থাকিলে প্রতিদিন ফুল কেনার 
প্রয়োজন হয় না। সাধারণতঃ রজনীগন্ধা, ডালিয়া, পদ্ম কেনার পরও ছুই একদিন 
সতেজ অবস্থায় থাকে কিন্ত পুষ্প বিন্যাসের ব্যপারে ফুলদানীর ভিতর জলে লবণ 
মিশ্রিত করিলে উহ। আরও ছুই তিনদিন বেশি ব্যবহার করা যায়। 

গৃহপ্রসাধনে বিদেশী ফুল ও পাত৷ 

গৃহ সজ্জায় এবং পুপ্পোষ্তানে বহু বিদেশী ফুলের সমারোহ আমাদের দৃষ্টি গোচর 
হয়। এমন অনেক বিদেশী ফুল আছে, যাহ! আমর! নিজেদের দেশের ফুল বলিয়াই 
মনে করি। ডালিয়া এখন আমরা পুষ্প বিলামীদের উদ্যানে দেখিতে পাই । জিনিয়া, 
ক্রিমেস্থিমীম, কস্মস্‌, ত্যাস্টার, ক্লক, Fase, নিকোটিয়ানা, পপি, 
সুইটপীজ, হোৌলিহুক-_এই সকল আমাদের ভারতীয়দের Voter এতো বেশী যে 
বিদেশী বলিয়। যেন আর গণ্য কর] যায় না। বিদেশী ফুলের গন্ধ অপেক্ষ। রূপের 
বাহারই বেশী। এগুলি অমির! পুজা অর্চনায় ব্যবহার করি ন! কিন্তু রং বেরং-এর 
ছোট, বড় ফুনগুলি যখন পাতার সহযোগে ফুলদানীতে রাখিয় দেওয়। হয় তখন সেই 
কক্ষটির আমূল পরিবর্তন আনিয়া দেয়। 

ফুলের সহিত লতাপাতার সন্নিবেশ পুষ্প বিন্যাসকে পূর্ণ করিয়া তোলে। ফুলের 


গৃহের আভ্যন্তরীণ সজ্জা! ও বর্ণ প্রকল্প ৩২ (ছ) 


স্তবকের ভিতর পাতা মিশাইয়া আমরা সব সময়ই উহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করি। 
আমাদের দেশী পাতার ভিতর কোনও quay লক্ষ্য করা যায় না। আরুতিতে ও 
রঙ্গে সবই প্রায় এক। চাইনিজ এভারগ্রান, সাইট্রাম, ক্যামেলিয়া, 
ইউক্যালিপটাস, ক্যান! পাতা এবং অন্যান্ত বিদেশী রঙ্গীন পাতা ফুলের সঙ্গে 
মিলিত হইয়! ফুলের সৌন্দর্য অনেক বাড়াইয়া দেয়। 
আলপনা 
সংস্কতের ‘আলিম্পন’ শব্দ হইতে ‘আলপনা’ শব্দটির উদ্ভব হইয়াছে। আদিম 
যুগ হইতে এই আলপনার প্রচলন চলিয়া আসিতেছে। তবে প্রাচীন যুগের আলপনা 
এবং আধুনিক যুগের আলপনার ভিতর র্ূপগত ও ভাবগত অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। 
আদিম যুগের গুহাচিত্রের ছবিতে আলপনার feta পাওয়া যায়। এই আদিম 
অধিবাসীরা যখন গৃহ রচনা করিতে শিখিল, তখন অপদেবতাঁকে সন্তুষ্ট রাখার ভজন্ত 
মঙ্গল কামনায় এবং নানারূপ প্রারুতিক দুর্যোগ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য গৃহদ্বারে 
এবং গৃহ সংলগ্ন বেদীতে মঙ্গল চিহ্ন স্বরূপ নানারূপ রেখা চিহ্নিত করিয়া রাখিত। 
পৌরাণিক ইতিহাস হুইতেও যজ্ঞষ্ানে নালা রূপ জ্যামিতিক রেখার টান লক্ষ্য করা 
ঘায়। বর্তমান যুগেও আঁদিবানী আওতা, মুণ্ডা, কোল প্রভৃতি জাতির 
গৃহগুলিতে নানা প্রকার আলপনার নক্সা পাওয়া যায়| 
বাংলাদেশে কেবলমাত্র যে চালের গোলার আলপনাই দেওয়া হয় তাহা নহে। পল্লী 
রমনীগণ ফুল, ফল, শস্য বিভিন্ন দ্রব্যের আলপন] অস্কিত করিয়া দেব দেবীর পূজা 
sats স্থানটি পবিত্র ও মনোরম করিল তোলে । বিচিত্র দ্রব্য সম্ভারে স্থানটি রূপে 
রসে, গন্ধে ভরপূর হয়ে ওঠে । আলপনার স্থানটি ধুইয়া 
মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া ছোট বড় বিভিন্ন রং এর ফুলের 
সাহায্যে ছন্দ, মাত্র!, সামপ্তস্ বজায় রাখিয়া! মনের ইচ্ছা মত বিভিন্ন নঝ্সার আলপনা! 
অঙ্কন কর! হয়। প্রয়োজন বোধে ইহাতে অনেক সময় পাত! ব্যবহার করা যায়| 
ফুলের সহিত SANS, বেলপাত ব্যবহার করিলে 
আলপনাটি আরও JHA মনে হুয়। পুজা্চ্চনার 
উদ্দেশ্যটিও বজায় থাকে। ফলের আলপনা দিতে গেলে সাধারণতঃ পাথরের থালা 
এবং কাঠের রেকাবীতেই দে ৪য় উচিত । ফলের আল্পনার মাধ্যমে নৈবেদ্য দেওয়ার 
রীতি বজায় tay যয়। আম, কাঠাল, লিচু, জামরুল, পেয়ারা, জাম, 
আপেল, mea, কুল, বাতাবা লেবু, কমলালেবু ego ফল টুকর] করিয়। 
নঝ্সার সাহায্যে থালাতে সাজাইয়। দেওয়া! যাঁয়। ফুলের মত ফলও রং বেরং- এর 


ফুলের আলপনা 


ফলের আলপনা 


৩২ (জ) উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রযা 


হয়। রং এর সমাবেশে আরুতির বৈচিত্র এই আলপনা ও কম আকর্ষনীয় হয় না। 
শস্তের আলপনায় বিভিন্ন ডাল, চাল, গম, তিল, সরিষা 

TESTO প্রভৃতি স্থান পায়। বিরাট আকুত্ির একটি পিতলের 
থালায় শস্যের আলপন! দিতে পারিলে ভাল হয়। শস্ত বসাইবার পূর্বে আলপনার 
matt আকিয়। নিলে ভাল হয়। মুস্থুরি, মুগ, মটর, ছোলা, কলাই, ধান, চাল 
প্রভৃতি শস্যের বিভিন্ন আকুতি বিভিন্ন রং-এর সমাবেশে এবং শিল্প চাতুর্ষে এই ধরনের 
আলপনা নৃতনত্ব স্থষ্টি করে সন্দেহ নাই ! এই সকল আলপনা রচনায় যথেষ্ট ধৈর্যের 
প্রয়োজন হয়। 

বিভিন্ন দ্রব্যের মাধ্যমে আলপনা! স্থষ্টি কর! বাংলার মেয়েদের একটা বিশেষ Ats 
দেখা যায়। বিদ্যালয়ের ছোট ছোট মেয়ের! প্রদর্শনী সাজাইবার জন্য, খই, সাবুদান!, 
কালে'জিরা প্রভৃতি ato দ্রব্যের সাহায্যে সুন্দর সুন্দর Aa *অঙ্কন করিয়া আলপন! 
দিয়া থাকে। এই আলপনার জন্য ‘বড় “কাগজের উপর পেন্সিলের সাহায্যে নক্সা 
atfen উহার উপর গঁদের আঠা! লাগাইতে হয়। তারপর খই, সাবুদানা, কালো- 
জিরা প্রভৃতি দ্বারা ভরাট করিতে হুয়। রুচিবোধ ও সৌন্দর্য্য জ্ঞান থাকিলে নানা 
জাতীয় জিনিস দ্বারা আলপনা দেওয়া চলিতে পারে। 

প্রাচীনকালে পল্লী বাংলায় আলপনা মেয়েদেরই “একচেটিয়া শিল্প ছিল। পূজা, 
পার্বন, ব্রতেই আলপনার ব্যবহার চলিত। আলপনার “উপাদানের অনেক পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে | Stel ছাড় পূজা পার্বন “Stel গৃহ rata 
এখন আলপনা একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। 
আলপনার জন্য প্রয়োজন হয় শিল্পী মন, অর্থের প্রয়োজন হয় না। JE 
প্রসাধনে যেখানে আসবাৰ পত্রের অভাব সেখানে কেবলমাত্র কয়েকখানি আলপনা 
কক্ষটর দৌন্দর্য ফুটাইয়া তুলিতে পারে । ঘরের কোণে, জানলার কাছে ঠিক 
পর্দার নীচে, দরজার সামনে আলপনা দিয়! রাখিলে খুবই মনোরম হয়। 

সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অস্ুন্দরকে বর্জন করিয়া স্থন্দর দেবতার মূর্তি 
কল্পনায় নান! রকম প্রতীক চিহ্ন আলপনায় দিতে আরম্ভ করিল। গৃহের Safe 
মগলস্থচক প্রতীকের ভিতর দিয়! তাহার! দেবতার আরাধনা করিতে লাগিল। অপ 
দেবতা হইতে ভয় দূর হইয়! দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা জাগিল। এইভাবে আদিম যুগ হইতে 
সভ্য যুগে আলপনার কৌশলেরও পরিবর্তন হইল | আঁলপনায় ‘প্রতীক’ প্রথম AF পূজায় 
স্থান পাইয়াছে। স্থর্য গোল বলিয়া et পূজায় মগ্ডলাকারের রেখা চিত্র অঙ্কন করিম! 
ice আরাধনা করা হইত। বাংলাদেশের আলপনায় সূর্য-প্রতীকের 


গৃহসজ্জা আলপনার স্থান 


গৃহের আভ্যন্তরীণ HS] ও বর্ণপ্রকল্প ৩৩ 
পরই লক্ষ্মী গ্রতিকের আবির্ভাব | আলপনার রেখাচিত্র হইল কামনা-বাসনার প্রতীক | 
আলপনায় ব্যবহৃত লক্ষ্মীর ঝাঁপি, আয়না, চিরুণি 
সবই মানুষের কামনার বস্ত। কালের গতি পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে আলপনায় প্রতীক-ধর্মীর পরিবর্তে সৌন্দর্য সৃষ্টির ঝোঁক দেখ! গেল। 

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আলপন৷ 
উড়িস্যার আলপনা £ ests প্রাচীন মণ্ডন-শিল্প আজ সম্পূর্ণভাবে লুপ | 
উড়িস্তার বর্তমান আলপনার কাজে এখন আর কোনও নৈপুণ্য নাই। এখনকার এই 
সহজ সরল মোট! Ste দেখিলে মনে হয় ন! যে, Sioa একদিন আলপনার ইতিহাসে 
একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল; এ শিল্পসমৃহকে আলপনা না বলিয়া! মৃৎ্-শি্প 
বা স্থাপত্য-শিল্প বলিলেই ভাল হয়। উড়িষ্যার বিভিন্ন মন্দির ও ভগ্ন স্থাপত্য শিল্পগুলি 


আলপনার প্রতীক 


Siesta আলপন! 
আজও ইহারসাক্ষ্য দেয় | উড়িষ্তার ‘ডালি’ অপূর্ব শিল্প-চাতুর্ষের পরিচয় দেয় বিভিন্ন 
লতার ভিতর দিয়া মানুষ, মাছ, হান, হরিণ প্রভৃতির রূপ দেওয়া হইয়াছে ; এইজন্য 
এইগুলির আবার নাম দেওয়া হইয়াছে হংসলতা, পক্ষিলতা, TAS! প্রভৃতি। 
জ্যামিতিক নক্সা £ জ্যামিতিক আকারে বিভিন্ন aata ভিতরে মালার আকারে 
বিভিন্ন আলপনা! উড়িস্তায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই আলপনাগুলিকে মালা! বা মালী 
' বলে। ছোট ছোট কতকগুলি চতুষ্ষোণও বৃত্ত মিলিয়া একটি ঘণ্টি মালা অঙ্কিত হইয়াছে। 
এইভাবে বিন্দু, রেখ, বৃত্ত প্রভৃতির সমন্বয়ে এক অপূর্ব শিল্প-নমুনা we হইয়াছে_কিন্ত 
দুঃখের বিষয় এই শিল্প ও কারুকার্য এখন আর নাই? অতীতের কোনও এক যুগে 
ছিল। ইতিহাস কেবল তাহারই সাক্ষ্য দেয়। | 


গৃহ বিজ্ঞান/৩ ( xi-xii ) 


৩৪ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও graa 


দক্ষিণ ভারতের আলপনা £ দক্ষিণ অঞ্চলের আলপনাকে ‘রঙ্গৌলী’ বলা 
হয়। দক্ষিণ ভারতে কেবলমাত্র উৎমব-অন্ুষ্ঠানেই নহে, দৈনন্দিন জীবনের আচার- 
অনুষ্ঠানেও আলপনা festa রীতি আছে। প্রতিদিনই উহার! একটি নির্দিষ্ট স্থানে 
আলপন! দিয়! থাকে।  আলপনার উপকরণ হিসাবে উহার! চালের গু'ড়া, খড়ির 
গুড়া, হলুদের গুড়া, কাঠকয়লার গু'ড়া প্রভৃতি রঙ্গের সাহায্যে es আলপনার 
নক্সা অঙ্কন করে। বিভিন্ন রং দিয়া কর! হয় বলিয়াই এই আলপনাকে wala 
বলা হয়। মেঝের উপর এই আলপনার নক্সা! অঙ্কন FTA | 

আর একটি বৈশিষ্টযপূর্ণ আলপনা দক্ষিণ ভারতে দেখা যায়। একটি বিশেষ 
প্রক্রিয়ায় উহার| জলের ভিতর আলপনা রচনা! করে| কাগজের উপরে নান! রকম নক্সা 
আকিয়! নস্সাযুক্ত স্থানটি অসংখ্য fee করিয়া উহ! স্থির 
জলের ভিতর আটিয় দিতে হয়। পরে এ ছিদ্রের ভিতর 
দিয়া জলে কাঠকয়লার গু'ড়া বা আবির জাতীয় ভাসমান পদার্থের রঙ্গীন গুড়া ছাড়িয়! 
দিলে জলের উপর এ নক্মাটির ছাপ পড়িয়া যায়| এই জলপাত্রটি ঘরের ভিতর খুব 
সাবধানে রাখিতে হয় যাহাতে নাড়াচাড়া না লাগে। বর্তমানে উহা ake উপায়ে 
নলের সাহায্যে করা হয়। বাজারে এই “জল আলপনার নল’ কিনিতে পাওয়া যায়। 

বাংলাদেশের আলপনা 2 
বাংলার পুরনারীগণ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে 
আলপনার আয়োজন করিত। এই 
আলপনার ভিতর দিয়! তাহাদের Pia- 
নৈপুণ্যের স্বাভাবিক রুচির পরিচয় 
Ateni যায়। সেকালে পল্লীগ্রামে বার 
মাসে তের পার্বণ লাগিয়াই থাকিত 
তাই বিভিন্ন ব্রত, পূজা ও পার্বণ 
উপলক্ষে বিভিন্ন নঝ্মায় আলপনা অঙ্কন 
করিত। মাঘ মণ্ডলের ব্রত, তারার 
ব্রত, সেজুতি ব্রত প্রভৃতি এক মাস 
ধরিয়া করা হইত এবং প্রত্যেকটি 
aces ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকের সাহায্যে 
আলপনা আকা হইত। বরাদনের 


বাংলাদেশের আলপনা পিঁপড়ি, বউছত্র প্রভৃতির ক্ষেত্রে 
আজও আমাদের দেশে আলপনা দেওয়ার প্রচলন আছে। বাংলাদেশের আলপনার 


জলের আলপনা 


গৃহের আভ্যন্তরীণ সজ্জা ও বর্ণপ্রকল্প ৩৫ 


ভিতর কোনও ভাস্কার্য বা স্থাপত্য শিল্পের স্থান নাই। আপন মনের মাধুরী মিশাইয়! 

বাংলার বধূর! এই আলপনা রচনায় এক সহজাত প্রতিভার পরিচয় দিয়! গিয়াছে। 

_ তাহাদের হাতেই এই গৃহ-শিরের জন্ম ধানছড়া, কলাছড়ি,শত্থলতা, কলমীলতা, 
মোচালতা ইত্যাদি নক্সা বাংলার আলপন! শিল্পে চিরদিন স্থায়ী হইয়া থাকিবে। 

আলপনা দেওয়ার কতকগুলি রীতি পালন করিয়া গৃহ-লক্মীরা৷ এই কাজে অগ্রসর 


চালের fag aa আলপনা 


হয়। যে জায়গায় আলপনা দেওয়া হইবে, সেই স্থানটি পরিক্ষার-পরিচ্ছন্ন করিয়া 
পরিষ্কার সাঁদ। কাপড়ের টুকরার সাহায্যে আঙ্গুল ঘুরাইয় প্রথমে একটি বৃত্ত আকিয়া 
লয় | এই বৃত্তটকে কেন্দ্র রিয়া ক্রমশঃ চারিদিকে aai বিস্তৃত করে । আতপ- 
চালের পিটু'লির গোল! তৈরী করিয়া উহার সাহায্যে আলপনা দেওয়া হয়। 
বাংলাদেশে পৃজা-পার্বণ উপলক্ষে যে আলপনার ze তাহা পুরাপুরি শুচিতার মাধ্যমে 
কর! হয়__ইহাতে রং-এর কোনও স্থান নাই। : 


আলপনা নক্সাগুনি arasta হইতে ঠাকুরমা-দিদিমার হাত দিয়! ক্রমশঃ আধুনিক 
কান পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। প্রায় সমস্ত vate গৌলারুতির হয়_কেবলমাত্র 
“তারার ব্রতের নক্সা চতুক্ষোণ | মাঘমগুলের ব্রত, তাঁরার ব্রত, সেঁজুতি ব্রত 
এই সমস্ত ব্রতের প্রচলন এখন নাই বজিলেই চলে । কেবলমাত্র ala ব্রত প্রতি 
বৃহস্পতিবার গৃহস্থ পরিবারে সন্ধ্যায় এখন পর্যন্তও পালন করা হয়। লক্ষ্মীর ব্রতে বা 


৩৬ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রষা 


লক্ষ্মী পূজার আলপনায় মঙ্গল ঘট, ATA, 


প্রতীকের মাধ্যমে স্থান পাঁয়। 


শঙ্খলতা, লক্ষ্মীর পা, ধানের গোলা প্রভৃতি 


বাংলাদেশের লুপ্তপ্রায় “আলপনা? 
আধুনিক যুগের শিল্পকলার প্রভাবে 
এক নবরূপ ধারণ করিয়াছে। 
আলপনার উপকরণ, দেওয়ার পদ্ধতি, 
এমনকি নঝ্মার বৈচিত্র্য এখন আর 
পুরাতন“রীতি-নীতিকে মানিয়! চলে 
না। আলপনাতে এখন বাজারের 
নানাবিধ দ্বামী রং ব্যবহার হইতেছে; 
আঙ্গুলের পরিবর্তে এখন ব্যবহার হয় 
বিভিন্ন তুলি। 

আধুনিক যুগে  গৃহ-সঙ্জায় 
আলপনার স্থান গুরুত্বপূর্ণ। আঁসবাব- 
পত্র ছাড়াই কেবলমাত্র একখানি 
আলপনার সাহায্যে ঘরখানিকে 
সৌন্দর্যমণ্তিত করিয়। ভোলা যায় | 
সাধারণতঃদরজার সামনে, ঘরের কোণে 


‘ আলপনার বিভিন্ন রূপ 
ভাল হয়। Aer ও আলপনার সমন্বয়ে গৃহের স্থঠু প্রসাধন সম্পন্ন হয়। 


গৃহের আভ্যন্তরীণ সজ্জা ও বর্ণপ্রকল্প ৩৭ 


বিভিন্ন কক্ষের প্রসাধন 


&ৰঠকখানা ঘরের সজ্জা £ এই ঘরখানি সম্পূর্ণ স্বতন্তর_শয়ন-ঘর বা৷ অন্ত 
কোনও ঘরের সহিত ইহার যোগাযোগ নাই। অতিথি-অভ্যাগতের বসিবার | 
স্থান এই কক্ষে | কাজেই একটি সার্বজনীন রুচি লইয়। এই ঘরের প্রসাধন কার্ধাট 
সম্পন্ন করা উচিত। ; 

একটা আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবেশ স্থষ্টি করার জন্য এই কক্ষে থাকি 
একটি সুন্দর বড় রকমের সোফাসেট ; তাহা ছাড়া কয়েকখানি গদি-আট। 
চেয়ার | এই কক্ষে একটি ইজি-চেয়ারের ব্যবস্থা থাকিলে ভাল হয়। বৈঠকখান! 
পরের আলে! হইবে উজ্জ্বল ও স্সিগ্ধ_নিয়ন আলোর fase] কক্ষখানিকে মনোরম 
করিয়া তুলিতে পারে। টিপয়ের উপর ফুলদানীতে পাতীদহ এক গুচ্ছ ফুল বৈঠক- 
শানাঘ একটি প্রাকৃতিক পরিবেশ স্থষ্টি করে। লক্ষ্য লাথিতে হইবে, এ ফুলদানীটি যেন 


৩৮ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রা। 


কাহারও দৃষ্টির আড়াল সৃষ্টি করিয়া আলাপ-আলোচনা few ee না হয়। বসিবাঁর 
ঘরের দেওয়ালে ছবি টাঙ্গানো যাইতে পারে কিন্ত লক্ষ্য রাখা উচিত তাহা! যেন 


i ag 
uy ৬ যা 
Jii | 


বৈঠকথানা ঘর 

গৃহ্বামীর ব্যক্তিগত রুচির কোনও ছবি না হয়। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর ছবি এবং 
মহাপুর্রষদের ছবি এই কক্ষের জন্য নির্বাচন কর! যাইতে পারে। অতিরিক্ত 
আসবাব-পত্রাদ্দির সন্নিবেশ ঘটা ইয়! কক্ষটিকে ভারাক্রান্ত করিয়া ন! তোলাই 
উচিত-_ইহাতে চলাফেরারও অস্থবিধ! WP হয়। 

শয়ন-ঘরের সভ্জ। £ শয়ন-ঘরটি সম্পূর্ণ নিজস্ব | সারাদিনের ক্লান্তি দূর করিবার: 
জন্য গৃহস্বামী tar নেয় এই ঘরখানিতে। কাজেই প্রদাধনের নৈপুণ্যে এখানে 
নিরালা, fra ও একটি শান্তি পরিবেশ xP করিতে হয়, যাহা wats 
কিছুক্ষণের জন্য অন্ততঃ কর্ম-জগতের পরিবেশ হইতে দূরে লইয়া! যায়। 

এই ঘরে বেশী আপবাব-পত্র থাকিবে না) শয়ন করিবার একটি খাট, একটি ছোট 
টেবিল, একটি চেয়ার, কাপড়-চোপড় রাখিবার জন্য একটি আলমারি ও ড্রেসিং 
টেবিল। দেওয়ালে থাকিবে নিতান্তই ব্যক্তিগত ও আত্মীয়স্বজন প্রভৃতি 
প্রিয়জনদের ফটো, আর থাকিতে পারে প্রাক তক দৃশ্য।বলীর ছবি যাহা মনকে 
সজীব করিয়া! তোলে | শয়ন-ঘরের দেওয়ালের রং হওয়া উচিত fea ও শান্ত ; এক্ষেত্রে 


গৃহের আভ্যন্তরীণ সজ্জা ও বর্ণপ্রকল্প , ৩৯ 


zis) নীল ও সবুজ রং নির্বাচন করা যায়; দেওয়ালের রং-এর সহিত সামন্ত 
রাখিয়া আলোর রংও RS হইবে। ঘরের রং-এর সঙ্গে আলোর রং-এর সমন্বয়ে 


এক স্বপ্নময় পরিবেশ we করিবে যাহ। স্ুনিদ্রীর ARIF | পর্দার রংও সবুজ 
অথবা নীল হইলে ভাল হয়। শয়ন-কক্ষে ফুলের ব্যবস্থা, থাকিলে ভাল, ভবে রাত্রে 
ঘুমের সময় গৃহাভ্যন্তরে কোনও ফুল ফুনদানীতে ay থাকাই ভাল। এমনকি শয়ন- 


3° উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রয! 


কক্ষের নিকটবর্তী বারান্দায় কোনও ফুলগাছের টব রাখা উচিত নয়। গাছ রাত্রে 
কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়ে, এই গ্যাস শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর | শয়ন-ঘরের সাজ- 
সজ্জা মাহুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের পক্ষে অনুকূল হওয়া গ্রয়োজন। 
পাঠকক্ষের সজ্জা £ পারিবারিক জীবনে পাঠ-কক্ষের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা 
আছে। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য একটি স্বতন্ত্র পড়ার ঘর না থাকিলে অনেক 
সময় অস্থবিধা WP হয় | এই কক্ষটি শয়ন- 
ঘরের নিকটে হওয়া উচিত। দেওয়ালের 
রং উজ্জল সোনালী এক তাহার সঙ্গে 
Ass রাখিয়! পর্দার রংও গেরুয়া বা 
সোনালী হওয়া প্রয়োজন। আসবাব- 
পত্রের ভিতর একখানি টেবিল, দুইটি 
চেয়ার, একটি বইয়ের শেল্ফ আর 
দেওয়ালে থাকিবে বড় বড় বিজ্ঞানী, ' 
সাহিত্যিক ও বিভিন্ন মহাপুক্ষের 
> হুবি। দেওয়ালে মানচিত্র ও বিভিন্ন 
পাঠ-কক্ষের চিত্র প্রয়োজনীয় চার্ট টাঙ্গানো ফাইভে পারে। 
আরামের কোনও TTR এ ঘরে না থাকাই যুক্তিযুক্ত। \ 
শিশু-ঘরের সজ্জা £ শিশু-ঘরের প্রসাধন হইবে স্বাস্থ্যতত্ব মূলক ও অপর 
পক্ষে মনস্তত্ব-মূলক। শারীরিক গঠনের সহায়ক হিসাবে কক্ষটিতে থাকিবে শিশুর 
দৈহিক উচ্চতা অনুযায়ী টেবিল ও চেয়ার। এগুলি যথেষ্ট হাক্কা ও মজবুত হওয়া 
প্রয়োজন। শিশু ইহা স্থানাস্তর করিলে দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনে ব্যায়ামের কাজ হয়। 
শিশুর কাছে প্রিয় এরূপ কতকগুলি খেলার সামগ্রা ও ছবির ব্যবস্থা রাখা একান্ত 
প্রয়োজন। যে শিশু খেল! থেকে বঞ্চিত সেই শিশু অভাগা | শিশুর ঘরে তাহার বয়স 
অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের ছবি টাঙানে! যাইতে পারে। শিশুর ঘরে ছোট্ট একটি 
আলনা থাকিবে, নিজের জামা ও অন্তান্ত পোশাক-পরিচ্ছদ সমন্তই সে নিজে লইয়া 
নিজেই পরিধান করিতে পারিবে। ইহাতে শিশু আত্মতুত্তি লাভ করে এবং ভবিস্ততেও 
আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ পায়। 
“শিশুর ঘরের রং হইবে সোনালী এবং দেওয়ালের রংএর সহিত রং মিলাইয়। 
আলো হইবে উজ্জ্বল | শিশুর ঘরে কোনও মৃদু আলোর ব্যবস্থা রাখ! যুক্তিযুক্ত নয়। 
ইহা শিশুর মনে বিষগ্নতা আনিয়া দেয়। 


গৃহের আভ্যন্তরীণ সজ্জা ও-বর্ণপ্রক্প ' ৪১ 


শ্লিশু-কক্ষটি এমন ভাবে সাজাইতে হয় যাহার ফলে শিশু তাহার অফুরন্ত আনন্দ- 
উচ্ছলতা! প্রকাশের স্থযোগ পায়। 

রাক্লাঘরের সাজ-সজ্জা £ রান্নাঘরের দেওয়ালের রং হওয়া উচিত ধুসর বা 
CON শয়ন বা বসিবার ঘরের মত, এ ঘরের সজ্জা কখনই জ'কজমকপূর্ণ হুয় 
না৷! রানার খাগ্যসামগ্রী রাখার জন্য এখানে একটি মিটকেস, থাকিলে স্থবিধা হয়; 


রন্ধন গৃহ 


, জাল-নিমিত আলমারিতে ataga রাখা নিরাপদ । বসিয়া রান্না করা যায় এরূপ 
একটি ছোট টুলও এই ঘরে উনানের পাশে থাকিবে। উনানটি ধুঅবিহ্থীন বা গ্যাস 
BAN হইলেই ভাল হয়। বাসন-কোসন রাখার জন্ত একটি টেবিল থাকিবে। রান্নাঘরের 
বাদনপত্র ছাড়া wate তৈজসপত্রাদি এই ঘরের তাকে সন্নিবেশ করা হইকে। রান্না 
ঘক্পের আলো খুব জোরালো। হওয়া ger | 

€$ভাজন-কক্ষের সজ্জা £ পাশ্চাত্য রীতি অনুযায়ী আমাদের দেশেও এখন 
বেশির ভাগ পরিবারের ভোজনের জন্য একটি স্বতন্ত্র ঘরের ব্যবস্থা করা হয় এবং 
পাশ্চাত্য রীতি অন্থকরণ করিয়া সজ্জা-ব্যবস্থাটিও প্রায় সেই রকমেরই হয় | এই কক্ষটি 
প্রসাধনে আরাম ও স্থাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। আহার কার্ষটি 
অস্থবিধা ও অসাচ্ছন্দ্যের ভিতর সম্পন্ন করা যায় না, উহাতে আরামের ব্যাঘাভ হয়। 
খাবার জন্য প্রয়োজন বড় একটি টেবিল এবং মীপমত খান কয়েক চেয়ার। 
খাবার-টেবিলে পুষ্প-বিন্যাসের ব্যবস্থা করিলে একটা মাধুর্পূর্ণ পরিবেশর সৃষ্টি হয়। 
সমস্ত টতজস-পত্রাদি অর্থাৎ খাইবার ডিস, গ্লাস, বাটি এ টেবিলেই সাজানো থাঁকিবে। 


৪২ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রাষা 


ব্যবহারের পর এই বাসনগুলি রাখিবার জন্য কাঁবার্ড ( Cupboard ) থাক দরকার | 
অবস্থাপন্ন পরিবারে এই কক্ষটিতে রেফ্রিজারেটর রাখিতে পারে__ইহাতে ঘরখানির 
আভিঙ্গাত্য বৃদ্ধি পায়। ভোজন-কক্ষটিতে যাহাতে আলো-বাতাস প্রবেশের 
ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় নে বিষয়ে বশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । এই জন্য প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত আসবাব-পত্রের বাহুল্য WIEN ঘরটিকে ভারাক্রান্ত করিয়া না তোলাই 


যুক্তিযুক্ত | 


গৃহ-প্রসাধনে মধ্যবিত্ত ও নিয়বিত্ত পরিবার 


MRT সামাজিক জীব। যখন সভ্যতার কোনও আলো ছিল না, সুদূর সেই 
আদিম যুগে তখনও মানুষ আত্মরক্ষা, খাগ্সংগ্রহ এবং স্থার্থসিদ্ধির জন্য দল 
বাধিয়াছে; গোষ্ঠী গঠন করিয়াছে। WRT এক! বাম করিতে পারে না, তাহাকে 
ভি দশ জনের সঙ্গে মিনিয়| মিশিয়াই থাকিতে হয়।_ ৰতুবা 

প্রাকৃতিক ছন্দে টিকিয়! থাক! তাহার পক্ষে সভবপর হইত 
কিনা নন্দেহ। তাই একদিন স্বার্থের খাতিরে মানুষ যে দল গঠন করিয়াছে তাহাই 
সভ্যতার ক্রমবিকাশের wee সঙ্গে মাজিত সভ্যসমাজে পরিণতি লাভ করিয়াছে। 
বর্তমানে এই সামাজিক জীবনের আবার বিভিন্ন স্তর পরিলক্ষিত হয় আমাদের দেশে 
অর্থ নৈতিক অবস্থা অনুযায়ী সমাজকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হইয়াছে; যেমন, উচ্চ- 
মধ্যবিত, মধ্যবিত্ত ও fael এই ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক স্তরের বিভিন্ন পরিবার 
উহাদের স্বীয় ক্ষমতায় সমাজে অধি্রিত। একে অপরের সহিত পাল! দিয়! সামাজিক 
প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে | বাসগৃহ, খাগ্য-ব্যবস্থা, পোশাক-পরিচ্ছদ, আমোদ- 
প্রমোদ, সাজ-সক্ষা প্রভৃতির প্রত্যেকটির পরিকল্পনাও উহাদের নিজ নিজ অর্থ নৈতিক 
ক্ষমতার ভিতর সীমিত থাকে | | 
উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবার মোটামুটি স্বচ্ছল পরিবার হিসাবে পরিগণিত হয়। 
WPS} এখানে সংসারের প্রয়োজনীয় সমস্ত চাহিদা মিটাইয়। স্বচ্ছন্দগতিতে সংসারটিকে 
চালাইয়া লইতে পারে। তাহাদের সাংসারিক কাজে সমারোহ আছে, সমস্ত! নাই। 
গৃহ-প্রসাধন কাজটি তাহাদের কাছে ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে বিচিত্র দ্রব্যসম্ভারের 
সমারোহ ছাড়! আর কিছুই নয়; সেখানে বাহুল্য আছে, বৈচিত্র্যও আছে। অনেক 
স্থলে এ প্রসাধনের ভিতর সুন্ম সৌন্দ্যাভুতির পরিচয় পাওয়া যায় না কিন্তু স্থূল 
দৃষ্টিতে তাহা ধর! পড়ে না। এক কথায় ইহাতে চোখ ভরিলেও মন ভরে ন! । বিভিন্ন 


T 
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উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কক্ষের প্রয়োজনীয়ত1 থাকিলেও বাস্তৰ ক্ষেত্রে সেট। মিটানে। একটি 
মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না। দুইটি কি তিনটি কক্ষ লইয়া 
সাধারণতঃ একটি মধ্যবিত্ত একক পরিবারের বাস $ সেখানে স্বতন্ত্র পড়ার ঘর, বনিবার 
ঘর, শিশুর ঘর এই সকল অতিরিক্ত ঘরের চাহিদ সাধারণতঃ এ নির্দিষ্ট দুই-তিনটি ঘরের 
ভিতরই ব্যবস্থা করিতে হয়। এ সমস্ত কক্ষে দামী দামী 
আসবাব-পত্রের সন্নিবেশ ঘটানোও গৃহকর্জীর পক্ষে সম্ভব নয়, 
প্রয়োজনও নাই ॥ এই সকল পরিবারে দুইটি শয়ন-ঘরের একটিতে পাঠ-কক্ষের ব্যবসা 


আসবাবপত্র সন্নিবেশ 


‘করিয়া লইতে হয়।  শয়ন-ঘরে একটি খাঁট, আলমারি ও ছোট একটি শো-কেস 


থাকিতে পারে। এই শো-কেসের মাথার উপর একটি রেডিও সেট থাকিবে; 
উহার পাশেই মাটির একটি সুন্দর যতি রাখিতে পারিলে ঘরের পরিবেশটিকে সুন্দর 
করিয়া তোল! যায় । শো-কেসের ভিতরে বাড়ীর মেয়েদের হাতে তৈরী বিভিন্ন রকসের 
পুতুল, ও.আরও টুকিটাকি উপকরণ রাখিতে পারিলে নৃতন করিয়। কিনিবার 
প্রয়োজন হয় না ; অধিকন্ত গৃহসচ্ছায় ইহা একটি বৈশিষ্ট্য আনয়ন করে। AAA 
কাগজ, কাপড়ের টুকরা, অবশিষ্ট পশমের গুলি, পাট, ব্যাটারি, her 
de, এর শিশি, টুথপেস্টের ঢাকনি, ডিমের খোলা 

RE জেলেদের প্রভৃতি গৃহের পরিভ্যজ্য ৷ দ্রব্যসকল ছার] নানাবিধ BET 
im কা লাগালো. স্বর সাজাইবার উপকরণ তৈরী করা যায়। ইহা ছাড়া 
বাজার হইতে মাটির ফুলদানী, পাউডার কেস, ছাইদান প্রভৃতি কিনিয়া 
বাড়ীতে ইচ্ছামত উহাতে তুলির সাহায্যে র-এর নক্সা করিলে উহা! বাস্তবিকই ঘর 


_সাজাইবার উপযোগী za l 


দ্বিতীয় শয়ন-ঘরটিতে বাড়ীর ছেলেদের শয়ন-ব্যবস্থার ভিতর পাঠ-কক্ষের উদ্দেশ্য 
সাধিত হইতে পারে; অতএব এখানে ছোট একটি তক্ত পোষ, একটি টেবিল, দুইটি 
চেয়ার থাকা প্রয়োজন । তাহা ছাড়া বাড়ীর প্রয়োজনীয় অথচ অব্যবহার্য TS- 
cabal, পুরাতন স্থ্যটকেস প্রভৃতি রাখিবার স্থান এই ঘরেই করা যাইতে পারে। 
মধ্যবিত্ত পরিবারে দেওয়ালের রং সাধারণতঃ কক্ষের উদেশ্য হিসাবে ব্যবস্থা, করা 
যায় না) সব ঘরেরই রং হওয়া, উচিত Fra ও aal নীল অথব। Aw! 
দেওয়ালে বিভিন্ন রকমের ভাল ভাল ছবি মাত্রা, ছন্দ ও সামঞ্স্ত অন্ন্যায়ী টাঙ্গানো 
হুইবে। দেওয়ালে কোনও খুঁত থাকিলে চিত্র সন্নিৰেশেই 
তাহা ঢাকিক্সা দেওয়া যায়। দামী দামী দেওয়াল 
কাগজ ব! চিত্রকরের চিত্রাঙ্নের প্রয়োজন এখানে অযৌক্তিক । মেঝে মাজিয়। ঘষিয়া 


দেওয়াল ও মেঝের সঙ্জা : 
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পরিষ্কার রাখিতে পারিলেই গৃহের সৌন্দর্য ফুটিয়া ওঠে। গৃহকর্তীর হাতের একটি 
HHT আলপনা ঘরটিকে আরও মনোরম করিয়া তুলিতে পারে | কার্পেটের 
আচ্ছাদন অপেক্ষা আলপনার সৌন্দর্য অনেক বেশি হৃদয়গ্রাহী । বিশেষ কোনও উৎসবে 
হাতে-তৈরী ফুলের AMFA] আচ্ছাদন গালিচার মত ব্যবহার করা যায়। 
বসিবার ঘরের দেওয়ালে বড় বড় মনীষীর ছবি, প্রাকৃতিক দৃশ্ঠাবলীর ছবি 
রুচিসম্মতভাবে সাজাইয়। রাখিতে পারিলে জাকজমকের কোন প্রয়োজন পড়ে না। 
ঞ্মবেতে একটি বড় টেবিলের চারি পাশে কয়েকখান। চেয়ার থাকিবে, সম্ভব স্থলে 
Ras একটি সোফা দের ব্যবস্থা একপাশে রাখা যায়। নীল বা 
i সবুজ দেওয়ালের রং অন্থ্যায়ী সাধারণ উটের রঙ্গীন 
পর্দা! সকল কক্ষের জানালা-দরজায় সন্নিবেশ করা হইবে। পর্দায় ছাট-কাটের বাহুল্যের 
পরিবর্তে গৃহকর্ত্রীর হাতের স্থচী-শিল্পের ছুই-একটি নক্সা থাকিলে উহ! অনেক বেশি 
মল্সারর Vz | , 
মধ্যবিত্ত পরিবারে পৃথক রন্ধন-গৃহের ব্যবস্থ। থাকে কিন্তু পৃথক খাওয়ার ঘর অনেক 
'স্থলেই থাকে না। সেক্ষেত্রে রদ্ধন-গৃহটি বড় হইলে উহার এক পাশেই খাওয়ার ব্যবস্থা 
করিয়া লইতে হয়। দেওয়াল-তাকে যাবতীয় বাসন-পত্র 
রান ইন্দর ভাবে সন্নিবেশ করিয়া একপাশে উন্ননের ব্যবস্থা 
করিতে হয়। পানীয় জলের জন্ত এক প্রান্তে একটি কলসী বা কুজার ব্যবস্থা রাখিতে 
হয়। পূর্বেই বল! হইয়াছে, গৃহ নির্মাণের সময় রদ্ধন-গৃহটি U আকৃতির করিতে হয় | 
ও আকৃতির রান্নাঘরে অল্প জায়গায় সমস্ত ব্যবস্থা ভালভাবে সম্পন্ন করা যায়। 
বড় বড় শহরের বাড়ীতে পায়খানার সংলগ্রই সাধারণতঃ স্নানের ঘরের ব্যবস্থা 
থাকে । সেক্ষেত্রে খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য শক্ত ঝাট। দিয়া ফিনাইল ও জলের 
সাহায্যে বিশেষ ভাবে ধুইয়া ফেলিতে হয়; এজন্য ভাল নর্দমার ব্যবস্থা রাখিতে 
হয়। তাক থাকিলে সেখানে স্নানের প্রয়োজনীয় উপকরণাদি রাখা যায়। কাপড়- 
চোপড় রাখিবার উদ্দেশ্যে একটি তার টানানো থাকিবে। 
ছোট ছোট শহরে বা গ্রামে স্বতন্ত্র জায়গায় সিমেন্ট করিয়। চারিদিকে দেওয়াল 
খিরিয়া এবং ছাদে টিন, টালি অথব। আযাসবেস্টসের আচ্ছাদনের ভিতর 
উর সুন্দর একটি স্নানের ঘর তৈরী হয়। শহরের ছোট ছোট 
অন্ধকার স্নানঘর অপেক্ষা এই ব্যবস্থা অনেক ভাল | এখানে 
আলোবাতাদের কোনও অভাব ঘটে না। কাপড় কাচার কাজটি এখানেই 
স্থসম্পন্ন হইতে পারে। 


> ঃ 
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নিম্নবিত্ত পরিবারকে সাধারণতঃ একখানা ঘরের ভিতরই সমস্ত ব্যবস্থা! করিয়া 
লইতে হয়। সংসারের অপরিহার্য ব্যয়গুলি সঙ্কলান করাই দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, 
সেক্ষেত্রে গৃহসঙ্জার জন্য ব্যয়ের চিন্তা নিতাস্তই অযূলক। geval aie রুচিদম্পন্ন! 
হয় তাহা হইলে এ একখান! ঘরের ভিতরই সাজাইয়। গুছাইয়া স্থখের নীড় গড়িয়া 
তুলিতে পারে। পরিদ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখাই গৃহ-সজ্জার মূল নীতি। 
ঘরথানিকে ঝাড়িয়া-মুছিয়া, সামান্য ছবি টাঙ্গাইয়া, টাঙ্ক, সুটকেসগুলিকে আচ্ছাদিত 
করিয়। রাখিতে পারিলেও গৃহের শ্রী বৃদ্ধি পায় | 


গ্রামে নিয়বিত্ত সম্পন্ন বাসগৃহের সঙ্ভ। 


গ্রামে গৃহস্থঘরের এক একখানা বাসগৃহ মনে হয় ছবির TSI খোল! প্রকৃতির 
ভিতর সামান্য কুটিরখানির দীনতা ঢাকিয়া সুন্দর করিয়া তোলার যে অপূর্ব চেষ্টা 
তাহা অট্টালিকা প্রসাধনের ব্যবস্থাকে অনেক সময় হার মানাইয়া দেয় । পরিক্ষার- 
পরিচ্ছন্ন একখানা কাচা বাড়ী; শুষ্ক খটখটে, আর্দ্রতাবিহীন একখানি মেঝে | 
গুহই ছবি কাদ! মাটির লেপনে প্রায় সাদাখড়ির বর্ণ ধারণ করিয়াছে | 
সামান্ত কয়েকটি আসবাবপত্র, নিতান্ত প্রয়োজনেই 
একখানা বড় তক্তপোষ রহিয়াছে। ম্বচ্ছলতার অভাবে দরজা-জানালায় শোভা 
পাইতেছে, পুরাতন ছাপার শাড়ির মোটা ভাজের পর্দা। বাক্স-পেটারার ও 
অন্যান্য আচ্ছাদনও রুচিসন্মতভাবে পুরাতন কাপড়ের বিভিন্ন রং-বেরং-এর 
সুন্দর সুন্দর ঢাকনা | তভ্তপোষের উপর তোষক, বালিশ, চাদর মিলাইয়া পরিপু্ন 
একখানি শষ্যা। কিন্ত তার সন্নিবেশও সম্পূর্ণ আলাদ। তক্তপোষের পাশেই 
পাকানো পাড়ের দড়ি কীচ। বেড়ার দুই পাশে আংটার মতে RNT, 
ভাহাতে বালিশগুলি একটার পর একটা সন্নিবেশ কর! হইয়াছে ; তক্তপোঁষের উপর 
তোষক Rattan উহাতে সতরঞ্চিটি বিছানো, আবার কখনও রঙ্গীন একটি মোটা 
চাদরও স্থান গ্রহণ করে। অতিথির! বসেন এখানেই । আবার কখনও ঘরের 
কোণ হইতে একখান! মাদুর বিছাইয়! দেওয়া হয় খোলা বারান্দাঁয়। 
গৃহের সামনেই মাটির প্রাঙ্গণের একপাশে তেরছাভাবে একফালি জায়গায় শোভা! 
পাইতেছে ছোট একটি ফুলের বাগান। বিলাতী ফুলের সমারোহ নাই ঝা 
থাকলো গন্ধরাজ, টগর, যু'ই, জন্ধ্যামালতী, গাঁদা, জবা, দোপাটি, 
কলাবতী বিভিন্ন খতুতে রূপে রসে গন্ধে এরা সব আসর জমায়। এমন মনমাতানে! 


bs উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রবা 
স্থান আর কোথায় মেলে! আঙ্গিনার অপর প্রান্তে তুজসীমঞ্চ ; সন্ধ্যায় এখানে 


প্রদীপ জলে, এখানের PERE যেন গৃহলক্ষমী। 

অদূরেই status, ছিমছাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্, দুইটি সাধারণ pw) পাশাপাশি, 
চকচকে, ঝকঝকে বাসন-পত্র, নিজের হাতের ধোয়া, মাজা । ভিম পাউডার 
নাই, নাই স্টীল উল, নাই কোনও qeta arji সাধারণ কয়লার ছাই, 
তেঁতুল, আর খড়ের গুচ্ছ | আর কি প্রয়োজন? ট্রিলের বাসনে দাগ পড়িবে, চীনা 
মাটির ডিস ভাল পরিস্কার করা দরকার--এ সবের কোনও AaB নাই। বাপ- 
ঠাক্রদার আমলের কীসা-পিতলের বাসন, আর কয়েকখানি প্রয়োজনীয় 
আ্যানুমিনিয়াম, এনামেল আর লোহা, প্রয়োজন ইহাতেই মিটিয়া যায়। ভাড়ার 
ঘর নাই। এ সমস্যার সমাধানও গৃহকত্রীর পরিকল্পনায় আছে। 

যূল বামগুহের নিকট লক্ষ্য কর! যাইবে এ ঘরের সংলগ্ন আর একখানি ছোট az | 
সেখানে প্রবেশ করিয়াও প্রাণ জুড়ায়। দারিত্রোর রিক্রতাও এখানে ধরা পড়ে ai 
দেব-দেবীর মৃতি ও ছবি সন্সিবেশের কার্পণ্য নাই; যথাযোগ্য ফুল- 
বেনপাতার আয়োজনের মাঝধানে সামান্ত খাদ্যের উপকরণে ছোট ছোট থালাগুলি 
ভরপূর। লক্ষমীর প্রতীক-চিন্ের একখানা আলপনা ঘরধানিকে আরও সুন্দর, 
মনোরম ও পবিত্র sian তুলিয়াছে। ভুল হয়, মনে হয় গৃহমন্দির ! না দ্বেব- 
মন্দির । গৃহগ্থালীর জিনিদগুলিও অবহেলিত অবস্থায় নাই। ঘরের বেড়ার উপর 
দিকে ছুই পার্শ্বে দুইটি চওড়া কাঠের তাক আছে। তাকে সাজানো! আছে 
সংসারের সারা মাসের খাগ্সামত্রী_চাল, ডাল, তেল, নুন, মশল!, চিনি 
আরও কত কী। সমস্ত কৌটা ও বোতলগুলি খাগ্ের নাম লেখ! লেবেলে 
আটকানে!। সর্বসনক্ষের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য দুইটি রঙ্গীন পর্দাও ঝুলিতেছে। 
তাহাতে গৃহকত্রীর হাতের মোটা সুচের, মোটা সুতার শিল্পকার্ষের সহজ ও 
স্থন্দর TANG মনকে আকৃষ্ট করে। 

ছোট ছোট শিশুরা বাইরে আন্দিনায় আলো-বাতাসে খেলাধুলা করে ১__ 
সেখানে আড়ম্বর নাই, কৃপণতা নাই, আছে শুধু প্রাণের স্বাভাবিক উচ্ছলতা। 
এই তো গ্রামের রূপ, এই তো গৃহকর্জীর হাতে গড়া গৃহের ছবি । এর সঙ্গে শহরের 
জীকজমকতার কত পার্থক্য ! 
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গৃহের আভ্যন্তরীণ দক্ছা ও বণ প্রকল্প s 


গৃহ-প্রসাধনে বর্ণপ্রকল্প 

বর্ণ মানুষকে আকৃষ্ট করে। গৃহ-প্রসাধনে বর্ণ-সমাবেশ একটি প্রন্থোজনীয় fy | 
মানুষের দেহ ও মনের ভিতর বর্ণ বেষ্ট crete feats করে-তাই প্রসাধন ক্ষেত্রে বর্শ- 
'নবাচন ste অত্যন্ত সতর্কতার সহিত করিতে হয়। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর 
গৃহের দেওয়ালের রং নির্বাচন করিতে হয় এবং এই দেওয়ালের maa সহিত সাহস 
রাখিয়া wate জিনিসের রং নির্বাচন কর! যুক্রিমুক। তিনটি at চারিটি রং-এর 
বেশি একজে সমাবেশ ঘটানো উচিত নয়-_ইহ! চোখকে পীড়িত sien ভোলে 
“বং শান্ত ও faseta পরিবর্তে ঘরের ভিতর একটি উগ্রভাৰ আলিয়া দেয়। 
cet aR করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত | 

বিজ্ঞানীদের মতে সূর্যরশ্মির মধ্যে সাতটি রং আছে; এই সাতটি রংকে 
সংক্ষেপে নাম দেওয়া হইয়াছে (Vibgyor) “ভিবজিওর' | এই সাতটি বর্গ হইতেছে 
বেঞ্জনী ( Violet ), তু তে, (Indigo ), নীল (819৫), সবুজ (Green), tag 
( Yellow ), কমল! ( Orange) ও লাল ( Red) | 

চত্রশিল্পীরাঁ এই সাতটি বর্ণকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন 
(১) প্রাথমিক বর্ণ. (২) মাধ্যমিক বর্ণ ও (৩) প্রান্তিক বর্ণ । 

একটি বর্ণচক্র পরীক্ষা করিলে উহার ভিতরে নানা রকমের রং দেখিতে পাওয়া 
যায় । এই বর্ণের শ্রেণী ভাগ করিলে দেখা বায়-_লাল, হলুদ্র ও নীল রং এই fea 
প্রাথমিক রং। এই তিনটির যে-কোনও দুইটি রং মিশাইলে একটি নূতন 
বং-এর সমষ্টি হয়। এগুলিকে বল! হয় মাধ্যমিক রং। লাল হলুদে কমল! রং হয়, 
আবার wage ও নীলের সংমিশ্রীণে সবুজ রং হয়। লাল ও নীলের সমাবেশে 
বেগুনী রং Ral আবার তিনটি প্রাথমিক বর্ণ এবং তিনটি মিশ্রবর্ণের 
সংযোগে ছয়টি প্রান্তিক বর্ণের কি হয়। যেমন-__হুরিজ্রীশ্যাম, লীজশ্যাম, 
নীলবেগুনী, রক্তবেওুনী, হুরিদ্রাঁকমল। বাপ্তবক্ষেত্রে বিভিন্ন রং-এর সমাবেশে 
আমরা ১২ টি রং পাইয়া! খাকি। ইহার ভিতর সাদা ও কালো রং নাই। হুর্ষের 
সাতটি রং-এর সংমিশ্রণে সাদা রং উৎপন্ন হয় ; এর সাতটা রং-এর অভাবে কালো রং 
সৃষ্টি হয়। যেকোনও রংএর সহিত সাদ রং মিশাইলে Ete রং হয়, আবার 
কাঁলো। রং মিশাইলে ঘন বর্ণ হুয়। লাল বর্ণের সহিত সা রং মিশ্রিত করিলে 
গোলাপী রং হয়। এইভাবে ইচ্ছামত মিশাইয়। নৃতন নৃতন রং-এর R হইতে 
পারে। 

রং-এর দ্বিতীয় পর্ধায়ে লাল, কালো, ate, হলুদ, নীল প্রভৃতি রংগুলির সংমিশ্রণে 


৪৮ ' উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন। ও গৃহ-শুশষা 


খয়েরী, গোলাপী, ছাই, ফিক! হলুদ, বাদ্রামী, আসমানী প্রভৃতি রংগুলি 
পাওয়া যায়। বর্ণচক্রের বিপরীত-ধর্মী রংগুলিকে উহাদের সম্পূরক রং বলে। 
যেমন, মূল রং যদি সবুজ হয় তবে উহার বিপরীত লাল অথবা বাদামী রংকে সম্পূরক রং 
ৰল! যাইতে পারে । আর যে-সব রং যূল রং-এর সহিত নিকট-সম্পর্ক যুক্ত উহাদের 
AAT রং বলা যায়। যেমন সবুজ্ব রং-এর সমধর্মী হইল অন্যান্য যত রকমের 
Rta বা গাঢ় সবুজ রংগুলি । ইহ ছাড়। হলুদ, ধূসর এবং নীল me উহ্থার 
সমধর্মী। রং-এর ঘনত্ব হইতেছে রংএর মান। রং-এর মানের পার্থক্য আছে, আবার 
ওজ্জন্যের পার্থক্য আছে। একটি ঘন রং একক ভাবে থাকিলে চোখ ঝালসাইয়া 
যায় কিন্তু একটি সম্পূরক রং কাছে থাকিলে রংএর তীব্রতা অনেক কমিয়। যায় | 
Pera বলা যার, লাল রং-এর সঙ্গে সম্পূরক রং সবুজ একসঙ্গে থাকিলে-ছুইটি 
(রং-এর উচ্জন্যাই কমিয়। যাইবে | ধূসর রংও Saaz কমাইবার সহায়ক। 

ক্ষেত্রবিশেষে মানের মনের উপর'বিভি্ র-এর প্রতিক্রিয়া হয়। নীল ও সবুজ 
. রং সিঞ্ধত| আনিয়! দেয় কিন্ত লাল রং নার্ভগুলিকে উত্তেজিত করে। afra 
ঘরের এবং শয়ন-ঘরের রং হওয়া উচিত নীল অথব। সবুজ । তবে বৈঠকখানা 
ঘরের মত শয়ন-ঘরের রং অতো ঘন না হইয়। হাকা হওয়াই যুক্তিযুক্ত। 

লাল, কমলা এবং RTT রং সাধারণতঃ উত্তেজক, অপর পক্ষে নীল, সবুজ, 
বেগুনী এইগুনি মৃদু ও fra বলিয়া ধরা হয়। গভীর ঘন রং অর্থাৎ উত্তেজক রংগুলি 
WAST হইলেও কাছে মনে হয়, আবার হাক! রং নিকটবর্তী থাকা সত্বেও দূরের বলিয়া 
মনে হয়। দেওয়ালের রং যদি ঘন উজ্জ্বল হয় তাহা হইলে ও দেওয়ানকে বড় 
ৰনিয়। মনে হইবে এবং ঘরের আক্কৃতিটি ষেন ছোট হইয়। গিয়াছে মনে হুইবে। 
দেওয়ালে সংযুক্ত ছবি, দ্রজা-জানলার A সমস্তই আকারে বড় বলিয়। প্রতীয়মান 
হইবে। এইভাবে হান্কা রং-এর একখানি কার্পেট মেঝেতে আচ্ছাদিত থাকিলে 
ঘরটি অপেক্ষাকৃত বড় মনে হইবে। যে-সব আসবাবপত্র আকারে ছোট এবং 
ঘরের কম জায়গার প্রয়োজন হয়, সে-সব ক্ষেত্রে দেওয়ালের উজ্জ্বল বা উষ্ণ রং 
ব্যবহার করা! AIS | উজ্জন আলোকে উষ্ণ রং এবং মিশ্র বর্ণকে অন্ুজ্জন ব। fay 
রং বলা হয়। ছোট ঘরে উজ্জল বর্ণের সমাবেশ ঘটাইলে ঘরটিকে আরও ছোট afani 
মনে হইবে কাজেই সেখানে হাকা বর্ণ সমাবেশ করাই উচিত। উত্তর দিকের ঘর- 
গুলিতে কখনই সুর্যের আলো! পড়ে না, সেই কারণে এ দিকের ঘরগুলির রং 
হওয়া উচিত উত্তেদ্ক অর্থাৎ লাল, হলুদ, কমলা, গৌলাগী প্রভৃতি উষ্ণ ge | 
ইহাতে ঘরটি আরামপ্রদ হইবে। আবার যে ঘরে সূর্যালোকের অভাব নাই, 
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Ir 


স্থগৃহিণী ৪৯ 


সেখানে ঘরের রং হওয়! উচিত gigi ও Faw | গৃহের সমন্বয় অনুযায়ী বর্ণ নির্বাচন 
করা আবশ্তক। 
দেওয়ালের রং প্রতিদিন পরিবর্তন করা যায় না। কিন্ত ঘরের পর্দা, আসবাব-পত্রের 
: ঢাকনা, কার্পেট প্রভৃতির রং পাণ্টাইয়া মাঝে মাঝে অদল-বদল করিয়া সন্নিবেশ 
; করিলে ঘরের একবেয়েমী দূর হইয়া বৈচিত্র্যের eB হয়। মনের উপর এবং চোখের 
উপর ইহার প্রভাব শুভজনক। দেওয়াল-কাগজ দ্বারাও রং-এর বৈচিত্র্য আনা ata l 
তবে দেওয়াল-কাগজ ব্যবহার করিলে বিবর্ণ হইবার পূর্বেই পাণ্টানো উচিত। গৃহ- 
প্রসাধনে উপযুক্ত বর্ণ-বিন্তাস করিতে পারিলে উহা! মনকে আকর্ষণ করে এবং মনের 
প্রফুল্লত৷ ও সজীবতা৷ ফিরাইয়! আনে | 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
সুগুহিণা 


পুরুষের কর্তব্য বাহিরে, স্ত্রীলোকের কর্তব্য অন্দরে | কিন্তু এই কথা হইতে এইরূপ 

সাব্যস্ত কর! উচিত নয় যে, এই ক্ষুদ্র অন্দরটিতে যে কর্তব্য পালন করিতে হইবে 
S atate ক্ষুদ্ৰ । বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা! যায় যে, এই অন্দরই মানুষের 

একমাত্র শান্তির স্থান । এইখানে শৃঙ্খল! থাকিলে মানুষ সমস্ত জগতে নিগৃহীত 
| হইয়াও সুখী; এইখানে শান্তি ন! থাকিলে মানুষ সমস্ত জগতে সম্মানিত হইয়াও 
egal! স্থগৃহিণী মাত্রই গৃহে অর্বপ্রকার শ্রীবৃদ্ধি 
p iam করিতে প্রয়াদী হন। অনাদি কাল হইতে নারী যখনই 
|. মাতৃত্বের অধিকার পাইয়াছে তখনই এমন সকল হৃদয়বৃত্তি লাভ করিয়াছে যাহার 
| ফলে সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন তাহার পক্ষে সহজ হইয়া ওঠে। এই জন্য যে নারীর 
. মধ্যে ৰ সকল হ্ৃদয়বৃত্তির উৎকর্ষ আছে, দে আপনার সংসারকে WP করিয়া 
ce তোলে; ইহাতে কত “বুদ্ধিমত্তা, কত নৈপুণ্য, কত ত্যাগ, কত আত্মনংযম' 
পরিপূর্ণভাবে সন্মিলিত হইয়া অপরূপ grate লাভ করে Stel বলিয়া শেষ করা যায় 
. না। এই কারণেই ঘরকন্নার কাজ একান্ত ভাবে নারীর। গৃহিণীই গৃহের শ্রী, গৃহের 

মৌনদর্য। 
(গৃহ বিজ্ঞান/৪ ( xi-xii ) 
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গৃহকত্রীর উপরই সমস্ত কাজের দায়িত্ব থাকে। উপযুক্ত গৃহিণীর অভাবে সংঘাঁরে 
নানাপ্রকার IAN দেখা দেয়__ পক্ষান্তরে একটি সুগৃহিণী গৃহটিকে একটি সুখ- 
'স্বাচ্ছন্দ্যের আকর করিয়! তুলিতে পারে। এই সুষ্ঠু গৃহপরিচালনায় পরিকল্পনার 
একান্ত আবশ্তক। প্রত্যেক গৃহিণীকেই নির্দিষ্ট আয়ের ভিতর সংসারের সমস্ত দাবি 
মিটাইতে হয়। যথেষ্ট বিচারবুদ্ধি ও বিবেচনা দ্বারা একটি খসড়া aes করিয়া 
নংদারের যাবতীয় কর্তব্যগুলি সমাপন করিতে হয়। যে-কোনও ক্ষেত্রে ষে-কোনও 
দায়িত্বদম্পন্ন কাজেই পুর্বপরিকল্পন। অনুযায়ী একট! agi ews করিয়া লইতে 
হয়। পরিকল্পনাটি যথেষ্ট বিচক্ষণতার সহিত না করিতে পারিলে গৃহ-পরিচালনার 
কাজটি ব্যর্থ হইয়া যায়,_-সেই কারণেই অনেক গৃহকত্রা 
আছেন আঁথিক সঙ্গতি থাকা সত্বেও গৃহের সমস্ত রকম 
ব্যয় ষথাষথ ভাবে agata SR উঠিতে পারে না। শ্রমশীলতা, বুদ্ধিমত্তা, 
কর্তব্যনিষ্ঠা ও মিতব্যস্িতা প্রভৃতি গুণগুলির ভিতর দিয়াই এই কর্মদক্ষতা 
সৃষ্টি হয়। Aah কর্তব্য সাধনে সুষ্ঠু গৃহপরিচালনায় স্থগৃহিণীর এ সকল গুণ থাকা! 
একান্ত প্রয়োজন | 
গৃহের আরাম ও স্বাচ্ছন্দের জন্যই খাগ্যরচনা, বন্বধৌতি, রোগীর সেবা, সংসারের 
আয়-ব্যয় ও সঞ্চা প্রভৃতি বিষয়গুলির হুঠু পরিচালনা প্রয়োজন। কাজের স্থবিধার 
জন্ত গৃহিনী-সর্বপ্রথমেই একট। ছক করিয়া নিবে। এই বাধাধরা ছক অনুযায়ী কাজ 
৮৮1 করিতে পারিলে বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা খুবই কম। ছক 
তৈয়ারীর সময় কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে 
হয়। সময়ের তালিকা, শ্রমবিভাগ, এবং কর্ম সংক্ষিপ্তকরণ। এই কৌশলগুলি 
পূর্বেই চিন্তা করিয়া লইলে একদিকে যেমন কাজট স্থন্দরভাবে সম্পন্ন হয় অপরদিকে 
গৃহকন্রা'র পরিশ্রাম কম হয় এবং অল্প পরিশ্রমে বেশি কাজ পাইতে পারে। 


সুষ্ঠ কাজে সমর-তালিকার প্রয়োজনীয়ত। 


গৃহং-পরিচালনার কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সময়-তালিকা একান্ত 
আবশ্তক। সমগ্র কাজগুলিকে মোটামুটি ভাবে তিনটি সময়ের শ্রেণীতে ভাগ করিতে 


গৃহকত্রীর গুণাবলী 


| 
} 
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al যেমন দৈনন্দিন, সাপ্তাহিক ও মাসিক। আবার অনেক সময় এমন 
কতকগুলি কাজ আছে Wel বৎসরে একবার করিবার প্রয়োজন হয়। দৈনন্দিন 
কার্ধের কুশলতা নির্ভর করে কার্ধের শৃঙ্খলার উপর। seal হইতেছে এই যে 
আগের কাজ আগে, পরের কাজ পরে করা । এই শৃঙ্খলা-বোধটি না থাকিলে পরিবারস্থ 
অন্য সকলেরই যে কেবলমাত্র কষ্ট হয় তাহ! নহে গৃহকর্ত্রার নিজেরও অনেক অস্থবিধা 
ভোগ করিতে হয়। প্রতিদিন সকাল বেল! অতি প্রত্যুষে ঘুম হইতে উঠিয়া প্রাতঃ- 
কৃত্য সারিয়। লইয়া! গৃহ-প্রাঙ্গণ ও চারিদিক পরিক্কার-পরিচ্ছন্ন করা কর্তব্য। দাস- 
দাসী থাকিলে গৃহকত্রী অবশ্যই তাহাদের সাহায্য লইবে। ইহার পরই আসে রন্ধন বা 
রন্ধন-ব্যবস্থার কথা | রন্ধন করিয়া খাওয়াইয়! পরিবার-পরিজনবর্গকে তৃপ্তিসাধন 
করার মত স্ত্রীজাতির উত্তম কার্য আর নাই। আধুনিক যুগে ধনী পরিবারেও এই কাজটি 
০ গৃহকত্রীকে নিজ হস্তে করিতে দেখা যায়। আবার এমন 
pa Ne Se তব নি পরিবারও আছে আলস্য ও বিলাসিতা বশতঃ নিজে 
রন্ধন না করিয়া পাঁচক-পাচিকার সাহায্য গ্রহণ করেন। 

খাওয়া-দাওয়ারকাজ শেষ করিয়। দুপুরে সামান্য বিশ্রামাকরিয়! শিল্পচ্চার জন্যকিছু সময় 
ব্যয় করিতে হইবে। লেস তৈয়ারী, এমব্রয়ডারীর কাজ, কাটার সাহায্যে উলের 
পোশাক তৈয়ারী এবং সেলাই কলের সাহায্যে নান! প্রকারপোশাক তৈয়ারী__এই 
সকল বিবিধ সেলাই প্রত্যেক গৃহকন্রীরই অতি প্রয়োজনীয় কার্য । আবার বিকাল 
হইলে গৃহ-সঙ্জার টুকিটাকি কাজের ভিতর রাত্রিকালীন আহারের ব্যবস্থা | গৃহস্থালী 
এই সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজের পর নিজের বেশভূষা ও পারিপাট্যের প্রতি লক্ষ্য 
রাখা প্রয়োজন। কারণ ষে স্ত্রীলোক দাসী এবং বাদী, সেই প্ররুতপক্ষে গৃহের লক্ষ্মী । 
অতএব নিজের দেহের পরিফ্কার-পরিচ্ছন্নতা৷ ও বেশতুযার পারিপাট্য-_ইহার কোনটাই . 
অবহেল। করা উচিত নয় | বিকালবেলা সাধারণতঃ অতিথি, অভ্যাগত ও আত্মীয়- 
স্বজনের আগমন ঘটে-_তাহাদের সঙ্গে কথা বলিবার জন্য সময় হাতে রাখা দরকার I 
তাহাদের উপস্থিতিতে বাড়ীর কাজে ব্যস্ত থাকিলে তাহ! অতি অশোভনীয় দেখায় | 
. রাত্রে বাড়ীর ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ারতদারক কর! এবংপ্রয়োজন স্থলে সাহায্য 
O করা দরকার। সংসারের দৈনন্দিন হিসাব রক্ষার ব্যাপারটিও ওই সময় তালিকার 
ভিতর রাখিতে হইবে। : দিনান্তে সমস্ত ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা শেষ হইবার পর শয়ন 
করিবার পূর্বে রাত্রে এই কাজটি অত্যন্ত নিপুণ ভাবে সম্পন্ন করা উচিত। এই সময় 
তালিকার যে মাঝে মাঝে পরিবর্তন হইবে না একথা মনে কর! ভুল। বাড়ীতে 
কোনও কঠিন রোগে আক্রান্ত রোগী থাকিলে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাজ ফেলিয়া 
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রাখিয়াও সর্বপ্রথম রোগীর সুশ্রীষার প্রতিই বেশি মনোযোগী হইতে হইবে। গৃহে 
অতিথির সমাগম খটিলে তাহার অভ্যর্থনার জন্য গৃহের অন্যান্য কাজের কিছু কিছু 
faq সুষ্টি হইতে পারে । এইরূপ কমবেশি সময় তালিকার হেরফের হওয়ায় কিছুই 
যায় আসে নাঁ__উপযুক্ত গৃহিণী অত্যন্ত নৈপুণ্যের সহিত গৃহপরিচালনার এই ক্ষতিগুলি 
বিভিন্ন ব্যবস্থাপনায় পূরণ করিয়া লইতে পারে | 


গৃহ-পরিচালনীয় কম বিভাগের প্রয়োজনীয়ত৷ 


মানব সমাজে কর্মবিভাগ প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সামাজিক 
কাজের সুবিধার জন্য কর্মবিভাগের প্রয়োজন হয়। সামাজিক কার্য শৃঙ্খলার 
সহিত পরিচালনার জন্য উপযুক্ত কর্মীর প্রয়োজন। 
তাই আসিল কর্মে বাছাই করার তাগিদ । একই সমাজের 
অন্তর্গত সকলেরই আর সকল কার্ষের যোগ্যতা থাকে না ) সমান রুচিও হয় না। 
তাই ধার যে কাজে ঝোঁক বেশি, আর যে কাজের যোগ্যতা থাকে, তার জন্যই হয় 
সেই কাজ নির্ধারিত। এইরপে ব্যক্তিগত রুচি an কর্মপটুতার জন্যই 
সমাজে কর্ম-বিভাগের Ue হয়। 

প্রত্যেক পরিবারেও যোগ্যতা অন্যায়ী বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন লোককে 
att বণ্টনের প্রয়োজনীয়ত। আছে। ab গুপরিচালনার জন্য বয়স, শক্তি ও সামর্থ্য 
অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন কাজ ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিতর ভাগ ‘করিয়া দিতে, হয়! এবং 
ইহাদের প্রত্যেকেই যদি কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে 
তাহ! হইলে বিশৃঙ্খল! দেখ! দিতে পারে না। কিন্তু এই কর্ম- 
বিভাগের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গৃহকন্রীর। ছোটবড় কোনও পরিবারের পক্ষেই সমস্ত 
কাজ একা করা কোনও মানুষের পক্ষেই সম্ভব হইয়া! উঠে না। এই শ্রম-বিভাগে 
কাহারও উপরই বেশি চাপ পড়ে না। ফলে গৃহিণী ও বাড়ীর প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরাই 
কিছু কিছু অবসর লাভ করিতে পারে । গৃহকর্ী একা সব কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা 
করিলে পরিবারের অন্যান্য লোকের পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে কোনও 
চেতনা আসে না। সংসারের বৃহৎ কাজ ছোট ছোট অংশে ভাগ করার ফলে একের 
অপরের সহিত একটি যোগাযোগ ঘটে এবং এই সহযোগিতার ফলে: পরিবারের 
কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। 

বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভিতর কিছু কিছু কাজ ভাগ করিয়া দেওয়ার 
ফলে উহাদের শারীরিক গঠনের উন্নতি হয়, মনের প্রসারতাও বৃদ্ধি পায় এবং 


প্রাচীন যুগের কমবিভাগ 


পরিবারে শ্রমবিভাগ 


gardia দৈনন্দিন কার্ধের পরিকল্পনা ও প্রণালী ৫৩ 


মানসিক বৃত্তিগুলি পূর্ণ-বিকাশের সুযোগ ঘটে। একটি কথা আছে “অলস মস্তি 
i সয়তানের কারখান!”। অতএব বাড়ীর ছেলেমেয়েদের 
কর্মভাগের ফলে বাড়ীর ঘরের এবং বাইরের কাজ ভাগ করিয়া দিলে তাহাদের 
৪15 ১৯ ও! মনের ভিতর কখনও খারাপ ও অন্যায় কাজের চিন্তা 
আসিতে পারে না এবং শৈশব হইতেই তাহার! কর্তৰ্য- 
পরায়ণ ও দায়িত্বশীল হইয়া! উঠিতে পারে। ধর্ম ভাগের ফলে কর্মে দক্ষতা 
সৃষ্টি হয়, একই কাজ দিনের পর দিন করিতে করিতে কাজটি সহজ হয় এবং 
নিপুণভাবে কাজটি সমাধা হয়। 
আমাদের দেশে পূর্বে যে সমাজ-্যবস্থা ছিল তাহাতে বাঙালী সমাজের এক একটি 
পরিবার ছিল বিরাট আকুতির। পরিবারগুলি পুরুষানুক্রমিক হওয়ায় পরিবারে 
পিতামহ, পিতামহী, পিতামাতা, জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাত এবং তাহাদের স্ত্রী 
bs ও সন্তান-সন্ততি, ভ্রীতা-ভগিনী প্রভৃতিকে লইয়া 
বৃহৎ পরিবার ও দুত্র পরিবার পরিবারগুলি বৃহৎ আকার ধারণ করে। এই সকল 
পরিবারকে যৌথ বা একান্নবর্তা পরিবার বলে। এই সমস্ত পরিবারে আত্মীয়- 
স্বজন, দীস-দাসী ও আশ্রিত ব্যক্তিও স্থান পায়। আধুনিক যুগে ক্ষুদ্র পরিবার 
গঠনের দিকেই প্রবণতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই ক্ষুদ্র সংসারেও অনেক সময় শ্বশুর, 
শাশুড়ী ও দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের উপস্থিতি দেখা যায়। এইরূপ সংসারে 
কর্মবন্টনের সময় গৃহকর্তীর যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া! আবশ্যক | যথেষ্ট সতর্কতা 
ও বিবেচনার সহিত শ্রম-বিভাগের কাজটি করিতে না পারিলে এই সমস্ত পরিবারে 
ঘোর অশাস্তির কালিমা ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে থাকে | 
সাধারণতঃ শ্বশুর-শাশুড়ী এবং এ স্থানীয় কোনও বয়োজ্যষ্ঠদের কাজের ভার দিতে 
হইলে কখনই তাহাদের কোনও গুরুদায়িত্ব বা কঠিন sie দিতে হয় না। শ্রমসাধ্য 
কাজ দিলে তাহাদের দ্বার! সম্পন্ন হইতে পারে,না। তাহা ছাড়া এই অবিচারে তাহাদের 
eee erent মনোঃকষ্টরের উদ্রেক হইতে পারে। আবার কোনও 
ভিন্ন ভিন্ন কাজ কিছুর দায়িত্ব থেকে তাহাদের দুরে সরাইয়া রাখিলে 
উহাদের অভিমান হয়। অতএব RIF ধরনের দায়িত্বপূর্ণ কাজ তাহাদের উপর বণ্টন 
করা আবশ্যক | আঁশিতের কাজও অমসাধ্য হইলে উহার মন আঘাতপ্রাপ্ত 
হয় আবার কোন রকম কাজ না দিয়া উহাদের শুধু শুধু বসাইয়া রাখাও যুক্তিযুক্ত নয়! 
মধ্যবিত্ত পরিবারে নানা ধরনের কাজ থাকে। LBD প্রতিদিনই কিছু কিছু কাজ 
বাড়ীর প্রত্যেকেরই করিতে হয়। ঘর-বাঁড়ী পরিষ্কার করা, গৃহ"প্রসাধন 
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করা, অতিথি-অভ্যাগতদের দেখাশুনা করা প্রভৃতি কাজ মেয়েদের ভিতর 
বণ্টন করা উচিত আবার ইলেক্ট্রিক বিষয়ের যাবতীয় মেরামতির 
টুকিটাকি কাজ, রেশন তোলা, দোকান-পাঁট করা, পোস্টাফিসে যাওয়া 
প্রভৃতি ছেলেদের উপর ভার থাকিলে ভাল হয়। বাজার করার কাজটি গৃহকর্তার 
নিজের গ্রহণ করা উচিত। এই কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। বাজার 
করার দায়িত্ব ছোট ছেলেদের উপর দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। গৃহকর্তার আরও 
কতকগুলি কাজ আছে, যেমন বাড়ীর ইলেকৃট্রিক বিল জম! দেওয়া, লাইফ- 
ইনদিওরেন্দের প্রিমিয়াম পাঠানো, ব্যাক্কের যাবতীয় কাজ প্রভৃতি সমস্তই 
যথাসময়ে গৃহস্বামীরই করিতে হয় । এইভাবে বাড়ীর যাবতীয় কাজ ঠিকন্ভাবে সম্পন্ন 
হইতেছে কিনা তাহা পর্যবেক্ষণ করার দায়িত্ সুগৃহিণীর। 

কর্ম সংক্ষিপ্তকরণ £__ইহার অর্থ কর্ম হাস করা নয়। কর্মসম্পঙ্িত সময় 
ও পরিশ্রম লাঘব করাকেই কর্ম সংক্ষিগ্তকরণ বলা হইরাছে। যে-কোনও কার্য 
TE সম্পন্ন করার মস্ত বড় কৌশল এই কর্ম সংক্ষিপ্তকরণ। অযথা সময় নষ্ট করিয়া 
একটি কাজে বেশি সময় লাগানো এখনকার যুগে যূর্তার পরিচয় । এই সংক্ষিপ্তকরণ 
কাজের কৌশল দ্বারাও হইতে পারে আবার যান্ত্রিক উপায় প্রয়োগ করিয়া সম্ভব 
হয়। যে-কোনও কাজ আরম্ের পূর্বে যদি কাজটি সম্বন্ধে ভাল ভাবে চিন্তা করিয়া 
পদ্ধতিটি পর্যালোচনা করা যায় তাহা হইলে কাজটি সম্পন্ন 
করিতে বেশি সময় লাগিবে না। একটি কাজ করিতে গেলে 
পূর্ব হইতে তাহার আবশ্যকীয় উপকরণগুলি হাতের 
কাছে গচ্ছাইয়৷ লইতে হয়, অন্যথায় ছুটাছুটি করিম! বৃথা সময় নষ্ট হয়। রন্ধন 
ক্রিয়ার এই পদ্ধতিটি একান্ত আবশ্যকীয় | সাধারণ bat যখন খুনী জালানো! 
যায় না, বা নিভানে। যায় না । সেক্ষেত্রে Gar ধরিবার আগে যদি চাল ধোঁওয়া, 
মাছ-তরকারী কাটা, মশল! বাটা, গ্রভৃতি কাজ গুছানো না থাকে তাহা হইলে 
শুধু শুধুই আগুনের তাপের অপচয় ঘটে এবং ইহার জন্য অর্থ বেশি ব্যয় হয়। 
এই সাধারণ বিষয়গুলি লক্ষ্য করিয়া কর্ষপদ্ধতি গ্রহণ করিতে vq | 

একই সময় বিভিন্ন কাজ করিয়া কাজ সংক্ষিপ্ত করা যায়। ইহাতে সময়েরও 
WUT না। রান্না করিতে করিতে অনেক সময় বস্ত্রধোতির কাজ সম্পন্ন 
করা যায়। রন্ধন কার্য শেষ হওয়ার পরই কাপড় ইস্ত্ির কাজ আরম করিতে হয় 
নচেৎ কয়লা খরচ বেশি হয়, সময়ও বেশি লাগে কেননা নতুন করিয়া pet 
জালাইবার প্রয়োজন হয়। 


কর্ম সংক্ষিপ্তকরণের 
বিভিন্ন পদ্ধতি 


/ 


গৃহকত্রার দৈনন্দিন কার্ষের পরিকল্পনা ও প্রণালী ee 


গৃহের পরিকল্পনা যথাযথ হইলে সেই বাসগৃহে সংসারের কাজকর্ম তাড়াতাড়ি ও 
অল্প পরিশ্রমে সম্পন্ন হয়। যেমন রন্ধন-গৃহের সংলগ্ন যদি কাপড় কাচার গৃহটি 
অবস্থিত হয় তাহা হইলে একই সময়ে দুইটি কাজ তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করা যায়, 
অযথ। ছুটাছুটি করিয়া হয়রানি হইতে হয় না। রান্নাঘরের পরিকল্পন। যদি 
এমন হয় যাহাতে এই ঘরের ভিতরেই জলের ব্যবস্থা থাকে অথবা একটি সিঙ্ক 
থাকে তাহা হইলেও এই কাজের খুব স্থবিধা হয় 

রদ্ধন-গৃহের বাসনপত্র নির্বাচনেও কাজের স্থৃবিধা-অস্থৃবিধ! নির্ভর FA | 
কীস।, পিতল, লোহা প্রভৃতি বাসনপত্র পরিষ্কার করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়, 
নাড়াচাড়া করিতেও অন্থুবিধা হয় । ইহার স্থলে যদি" স্টেনলেস স্টশীলের বাসন, 
আ্যালুনিনিয়ামের বাসন, চীনামাটির বাসন প্রভৃতি ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে 
উহা পরিষ্কার করার কাজটি ঝি-চাকরের অনুপস্থিতিতেই চালাইয়া নেওয়া 
যায়। 

ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা! ও দক্ষত। অনুযায়ী কাজ বণ্টন করিলে কাজটি অল্প 
সময়ে, কম পরিশ্রমে নিপুণভাবে সম্পন্ন হয়। আনাড়ী এবং অনিচ্ছুক লোক দিয়! 
কখনও কোন কাজ ভালভাবে আদীয় করা৷ যায় না। 

জিনিষ যথাস্থানে রাখিলে কাজের সুবিধ! হয়। ইহাতে সময় ও শ্রম 
উভয়ই লাঘব কর! ধায় । ঠিকভাবে জিনিসপত্র সন্নিবেশ করার অভাবে প্রয়োজনীয় 
জিনিসটি {fan বাহির করিতে গলদধর্ম হইতে হয়। ইহাতে বৃথা পরিশ্রম হয় 
অধিকন্ত সময় নষ্ট হয়। যখন ষে জিনিসটি স্থানচ্যুত কর! হইবে কার্যাস্তে তৎক্ষণাৎ উহ 
যথাস্থানে সন্নিবেশ করিতে হইবে । এই নীতি পালন করিয়! চলিলে গৃহস্থালী কাজ 
অনেক সংক্ষিপ্ত হয়। কোনও কক্ষের উদ্দেশ্য অনুযায়ীও সেই ঘরের তৈজস- 
পত্রার্দি এবং আসবাঁব-পত্রাদি সন্নিবেশ করিতে হয়। এ ঘরের জিনিস ওঘরে 
রাখিলে কাজের বিশৃত্খাল! দেখা দেয়। 

সময় সংক্ষেপের জন্য বিভিন্ন প্রকারের sate ব্যবহারের প্রচলন আজকাল 
খুব দেখা যায় 


গৃহকার্ষে শ্রম লাঘবে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার 


গৃহের বিভিন্ন কাজের জন্য নানাভাবে সময় নষ্ট হয় এবং অহেতুক শ্রমের 
প্রয়োজন হয়। কিন্তু পরিকল্পনা করিয়া কয়েকটি প্রয়োজনীয় জিনিস যদি অর্থ ব্যয় 
করিয়া! ক্রয় কর! যায় তবে গৃহকার্ষের প্রকল্পটি খুব সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। 


৫৬ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন! ও গৃহ-শুঞ্জষা 


প্রথমতঃ, রন্ধন কার্ধের জন্ত গ্যাসচুল্লী, ইলেকট্রিক স্টোভ, হীটার এইগুলি 
ব্যবহার করিলে সময় কম লাগে এবং পরিশ্রম কম হয়। ইহা ছাড়া বিভিন্ন রকম 
প্রেসার কুকার আজকাল অনেক পরিবারে ব্যবহৃত হইতেছে | ইহাতে অল্প সময়ে 
কম পরিশ্রমে রান্নার কাজ হইতেছে । খাগ্যগুণও ইহাতে ভালভাবে বজায় থাকে। 
সাধারণ চুলীতে বারে বারে কয়ল! দেওয়াটা পরিশ্রমসাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুলও বটে | 
রান্নায় সময়ও অনেক বেশি লাগে। সাধারণ কাজের জন্যও কতকগুলি স্থবিধাজনক 
যন্ত্রপাতির প্রচলন আজকাল দেখা যায়; যেমন আলুর খোসা ছাঁড়াইবার যন্ত্র, 
ফলের রস বাহির করিবার যন্ত্র, ডিম ফাটাইবার ও মাখন তোলার যন্ত্র, 
এমনকি মাংসের কিম! কবিবার vee বাহির হইয়াছে। 

বস্ত্রধৌতির জন্য আমরা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে পারি যাহ! দ্বার! 
দৈনন্দিন জীবনে আমাদের কাজ করার অনেক স্থবিধা হয়। ইলেকট্রিক ইস্ত্রি, 
ভ্যাকুয়াম কোন এগুলি বস্ুধৌতির কাজে আমাদের অনেক সাহায্য FTA | 

দৈনন্দিন সেলাইয়ের জন্য যদি একটি ‘সেলাইয়ের কল” থাকে তাহা হইলে অল্প 
পরিশ্রমে কম সময়ে আমরা পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরী করিতে পারি। বস্তাদির এমত্রয়- 
ডারী করার কলও আজকাল অনেক বাহির হইয়াছে। বর্তমান অর্থসঙ্কটের সময় 
অনেক স্ত্রীলোক অসহায় হইয়া এই waa দ্বার ভাল ভাল শাড়ী তৈরী 
করিয়া বিক্রয় করিতেছে ।- ইহাতে তাহার পরিবারের জীবিকার সংস্থান 
হইতেছে। 

আধুনিক যুগে সমস্ত ক্ষেত্রেই যখন অল্প সময়ে বেশি কাজের পরিকল্পনার বিষয় 
চিন্ত! করা হইতেছে তখন গৃহকত্রীরাও এ বিষয়ে অগ্রগামী Ven নান! স্থযোগ-স্থবিধা 

গ্রহণ করিতেছে। সেকালের গৃহিণীদের সংসারের 
a গৃহিনী ও একালের কাজকর্ম ছাড়া আর কোনও কর্তব্য ছিল না কিন্ত 
বর্তমান প্রগতির যুগে নারীর! আর পশ্চাতে পড়িয়া নাই; 

তাহাদেরও বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রহিয়াছে। জীবনযাত্রার মান বর্তমান 
যুগে রক্ষা করিতে গেলে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই উপার্জন করা প্রয়োজন। ফলে মেয়ের! 
এখন সংসারের SHAS দিকেও সাহায্য করে, অফিস কাছারী করিয়া অর্থ 
উপার্জন করে; স্কুল, কলেজে শিক্ষকতা করে। এমন কি ডাক্তার, 
ইঞ্জিনীয়ার, ব্যারিস্টার প্রভৃতি পেশাতেও নারীজাতি এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানঅধিকার 
করিয়া আছে। এক্ষেত্রে সেকালের কর্ম-পদ্ধতি agate একালের গৃহিণীরা জীবন 
যাপন করিলে তাহাদের অগ্রগতিতে বাঁধার wis হইবে সন্দেহ নাই। সেকালের 


grija দৈনন্দিন কার্ধের পরিকল্পনা ও প্রণালী ৫৭ 


গৃহিণীদের সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত শুধু রাল্সাবাঁড়া, ঘরদোর পরিক্ষার করা, 
বাসন মাজা, কাপড় কাঁচা প্রভৃতি কাজের ভিতর তাহাদের আত্মতুষ্টি ছিল। 
উহার! কোনও ছন্দে বীধা পরিকল্পনার ভিতর কাজ করিত ন! বলিয়া দীর্ঘ সময় 
লইয়া গৃহিণীপনার নানা st তাহাদের ব্যাপৃত থাকিতে হইত। কিন্ত আজ 
বিজ্ঞানের যুগে, প্রগতির যুগে পরিকল্পন। ছাড়া কোনও কাজ হয় না। অর্থ নৈতিক 
সমস্যাও আজ প্রকটভাবে দেখা দিয়াছে। এই সমস্ত কারণে আধুনিক গৃহিণীরা 
নানাভাবে কাজের সময় সংক্ষেপ করিতেছে, শ্রম লাঘব করিতেছে এবং নানাভাবে 
অর্থ নৈতিক অবস্থার পরিবর্তন সাধনে সচেষ্ট হইতেছে । * 


সুগৃহিণীর দৈনন্দিন কার্যাবলী 


গৃহকর্তাই গৃহের প্রাণস্বরূপ | উপযুক্ত গৃহিণীর অভাবে এক একটি সংসার 
চরম বিশৃত্বলায় পর্ববসিত watts বুদ্ধিমতী, শিক্ষিতা, Jari, 
গৃহটিকে তাহার সু ব্যবস্থাপনায় একটি সুন্দর ও শান্তির আকর হিসাবে গড়িয়া 
তোলে। কেবলমাত্র একটি পরিকল্পন! প্রণয়ন করিলেই হয় নী, এই পরিকল্পনা 
প্রয়োগ করিবার জন্য যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা, রুচি ও শ্রমশীলতার প্রয়োজন হয়। 

গৃহের কাজগুলিকে নিয়লিখিতরূপে ভাগ করা যাইতেছে ; যেমন, খা্যব্যবস্থা, 
গৃহপ্রসাধন, পরিচ্ছদ-পরিকল্পনা, শিশুশিক্ষা ও সংসারের আয়-ব্যয়ের 
হিসাব রাখা ও সঞ্চয়ের ব্যবস্থা প্রভৃতি। 

(১) খাগ্-ব্যবস্থা ? বর্তমান অর্থণন্কটের দিনে উপযুক্ত খান্ত রচনা করা a fe 
সমস্তার ব্যাপার গৃহী মাত্রই তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন | তবুও আদর্শ গৃহিণী 
তাহার বিচক্ষণতাঁর ভিতর দিয়া বাড়ীর প্রত্যেকটি ব্যক্তির জন্য রুচি ও স্বাস্থ্য 
অনুযায়ী খাদ্তদ্রব্যের ব্যবস্থা করিয়া যায়। ataa উপরই প্রধানতঃ মানুষের স্বাস্থ্য 
নির্ভর করে, কাঁজেই এই ats অবহেলা করিলে চলে ন1। ae চেষ্টা করে 
যাহাতে প্রত্যেককে সুষম UT দেওয়া যায়। খানে বৈচিত্র্য আনাও তাহার 
কৃতিত্ব। এই গুরু দায়িত্বের জন্য রন্ধন কার্ধের বিভিন্ন কাজ তাহাকে পরিবারের 
বিভিন্ন ব্যক্তির ভিতর বণ্টন করিতে হয়। ; 

(২) গৃহ-প্রসাধন £ গৃহ-প্রসাধনের পূৰ্বে গৃহস্থিত যাবতীয় আবর্জন। আগে 
দূরীকরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কেননা বাড়ীতে আবর্জনা৷ GIES হইয়া 
থাকিলে গৃহ-প্রসাধনের পরিকল্পনাটিই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। গৃহ-গ্রসাধনের কাজটি 
বাড়ীর মেয়েদের উপরে TS থাকিলেই ভাল হয়। গৃহকত্রী কেবল পরিচালনা 


৫৮ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশাষা 


করিবেন এবং তাহাদের কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করিবেন। পুষ্পবিন্যাস, Ag- 
সন্নিবেশ ও আলপনা! প্রভৃতির মাধ্যমে গৃহের প্রসাধন কাজটি সম্পন্ন করা যাইবে। 

(৩) পরিছদ-পরিকল্পন1 £ খাদ্য ও বাসস্থানের মতই সভ্যজগতে মানুষের 
পক্ষে পৌশাক-পরিছদও অপরিহার্য । ব্যক্তিগত রুচি, দৈহিক গঠন ও 
আবহাওয়া! অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করিতে হয়। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী 
গৃহিণীর পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য পরিচ্ছদ নির্বাচন কর! উচিত। বাড়ীর ছেলে- 
মেয়েদের অতিরিক্ত দামী পোশাকের ব্যবস্থা করিয়া প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয় 
ইহা ছাড়া আতিক ক্ষমতার সীম! ছাড়াইরাও কখনও অতিরিক্ত পোষাকের Tr 
করা! গৃহকর্ত্রীর fig fasta পরিচয় । বিচক্ষণ গৃহিণী সামান্য ছেঁড়া-ফাট। পরিচ্ছদগুলি 
সময় মত সেলাই করিয়! মেরামত করিয়া লইতে পারে, ইহাতে ছেলেমেয়েদের জন্য 
সব সময় নূতন পরিচ্ছদ কেনার প্রয়োজন হয় AL | দামী পোশাকগুলি অব্যবহার্য হইলে 
কিছু খরচ করিয়া দোকানে দিলে আবার নৃতনের মত ব্যবহার করা যায়। 
সমস্তই গৃহকত্রার পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে। 

(8) শিশু-শিক্ষা ঃ সংসারের সকল রকমের কাজের ভিতর সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব- 
পূর্ণ ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ হইল শিশু-পালন ও শিশুর শিক্ষা'ব্যবস্থা। শৈশবের শিক্ষাই 

| শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের ভাল-মন্দ নির্ভর করে। শিশুর শিক্ষা, স্নান, খাওয়া-দাওয়া, 
খেলাধুজ। প্রতিটি বিষয়ের প্রতি গৃহকর্তার নিজের যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা একান্ত 
আবশ্তক। IRI শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের কথা চিন্তা করিয়া কখনই এ বিষয়টিকে 
অবহেল। করে না। 

(৫) আর-ব্যয়ের হিসাব রাখা ও সঞ্চয়ের ব্যবস্থা ৪ aie} মাত্রই 
সংসারের আয়-ব্যয়ের মধ্যে একটি সামগ্রস্ত রাখিয়া একটি বাজেটের পরিকল্পন] 
করিয়] লয়। বাজেট করিয়া না লইলে মাসের প্রথম দিকেই সমস্ত bta) নিঃশেষ 
হইয়! যাওয়ার সম্ভাবনা | maraa চাহিদার সীম! নাই। সেই কারণে Jari যদি 
সংসারের প্রত্যেকের দাবিগুলি সুষ্ঠুভাবে মিটাইতে যায় তবে তাহার সংসার 
পরিচালনা করা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিবে। গৃহকর্তা কখনই বাড়ীর ছেলেমেয়েদের 
এমনকি বয়ক্কদেরও অপ্রয়োজনীয় চাহিদর! মিটাইবার জন্য আগ্রহী হইবে al | 
উপযুক্ত হুগৃহিণী তাহার ব্যক্তিত্বের মহিমায় যাবতীয় বাজে খরচের কল্পন! বন্ধ 
করিয়া দিতে পারে। দৈনিক হিসাব লেখার দায়িত্ব সম্পূর্ণ গৃহিণীর উপর। 
গৃহিণী এ বিষয়ে উদাসীন থাকিলে ব্যয় সম্বন্ধে তাহার যথাযথ ধারণা! জন্মিবে ন!। এক 
মাসের ব্যয়ের হিসাব দেখিয়া আগামী মাসের ব্যয়ের একটি খসড়া অনুমান করা! যায় | 


গৃহের যতু ও পরিফরণ, গার্হস্থ্য পরিফরণ, আসবাব-পত্রাদি প্রভৃতির পরিফরণ ৫৯ 


এই কারণে হিসাব রাখার কাজটি স্থগৃহিণীর একটি প্রধান কাজ। গৃহের যাবতীয় 
প্রয়োজনীয় খরচ সন্কুলান করিয়া গৃহকত্রীর কর্তব্য কিছু অর্থ সঞ্চয়ের জন্য পৃথক রাখা। 
এই অর্থ মাসের প্রথমেই কোনও ব্যাঙ্ক অথবা পোস্ট অফিসের-এর সাহায্যে জম] 
রাখিতে হয়, ইহাতে BPS জমা হয় | 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
গৃহের ঘত্ব ও পরিষ্করণ, গার্হস্থ্য পরিক্ষরণ, আসবাব-পত্রাদি 
ও গৃহের অন্যান্য জিনিস পরিষ্করণ 


গৃহের যত্ন? গৃহের পরিফ্ার-পরিচ্ছন্নতা এবং গৃহের প্রসাধন এই দুইয়ের 
সমন্বরকেই গৃহের AY বলে। গৃহের যত্বের উপর wes জীবনের সুখ-শান্তি 
বহুলাংশে নির্ভর করে। গৃহের প্রত্যেকটি কক্ষ, গৃহের আঙিনা এবং চতুদিক 
এমনভাবে পরিষ্কার কর! দরকার যাহার ফলে গৃহের শ্রী আপনিই gm ওঠে। 
অপরিক্ষীর-অপরিচ্ছন্ন গৃহকে লক্ষমীছাড়া পুরীর সঙ্গে তুলনা কর! হয়। গৃহের 
আবর্জন| অপসারণের কাজ গৃহিণীর পরিকল্পন! অনুযায়ী দাস-দাসীর সাহায্যে নিজের 
তত্বাবধানে, করাইয়া লইতে পারে। দৈনন্দিন কার্ষের তালিকায় ব্যাপকভাবে 
গৃহের পরিষ্ধার-পরিচ্ছন্নতার কাজ. কখনই সম্ভব হয় না। এজন্য গৃহকর্জীর পূর্ব 
পরিকল্পন! অনুযায়ী কাজগুলি দৈনিক, সাহ্টাহিক ওমাসিক হিসাবে ভাগ করিয়া লইতে 
হয়। এবং ইহার কিছু কিছু কাজ পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির ভিতর বণ্টন করিয়া 
লইতে হয়। প্রতিদিন প্রত্যেকটি ঘর ঝাঁট দিয়া, ধুইয়া, মুছিয়া পরিক্ষার 
করিয়া লইতে হয়। সব সময় এই কাজ ঝি চাঁকরের উপর ছাড়িয়া দিলে Sets 
ay নিয়া করিবে না ; ফাকি দেওয়ার চেষ্টা করিবে। সেই জন্য গৃহিণীর নিজের হাতে 
মাঝে মাঝে এই কাজটির দায়িত্ব লইতে হইবে । কাজের কাছে নিজে অগ্রসর হইয়া 
আনিলে দাস-দাসীরাও ফাকি দেওয়ার চেষ্টা করিবে না। সপ্তাহে একবার যদি মৌ- 
মোম এবং তার্hিন তৈলের সাহায্যে মেঝে পরিষ্কার কর! হয় তাহা হইলে দৈনন্দিন 
পরিষ্কারের কাজটিও অধিকতর সহজ ও সময়সংক্ষেপ হয়। ঝুল ঝাড়ার কাজ ও 
দেওয়ালের ছবির gon পরিফার করার কাজ মানে একবার করিলেও হয়। 
আমাদের দেশে প্রথামত বৎসরে দুইবার ব্যাপকভাবে গৃহ পরিষ্কারের প্রচলন আছে। 


s. উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন। ও গৃহ-শুশ্রযা 


একবার শারদীয় পূজার পূর্বে আশ্বিন মাসে আর একবার বৎসরের শেষে চৈত্র 
মাসে। বাড়ীটিকে স্থন্দর ও মজুবত রাখিতে হইলে বৎসরে 
একবার রং করানো, নৃতন প্রাস্টার.করা, চুণকাম কর! 
প্রভৃতি কাজ অবশ্যই করাইয়া লইতে হয়। ইহার পর আসে গৃহ-প্রসাধনের FN 
বাড়ীটিকে সাজাইয়! গুছাইয়! রাখিলে শ্বভাবতঃ বাড়ীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। “ot 
তৈরী করা, পদ্ৰাসন্পিবেশ, পুষ্পবিন্যাস, আলপনা দেওয়া প্রভৃতি গৃহ- 
প্রসাধনের প্রথম ও প্রধান কাজ। দৈনিক গুহ পরিষ্ধার-পরিচ্ছন্ন রাখার পর গৃহ- 
প্রসাধনের দৈনিক এই কাজগুলিই যথেষ্ট । এই দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলি বাড়ীর 
মেয়েদের উপর ছাড়িয়া! দেওয়া wal আজকাল প্রায় সকল মেয়েরাই রুচি- 
সম্পন্নভাবে ঘর সাঙ্জাইবার নীতি আয়ত্ব করিয়াছে। 


দৈনিক পরিষ্করণ 


বসিবার ঘর পরিক্ষরণ £ বমিবার ঘরের চেয়ার টেবিল, ও অন্যান্য আসবাব- 
পত্রাদি প্রথমে একটি ঝাড়নের সাহায্যে ঝাড়িয়া পুছিয়! পরিষ্কার করিয়া! লইতে 
হইবে, আসবাব-পত্রের যাবতীয় ঢাকনা! ঝাড়িয়া এক জায়গায় একত্র করিয়া রাখিতে 
হয়। আসবাব-পত্রের যে স্থানে ময়লা! ও ধূলাবালি আটকাইয়! থাকে সেখানকার ময়ল! 
এক টুকরা কাপড়ে প্যারাফিন লাগাইয়া উহার সাহায্যে ঘষিয়া তোলা 
বায়। মেঝের যাবতীয় কাগজের টুকরা, ফুলদানির বাসি ফুলপাতা সমস্ত 
ফেলিয়া পরিষ্কার করিয়া! লইতে হয়। ইহার পর মেঝে পরিষ্কার করিবার পালা | মেঝে 
ভাল করিয়া নরম AIGA সাহায্যে ঝাঁট দিয়া জল দিয়! ভাল করিয়া ধুইয়া উত্তম- 
রূপে পরিক্ষার ন্যাতার সাহায্যে সমগ্র ঘরখানি মুছিয়া ফেলিতে হয়। ঘরের মেঝেতে 
যদি কার্পেট পাতা থাকে তাহা হইলে উহা! কার্পে ট ঝাঁড়ার স্বতন্ত্র ঝাড়নের 
সাহায্যে উহার ধুলা অপসারণ করিয়া লইতে হয়। তারপর উহা বিছাইয়া 
পরিষ্কারের কাজ সমাপ্ত করিতে gal ইহার পর আসবাবপত্রের নির্দিষ্ট ঢাকন! 
দ্বারা এক একটি আসবাবপত্র আচ্ছাদন করিয়া সুষ্ঠুভাবে পদ সংযোজনার 
কাজে মনোষোগী হইতে হইবে। টাটকা! ও সতেজ পুম্পরস্তবকের সাহায্যে 
ফুলদানি ভরিয়া রাখিতে হইবে। এইরূপ স্থপরিকল্পনা সহকারে বিবার ঘরটির 
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা৷ ও শ্রী বজায় রাখা যায়। 

শয়নঘর পরিক্ষরণ £ শয়ন কক্ষ পরিষ্কার করিবার পূর্বে প্রথমে বিছানাপত্রগুলির 
সুষ্ঠু বিন্যাসের প্রয়োজন। শীতকাল হইলে শয্যার উপকরণগুলি অর্থাৎ লেপ, তোষক, 


বসস্তকালীন পরিফার 


গৃহের যত্ত ও fens, গার্হস্থ্য পরিদ্ধরণ, আসবাধ-পত্রাৰি পরন্ৃতির qie ৯১ 


বালিশ সমস্ত বাইরে রোজ রাখা উচিত। বিছানা! পত্র coca বিলে Aces 
সময় & বিছানায় শয়ন কর! আরামপ্রদ হয়। তাছাড়। বিছানায় সংঙ্গে ছারপোক। 
হইতে পারে না। বিছানা তুলিয়! খাটের AÀ ঝাড়িশ্না ভাল করিয়। «frer 
করিতে হয়। জানালা, দূরজ। ভাল করিয়া! উন করিয়া! আলোবাতাদের পথ 
সহজ করিয়া তুলিতে হয়। ইহার পর প্রয়োজনীয় আসবাবপত্জাদি ঝাড়ি after 
সিনিসগুলি ঘখাস্থানে সাজাইয়। রাখিতে RT| মেঝেতে ধরি কার্পেট থাকে 
তাহ! হইলে বলিবার ঘরের মত কার্পেটটি পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। সমস্ত দুলা" 
বালি পরিষ্কারের পর ঘরটি ধোওয়াইয্া পরিষ্কার ন্যাতার সাহায্যে পুছিয়। শুকন। করিয়া 
লইতে হয়। প্রতিদিন ঘর ধোয়ানে। mwa না হইলে বড় একটি গামল। বা! বালতিতে 
জল লই ন্যাতার সাহায্যে ঘরটি offen ফেলা আবস্বক। মাঝে মাঝে ম্যাকড়ায় 
প্যারাঁফিন লইয়। তাহা দ্বারা ঘরের মেঝে পরিষ্কার করিলে মেঝে চকচকে 
হয়। এইবার সমস্ত শধ্যাটি খাটের উপর শৃঙ্খলার সহিত সন্িবেশ করিয়া! সুন্দর 
একটি বেড-কভার দ্বারা বিছানাটি ঢাকিয়া রাখিতে হইবে । দেওয়াল ও পর্দার 
aaa AES বেড-কভারটির-রং এর সামন্ত থাকিলে ঘরের a অধিকতর 
বৃদ্ধি পায়। সমস্ত আসবাবপত্রগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশ করিতে হয়। ফুলদ্বানিতে 
নৃতন করিয়া পুষ্প-বিস্তাস করিতে হয়। বাড়ীর মেয়ের! ঘরের মেঝেতে দৈনিক 


একখানি আলপনা দিতে পারিলে & পরিবারের vea পরিচয় পাওয়া 


বাটি, গ্রাস, চামচ ইত্যাদি ধোয়া-মোছার পর তাকে সাজাইয়া রাখিতে হয়। 
রেফ্রিজারেটর থাকিলে উহা প্রতিদিন শুকৃনা নরম ঝাঁড়নের সাহায্যে উহার 
পরিষ্কার করিতে হয়। 

qtuteat রাজার পর ছুই বেলাই প্রচুর জলের সাহায্যে ধুইয়া পুছিয়া 
ফেলিতে হয়। ঘর ধোয়ার পর বাঁসনপত্র ধুইয়া যুছিয়। এ ঘরের তাকে ANAT 
এত সাজাইয়| বাধিতে হয়। রান্নাঘর নোংরা থাকিলে মাছি, পিপড়া, 
আরশুলা! প্রতৃতির Size gfe পায়। অনেক সময় খা্যদ্রব্যাদিও জীবাণু- 
weal 


৬২ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন! ও গৃহ-শুশ্রাষা 


সাপ্তাহিক পরিষ্করণ 

বিবার ঘর পরিক্ষরণ £ প্রতিদিন নিয়মমত পরিষ্কার করার পরও মাঝে 
মাঝে বিশেষভাবে পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়। বসিবার ঘর সপ্তাহে যে-কোনও 
একদিন পরিষ্কার করিতে গেলে প্রথমেই দেওয়াল হইতে টাঙ্গানো ছবিগুলি 
খুলিয়া ভালভাবে ঝাড়িয়! en ধূলা পরিষ্কার করিতে হুইবে। পর্দাগুলি 
খুলিয়া কীচিয়া শুকাইয়া লইতে হুইবে। আসবারপত্রের ঢাকলাগুলিও 
tom পরিষ্কার করিতে হইবে । এইবার আসবাবপত্রাদি ঝাঁড়নের সাহায্যে ঝাঁড়িয়! 
পরিষ্কার করিতে হইবে। টেবিল বা আলমারীতে সাজানে| বইগুলির gon 
ঝাড়িয়া মেঝে পরিষ্কারের পর পুনরায় টেবিলে গুছাইয়া রাখিতে হয়। : ছাইদান, 
ফুলদানি প্রভৃতি সরঞ্জাম পিতলের হইলে যথাযথ পরিষ্কার করিয়া চাকচিক্যের 
জন্য ব্রাসোর পালিশ লাগাইয়া ঘবিয়া লইতে হয়। জানালার সার্শি ও কাচগুলি 
ভিজানো খবরের কাগজের সাহায্যে চকচকে করিয়! লওয়া যায় | আলোর বাল্ব্‌- 
গুলি নরম প্যাকড়ার সাহায্যে সপ্তাহে একবার পরিষ্কার করিতে হয়। সমস্ত পরিষ্কার 
করার কাজটি শেষ হইয়া গেলে প্রত্যেকটি আসবাব ও সরগ্জাম শৃঙ্খলার সহিত সন্নিবেশ 
করিয়া! রাখিতে হয়। 

শয়ন-ঘর পরিফ্ষরণ £ প্রতিদিন সমস্ত সরঞ্জাম পরিষ্কার করা সম্ভব হয় AY | 
সেইজন্য শয়ন-ঘরের আমবাবপত্রাদি ও বিছানাপত্র সমস্তই সপ্তাহের যে-কোনও একটি 
(দিনে বিশেষভাবে পরিষ্কার করিয়! লইতে হয়। এই কার্যে ছেলেমেয়েদের ও বাড়ীর বি 
চাকরের সাহায্য নওয়া যায়। পরিষ্কার করার পদ্ধতি উপর হইতে ক্রমশঃ নীচে আসিতে 
হয়। প্রথমে লম্বা বাশের মাথায় পাটের গুচ্ছ লাগানো! ঝাঁড়ন দ্বারা দেওয়াল ও সিলিং- 
এর ঝুল ঝাড়িয়া ফেলিতে হয়। ইহার পূর্বে দেওয়ালের ছবি বা ফটো EGEN 
পরিষ্কার করিয়া একটি পৃথক স্থানে রাখিতে হয়। দেওয়াল ও জানালা-দরজার 
ময়লা পরিষ্কার করা হইয়া গেলে মেঝে পরিষ্ষারে মনোযোগী হইতে হয়। 
মেঝেতে কার্পে ট থাকিলে উঠা স্বতন্ত্র ব্রাশের সাহায্যে পরিষ্কার করিতে হয়। 
বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, বালিশের আচ্ছাদন, পর্দা, আদবাব-পত্রাদির 
ঢাকনা সমন্তই খুলিয়া কাচিয়া পরিষার করিয়া লইতে হয়। খাট, খাটের att, 
বড় বড় আসবাবপত্র প্রভৃতি ভ্যাকুয়াম ক্লীনারের সাহায্যে পরিষ্কার করিলে 
অধিক সুবিধাজনক হয় এবং ইহাতে ধূলিকণা একেবারেই: নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। 
ড্রেসিং টেবিলের আয়না, শোকেসের কাচ, প্রভৃতি স্পিরিট অথবা ate খবরের 
কাগজের টুকরার সাহায্যে পরিষ্কার করা যায়। সমস্ত পরিষ্কার হইয়া গেলে 


গৃহের যত্বু ও পরিষ্বরণ, Se পরিষ্করণ, আসবাব-পত্রাদ্দি প্রভৃতির পরিদ্ধরণ ৬৩ 


যাবতীয় ঢাকনাগুলি যখাষখভাবে নিদিষ্ট আমবাবপত্রাদিতে লাগাইয়া রাখিতে হয়। 
এইজন্য আর এক প্রস্থ পদ ও ঢাকনা সমূহের প্রয়োজন হয়। 
খাইবার ঘর ও রন্ধন গৃহ ঃ লক্ষ! হাতল-যুক্ত ঝাঁড়নের সাহায্যে এই দুই 
ঘরের ঝুল ঝাড়িতে হয়। রান্নাঘরের ঝুল ঝাড়িবার ew পৃথক ঝাঁড়নের 
প্রয়োজন হয়। কেননা রান্নাঘরের ঝুলে কালি মাখানো থাকে | সমস্ত তাক 
fare ভালভাবে পরিক্ষার করিয়া ভিজা ন্যাকরার সাহায্যে মুছিয়া ফেলিতে er 
টেবিল, চেয়ার ও aata আমবাবপত্র সম্ভব হলে কিছুক্ষণ রৌদ্রে রাখিতে হয়। প্রচুর 
জলের সাহায্যে সমস্ত ঘরের আনাচ-কানাচ সমস্তই ফিনাইল অথবা অন্য কোনও 
জীবাণুনাশক ও দু্গন্ধনাশক zy জলের সহিত মিশাইয়। ধুইয়া ফেলিতে হয়। 
তারপর নিপুণভাবে ঘরখানিকে শুকাইয়া লইতে হয়। ঘরের মি্টসেফের জিনিসপত্র 
বাইরে আনিয়া ঝাড়িয়া-পুছিয়া আবার ঘরে নিয়া যথাস্থানে-সন্নিবেশ করিতে হয়। 
যে-কোনও ঘর পরিষ্কার করিতে গেলে অপ্রয়োজনীয় ও Gazeta’ জিনিসগুলি 
ফেলিয়া দিতে হয় অথবা দূরীকরণ করিতে হয়। যেমন, শিশি, বোতল, ভাঙ্গা 
কোটা, পুরাতন কৌটা ইত্যাদি ঘরে জমা না করিয়া সরাইয়া ফেলাই যুক্তিযুক্ত । 


বাধিক পরিষ্করণ 

ত্র সংক্ৰান্তি, দুর্গোত্সব, কালীপূজা, ঈদ, বড়দিনের পূর্বে সাধারণতঃ সমগ্র গৃহটির 
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজটি ব্যাপক ভাবে হইয়া থাকে। সমস্ত ঘরের pa 
কাম করা, রং করা বংসরে একবার করিলে বাড়ীঘর ভাল থাকে। প্রয়োজন 
স্থলে একবার নৃতন করিয়া Aeta করিয়াও লওয়া যায়। বৎসরে একবার 
বাড়ীর পিছনে অর্থ ব্যয় না করিলে বাড়ী তাড়াতাড়ি নষ্ট হইয়া যায়। চুণকাম ও 
রং-এর সঙ্গে সঙ্গে দূরজা-জানালারও রং-এর প্রয়োজন হয়। বাজার হইতে রং কিনিয়া 
আনিয়া তুলির সাহায্যে qam জানালাগুলি নিজেরাই রং করিয়া লইতে পারে 
দেওয়ালের চিত্র সন্গিবেশের পূর্বে প্রত্যেকটি দেওয়াল হইতে খুলিয়া খুব ভালভাবে 
পরিষ্কার করিতে হয়। প্রয়োজন বোধ করিলে নৃতন আর এক প্রস্থ ছবি দেওয়ালে 
সন্নিবেশ করা ষায়। পর্দা ও ঢাকনাও নূতন আর এক প্রস্থ হইলে ভাল হয়। 
ইহাতে বৈচিত্র্য বজায় রাখা eta | যত সুন্দর ভাবেই ঘর সাজানো হউক না কেন 
নূতনত্ব স্থষ্টি করিতে না পারিলে উহা একঘেয়েমীর পর্যায় পড়ে। 


বিভিন্ন জিনিষের সাহায্যে ঘর পরিষ্কার করণ 


ঘরের দেওয়াল ও সিলিং-এর yal পরিষ্কার করিবার জন্য বড় আকারের 


৬৪ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও Joea 


ঝাঁড়ন ব্যবহৃত হয়। এইগুলি সাধারণতঃ লন্বা বাশের মাথায় একগুচ্ছ পাট 
লাগীনো। থাকে | 
বাইরের সীমান। ও আদ্দিন| ঝাঁটপাট দেওয়ার জন্য নারিকেলের ঝাড়ু ব্যবহৃত 
হয়। কিন্তু ঘরের মেঝে পরিষ্কারের জন্য ফুল ঝাড়ু বা অন্য কোনও নরম ates 
সাহায্যে পরিষ্কার কর! হয়। কোনও মেঝে জল দিয়া ধোয়াইবার সময় নারিকেলের 
ঝাঁটাই ব্যবহার কর ভাল, উহাতে তাড়াতাড়ি জল রিয়া যায়। মেঝে 
পরিষ্কারের জন্য আমরা সাধারণতঃ DTS) ব্যবহার করি। কিন্তু লম্বা হাতল-যুক্ত পাট 
atitcal ঝাড়ন ভিজাইয়া উহার সাহায্যে ঘর মোছা অত্যন্ত সহজ উপায় । ইহাতে 
পরিশ্রম কম হয়, সময়ও কম লাগে। তাহ৷ ছাড়া বসিয়। কাজ করিবার ফলে 
মেরুদণ্ড বাঁকিয় ষায়। লঙ্কা হাতল-যুক্ত ঝীঁড়নের সাহায্যে ঘর মুছিবার সময় 
Heiss লইতে হয়, ফলে শরীরের গঠন-বিন্্যাস সুন্দর হয়। কার্পেট 
পরিষ্কারের জন্য কার্পেট বীটার ( Carpet beater ) পাওয়া যায়; ইহার অভাবে 
সাধারণ ব্রাশ দ্বারাও কার্পেট পরিষ্কার করা যাইতে পারে | 
ব্যবহৃত চায়ের পাতা মেঝেতে ছড়াইয়। দিলে মেঝের ধূলাবালি পরিষ্কার zeal 
যার। তারপর এ পাতাগুলি স্যাকড়ার সাহায্যে গোছ করিয়! তুলিয়া নিলেই হয়। 
কার্পেটও চায়ের পাতার সাহায্যে পরিষ্কার করা যায়। চায়ের পাত ন্তাকড়ার 
পুটুলীতে ভরিয়। কার্পেটের উপর বুলাইয়। নিলে Gel সহজেই পরিষ্কার হয়। তবে 
ইহাতে অনেক চায়ের পাতার প্রয়োজন হয়। জানালার কাচ, আলমারীর কাচ, 
ড্রেসিং-টেবিলের tA প্রভৃতিতে অনেক সময় এমনভাবে ময়ল। পড়ে যে সহজে 
সেগুলি পরিষ্কার হয় না। অনেকে স্পিরিটের সাহায্যে এই কাচ ও আয়না 
পরিষ্কার করে কিন্তু তাহাতেও দেখা যায় একদিকের ময়লা আর একদিকে Aiea 
যায়। এইজন্ঠ অত্যন্ত সহজ ও বিনা অর্থব্যয়ে একটি প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যাইতে 
পারে। প্রায় সব বাঁড়ীতেই. খবরের কাগজ কেনা হয়। পুরীতন খবরের কাগজের 
peal জলে ভিজাইয়! লইয়। উহার সাহায্যে বেশ করিয়া উপর হইতে নীচ 
neg ঘষিয়| লইলে আয়নাটি বেশ চকচকে হইবে | কোনও রকম ধুলা বা তৈলাক্ত 
ময়লা সহজেই কাগজের সাথে উঠিয়া আসে। কাগজ টুকর! Hea হইয়! হাত 
হইতে পড়িয়া গেলে আবার নৃতন করিয়া fon কাগজ লইয়| কাজটি শেষ করিতে হয়। 
পাশ্চাত্য দেশে ঘরের Gals আসবাবপত্রের ধূলা-বালি পরিষ্কার করার জন্য 
ভ্যাকুয়াম ক্লীনার ব্যবহার হয়। আমাদের দেশে এখনও ইহা ব্যবহারের ব্যাপক 
প্রচলন হয় নাই। 


গৃহের ay ও পরিষ্করণ, গার্হস্থ্য পরিষ্করণ, আসবাবপত্রাদি প্রভৃতির পরিষ্করণ ৬৫ 


(২) গাৰ্হস্থ্য পরিক্করণ £ গৃহের সমস্ত অংশ এবং গৃহস্থালীর আসবাবপত্রাদ্বি 
ও বাঁসনপত্রের পরিষ্করণের নাম গার্হস্থ্য পরি্বরণ। 

গৃহকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইলে উহার প্রতিটি অংশই পৃথক ভাবে পরিষ্কার 
করিবার প্রয়োজন হয়। প্রথমে গৃহের দেওয়াল পরিষ্কারের কথাই fowl করিতে হয়। 
aai বাশের মাথায় পাটের গুচ্ছ বাঁধিয়া দেওয়াল এবং সিলিং পরিষ্কারের ঝাঁড়ন প্রস্তুত 
করাযায়। এই ঝাড়নের সাহায্যে দেওয়ালের সমস্ত ধূলা-ময়লা ঝাড়িয়া পরিষ্কার 
করা হয়। কিন্তু এই পরিষ্কার করার পদ্ধতি সাধারণতঃ সাপ্তাহিক পরিক্ষরণের 
পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু ব্যাপকভাবে পরিষ্কার করিতে 
গেলে দেওয়ালের বিবর্ণ রং তুলিয়া নূতন করিয়। চুনকাম ও 
রং করিতে হয়। ধুলা-বালিতে দেওয়ালের রং নষ্ট হইয়! গেলে foal ন্াকড়ার ছার! 
আলতোভাবে দেওয়াল মুছিয়া নিলে দেওয়াল পরিষ্কার হইয়| ষায়। তেল রং-এর 
বেলাতে গরম সাবান-জলের সাহায্যে পরিষ্কার কর! যায়। এইরূপ পরিষ্কার-প্রণালী 
বৎসরে একবারের বেশী কর! সম্ভব হয় না। দেওয়ালে যদি নক্সাকর! কাগজ লাগানো 
থাকে তবে Ge পরিষ্কার করার জন্য নরম ব্রাশ ব্যবহার করিতে হয়। কোনও দাগ 
থাকিলে ভিজা ন্যাঁকড়ার সাহায্যে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত এ দাগ তুলিতে হয়। 

ঘরের দরজা-জানাল! পরিষ্কার করিতে হইলে প্রথমে ঝাড়নের সাহাষ্যে উহার 
ধুলা ঝাঁড়িয়া ফেলিতে হয়। ইহার, পর গরম সাবান-জলে এক টুকরা ন্যাকড়া 
ণ ভিজাইয়। জানালার সাশির কাচ পরিষ্কার করিতে হয়। 
জানালা-দরজা পরিষ্কার করণ ভিজা। থাকিলে AME আবার Ge] আটকাইয়া যাইবে। 
সেইজন্য সঙ্গে সঙ্গে পরিফার বড় এক টুকরা ন্যাকড়ার সাহায্যে পুছিয়া লইতে 
হয়। পর্দা না খুলিয়া কখনই জানালা-দরজ। পরিষ্কারের কাজ আরম্ভ করিতে হয় না। 
সমস্ত পরিষ্কার করিবার পর পর্দাগুলি যথাষথভাবে আবার সন্নিবেশ করিতে হয় | 

(বিভিন্ন কক্ষ পরিষ্কার করণ প্রসঙ্গে মেঝে পরিষ্কার সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে ) 

fife পরিষ্কার করণ £ সিঁড়ি পরিষ্কার করিবার সময় উহার সংলগ্ন কক্ষ- 


দেওয়াল পরিষ্কার করণ 


- গুলির দরজ! এবং জানাল! বন্ধ করিয়া লইতে হয়, তাহা না হইলে সমস্ত 


gon উড়িয়া! ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবে। ছোট ঝঁটা বা ব্রাশের সাহায্যে ভাল 

করিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। সব সময় উপর হইতে নীচ পর্যন্ত পরিষ্কার 

করিয়া যাইতে হয়। পি'ড়ির ময়ল! ডান দিক হইতে বাম দিকে সরাইয়। ঝাটা 

চালাইতে হয়। পরে আবর্জন! ও ধূলিকণাগুলি তুলিয়! বাইরের ডাস্টবিনে ফেলিয়! 

দিতে হয়। সি'ড়ি ধোয়াইতে হইলে ঝাঁটা বা ব্রাশের সাহায্যে রগড়াইয়া৷ প্রচুর জলের 
গৃহ বিজ্ঞান/৫ ( xi-xii ) 


a» উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন। ও গৃহ-শুশ্রযা 


সাহায্যে পরিষ্কার করিতে হয়। প্রয়োজন হইলে সিড়ি সোডা! ও গরম জলের সাহাষ্যে 
তেল-ময়লা তোলার ব্যবস্থা করিতে হয়। সিড়ি ধোয়াইবার পরক্ষণেই শুকনা ন্তাতার 
সাহায্যে জল afèr ফেলিতে en | 
গৃহের কক্ষ-সংলগ ছাদের কোনও অংশ থাকিলে উহ! অন্ততঃ সপ্তাহে 
একবার করিয়। ধুইয়| পরিষ্কার করিতে হয়। ইহা ছাড়া প্রতিদিনই এ ছাদ ক 
ঝাটার সাহাযো পরিষ্কার করিতে হয়। ছাদের কোণায় 
কখনই HIM! বা আবর্জনা জমা করিয়া রাখিতে 
নাই। ছাদের একপাশে কয়েকটি জলের টব সন্পিবেশ করিলে গোটা ছাদের 
একট! আমূল পরিবর্তন eR হয় এবং গৃহের সৌন্দর্য বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। 

(৩) আসবাবপত্র পরিক্ষরণ £ গৃহের নানাবিধ প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকার 
আসবাবপত্রের প্রয়োজন হয়। গৃহপ্রসাধনে যে সকল জিনিসের দরকার, তাহার ভিতর 
আসবাবপত্রই প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রত্যেক গৃহেই কিছু কিছু 
আসবাবপত্র থাকে | এইগুলি যত্বপূর্বক ব্যবহার ন! করিলে শীত্রই উহা! নষ্ট হইয়া ষায়। 
ভাঙাচোরা, বিবর্ণ আসবাবপত্র গৃহের কোনও প্রয়োজনে আসে না উপরন্ত ইহা গৃহের 
Aasai আসবাবপত্র ব্যবহারে যথেষ্ট wea প্রয়োজন । আসবাবপত্রগুলির ধূলা 
বাড়িয়া প্রত্যেক দিনই পরিষ্কার করিতে হয়। বেশি ধূলা জমিয়া গেলে উহা 
দেখিতেও খারাপ লাগে, তাছাড়া এ ময়লা দূর করা খুবই কষ্টসাধ্য হইয়া! পড়ে। ধূলা 


ety পরিক্ষার করার পদ্ধতি 


পরিষ্কার করিয়া মাঝে মাঝে উহাতে ক্রীম বা বার্লিস লাগাইতে হয়, ইহাতে ataata 


পত্রের চাকচিক্য বৃদ্ধি পায়। কারুকার্ধ-খচিত আসবাবপত্র yal বেশি জমে, উহা 
পরিষ্কার করিবার জন্য ছোট ব্রাশ ব্যবহার করা যাইতে পারে। স্্রীলের আসবাবপত্র 
পরিষ্কার করিতে গেলে সাবান-জল ছার! ভাল করিয়া ধুইয়া লইতে হয়, পরে 


ন্যাকড়ায় প্যারাফিন মিশ্রিত করিয়া পুছিয়া নিলে চাকচিক্য হয়। তবে মনে: 


রাখিতে হইবে, সাবান-জলের দ্বারা ধোয়ার পর উহা! বেশ করিয়া পুছিয়া শুকাইয়া 
লইতে হয়। সাধারণতঃ Beara চেয়ার, আলমারী প্রভৃতি আসবাবপত্র গৃহে ব্যবহৃত 
হয়। নানা রকম বেতের আনবাবপত্রও আমাদের অনেক পরিবারে ব্যবহৃত হয়।, 
বেতের টিপয়, চেয়ার, মোড়া প্রভৃতি ব্যবহারের পক্ষে সুবিধাজনক । ইহা এতো হান্কা 
থে একস্থান হইতে আর এক স্থানে নাড়াচাড়া করা যায়। বেতের আসবাব 
সাধারণভাবে পরিদ্ধার করিতে গেলে ঝাড়নের সাহায্যে ময়লা! দূর করিতে হয়। 
বেতের জিনিসে তেল ময়লার দাগ ধরিয়া! গেলে গরম জলে সাবান মিশাইয়া ও 
আসবাবপত্র পরিষ্কার করিতে হয়। পরে পালিশ ব্যৰহার করিয়া চাঁকচিক্য 


EEN UES ENON 
HE "UNE 


গৃহের vy ও পরি্রণ, atte পরিকর, আলবাবপত্রারি angie পরিকর © 


বজায় রাখিতে ex | ele cow হইলে সাবাল-জলে রং উঠিয়া যাইৰে, সেক্ষেতে 
আবার নৃত্তন করিয়। র:-এর cits fice হয়। 

সাধারণতঃ চামড়ার সুটকেস, চামড়ার ব্যাগ eored জিনিল রানার | 
জন্য বাব হয়। চামড়া! ব্যবহার করিতে করিতে Sere dwa নাই হইয়া iN 
চামড়ার জিনিস পরিন্ধার করিতে হইলে ara ates 
সাহাহো ধুলা ifr ফেলিতে en, ইহার পর নরম 
একটি ভেলভেটের কাপড়ের টুকরার সাহায্যে জুতার পালিশ ভালভাবে লাগাই 
বেশ করিয়া wince হয়। ইহাতে চামড়ার জিনিসের চাকচিক্য ফিরিয়া ster) তবে 
লক্ষ্য রাখিতে হয় চামড়ার রং অনুযায়ী জুতার পালিশের রং নির্বাচন করিতে 
হয়। চামড়ার রং বিবর্ণ etal গেলে বিশেষ উপায়ে উহার রং ও চাকচিক্য ফিরাইয়। 
জানিতে হয়। এক চামচ জ্যামোনিয়া ও চার চামচ ভিনিগার এক কোয়ার্ট 
জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া এ মিলিত mere চামড়ার জিনিসে লাগাইতে হয়। 
এইবার একটি কাপড়ের টুক্রায় কিছুটা রেড়ীর তেল লাগাইয়া! চামড়ার 
ছিনিসটির উপর wee আস্তে প্রলেপ জাগাইতে হয়, ইহার পর উহ! ভাজ করিয়া 
শুকাইয়া লইতে হয়। শুকাইবার পর ক্রীম ও পালিশ লাগাইলে জিনিযটি চকচকে 
হইয়া! নৃতনের মত মনে হইবে । কোনও আসবাবপত্রাদি কখনও অতিরিক্ত রৌদ্র 
অথবা অতিরিক্ত জলে বেশি সময় রাখিতে নাই, উহাতে আসবাবপত্রের স্থায়িত্ব 
কমিষ্ঠা যায়। 


গৃহের অন্যান্য জিনিস ও তৈজসপত্রাদি পরিষ্করণ £ঃ G 


গৃহস্থালীর atersetatiy ব্যবহার করিতে গেলে উহার বন্ধু সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন 
হইতে হয়। যত্ব না করিলে Se Awe অকেজে। হইয়া যায় অধবা ভাঙ্গিয়। 
যায়। গৃহস্থালীর বাসনপত্র কেবলমাত্র মাজিয়! sft পরিষ্কার করিলেই চলিবে না, 
উহা কিভাবে সংরক্ষণ করিতে হয় সে পদ্ধতিও জানিয় রাখ! eet! অনেকে 
আছে বাসন মাজিয়াই ফেলিয়া রাখে, তাহার ফলে উহাতে জলের দাগ ধরিয়া! 
যায় এবং ব্যবহারের পক্ষে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্গভার অভাব 

১ ঘটে। লোহার কড়াই প্রভৃতি ধোয়ার পর ফেলিয়া 
রাখিলে মরিচা! পড়িয়া যায় এবং বেশিদিন এই অবস্থায় রাখিলে উহার চাঁকলা! 
উঠিয়া তাড়াতাড়ি ছিত্র aza যায়। সেই কারণে যে কোনও ধাতু বা অধাতব 
ৰাসন-পত্াদ্ি পরিষ্কার করিয়া উহ! উত্তমরূপে sgal atesta সাহায্যে fèn 


চামড়া পরার Set 


৬৮ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশযা 


ফেলিতে হয় যাহাতে জল জিয়া ন! থাকে । লোহার বাসন মূছিয়া সরিষার তেল 
মাখিয়। রাখিতে হয়, ইহাতে লোহার জিনিস অনেক দিন ভাল থাকে, নৃতন একটা 
কেনার প্রয়োজন হয় AL | যে সমস্ত বাসন তুলিয়া! রাখার প্রয়োজন হয় সেগুলি পরিষ্কার 
করিয়া শুকাইয়া নেওয়ার পর ব্রাসোর সাহায্যে পালিশ লাগাইতে হয়। উহাতে 
নৃতনের মত বাদন চকচকে হয়। 

পিতল £ পিতল একটি সংকর ধাতু । ইহা তামা ও দস্তার সংমিশ্রণে গঠিত। 
পিতলের বাসন সাধারণতঃ পুজার ঘরে ব্যবহৃত হয়। রান্নাঘরের বাসনের ভিতর 
হাড়ি, কলসি, গামলা, গ্রাস, হাতা, খুন্তি প্রভৃতি পিতলের নিমিত। এই সমস্ত 
বাদনপত্র বাড়ী ঘরে ছাই-এর সহিত তেঁতুল মিশাইয়া পরিষ্কার করা হয়। 
বাসনপত্র ছাড়া নানারকম ফুলদানী, ছাইদান, পাউডার-কেস্‌, সিন্দুরের 
কৌটা এমনকি দরজা জানালার হাতল পিতলের হইয়া থাকে। এই সমস্ত 
জিনিসপত্র পরিষ্কার করিবার প্রণালী একটু ভিন্নরূপ; ঈষদ্‌ উষ্ণ জলে সাবান 
গুলিয়া প্রথমে জিনিসটি ea লইতে হয়, ইহার পর ধাতুর পালিশ লাগাইয়। 
কিছুক্ষণ শুকাইবার জন্য অপেক্ষা করিতে হয় । ইহার পর নরম কাপড়ের টুকরার 
সাহায্যে বার বার ঘষিতে হয়। এই ভাবে পিতলের জিনিস পরিষ্কার করা 
হয়। বেশি দাগযুক্ত পিতল নিমিত জিনিস পরিষ্কার করিতে হইলে ৬ ভাগ জলের 
সহিত ১ ভাগ হাইড্রোক্লোরিক আযাসিভ মিশাইয় দ্রবণ প্রস্তুত করিতে 
Bl তারপর এক টুকরা হ্যাকড়া এ দ্রবণে ভিজা ইয়া জিনিসটির উপর 
ঘষিতে হয়। এইবারে ভাল করিয়া জলে ধুইয়! অস্ন তুলিয়া ফেলিতে হয়। 
এক্ষণে সাবান-জল দারা ধুইয়! শুকনা ন্াকড়ার সাহায্যে afer ফেলিলে পাত্রটি 
নৃতনের মত চকচকে হইবে। 
O Šim: কাসাও একটি সংকর ধাঁতু। ৭ ভাগ তামা এবং ১ ভাগ টিন 
মিশাইয়। কীস। তৈরী করা হয়। প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যন্ত রদ্ধন-গৃহে কীসার 
বাসনের খুব সমাদর, তবে আধুনিক যুগের অবস্থাপন্ন পরিবারে কীসার ব্যবহার খুব 
কমিয়া গিয়াছে। কীসার স্থলে এখন স্টেনলেস স্টালের বাঁসনের চল হইরাছে। 
গৃহস্থ পরিবারে কীসার বাসন পরিষ্কার করিতে হইলে সাধারণত: ছাই এবং তেঁতুল, 
লেবু প্রভৃতির ব্যবহার করিতে হয়। পিতল অপেক্ষা Stata চাকচিক্য বেশি, 
এবং রন্ধন-গৃহের পাত্র হিসাবে ইহ খুবই প্রশস্ত। সামান্য দস্তা এই বাসনে 
মিশ্রিত হয় বলিয়। Ze পিতল অপেক্ষ। চকচকে | কাদার বাসনে অতিরিক্ত 
দাগ থাকিলে পিতল পরিক্ষার-পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। 


গৃহের TG ও পরিষ্বরণ, গার্হস্থ্য পরিষ্করণ, আসবাবগত্রাদি প্রভৃতির পরিষ্করণ ৬৯ 


আ্যালুমিনিয়াম s অ্যালুমিনিয়ামের প্রচলন এখন দেশে খুব বেশি। asa- 
গৃহের পক্ষে ইহার কদর খুব বেশি। অন্টান্য বাঁসনের তুলনায় ইহার দাম কম, 
তাহাছাড়া ati বলিয়। নাড়াচাড়া! করিতে স্থবিধা হয়। রন্ধন দ্রব্যাদি সমস্তই রাখ! যায় 
hed এবং ইহা চুল্লীতে বসাইয়। খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করার খুব 
আনুমিনিয়াম পাত্র 
ব্যবহারে সুবিধা স্থুবিধা__ইহা৷ তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত হওয়ার ফলে রন্ধন 
; কার্য তাড়াতাড়ি সমাপন হয়। এই সমস্ত কারণে 
এখন ইহার প্রচলন খুব বেশি | Bel পরিষ্কার করিতে হইলে সাদী পরিষ্কার ছাই 
দিয়া নারিকেলের ছোবড়ীর সাহায্যে Tanl পরিষ্কার করিতে হয়। fea 
পাউডার দিয়াও ইহা ভাল পরিফার হয়। ইহা কখনও ক্ষার জাতীয় পদার্থ দ্বার! 
পরিষ্কার করিতে হয় না, এইজন্য সোডা দ্বিয়! মাজিলে ইহ! তাড়াতীড়ি, ক্ষয় 
Boa কালো কালো। ছিদ্র হইয়া যায়। দাগযুক্ত আ্যালুমিনিয়ামের বাসন fea ছারা 
স্টীল উলের সাহায্যে পরিষ্কার করিতে হয়। আ্যালুমিনিয়ামের বাসনে কখনও 
aaga রাখিতে নাই, উহাতে বামন তাড়াতাড়ি ছিদ্র হইয়া যায়। 
তীমা £ তাত পাত্র সাধারণতঃ আমাদের পুজার ঘরের বাসনের জন্ ক্রয় কর! 
হয়। তামা মাজিয়। খুব পরিষ্কার করিলে দেখিতে অতীব স্থন্দর লাগে । ইহা! পরিষ্কার 
করিবার পদ্ধতি Stats বানের মতই । তামার পাত্রে অতিরিক্ত দাগ পড়িলে উহ! 
গরম জলের সহিত লবণ মাখিয়া খানিকক্ষণ ভিজাইয়া রাখিতে হয়, পরে 
তেঁতুল, লেবু বা ভিনিগারের সাহায্যে বেশ করিয়! ঘষিয়া মাজিতে হয়। ভাল 
করিয়া ধোয়ার পর শুকন! কাপড়ে মুছিয়। লইয়। SICA লাগীইতে হয়। মীন! 
করা তামীর জিনিস পরিষ্কার করিতে হইলে গরম জলের ভিতর হোয়াইটিং 
মিশাইয়। পরিষ্কার করিতে হয়। ইহাতে কোনও sa পদার্থ দেওয়া চলে T 
cates রান্নাঘরের কড়াই, চাট, হাতী, খুন্তী, সীড়াশী প্রভৃতি সাজ- 
সরগ্জামগ্ডলি প্রায় দবই লৌহ দ্বার! নিমিত। লৌহের চল আজকাল বেশি নাই | ইহা 
অত্যন্ত ভারী, ব্যবহার করিতে খুব অন্ত্বিধা | ছীচে ঢালা, পিটানো এবং ঢালাই 
যে রকম লোহাই হউক না৷ কেন উহা৷ পরিষ্কার ক্রা খুব অস্থবিধাজনক নহে। লোহা 
পরিষ্কার করিতে হইলে ছাই বা! বালির সাহায্যে ভাল করিয়া ঘষিয়া নিলেই 
চলিবে। তৈলাক্ত পদাৰ্থ তুলিবার জন্য প্রথমে সোডা বা সাবান fem 
খুইয়! লইলে ভাল RT | ধোয়ার পর AHA দার! মুছিয়| শুকাইয়া লইতে 
হইবে। ইহার পর তৈল অথবা ভেসেলীন মাখিয়া টানাইয়া। রাখিতে হয়। বায়ুতে 
জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকিলে এবং আদ্রতীর ফলে লোহায় 


৭° উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশযা 


মরিচা ধরে। এই কারণে বর্ষাকালে লোহার বাসন সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা 
অবলম্বন করিতে হয়। 

এনামেল £ সাধারণ পরিবারে এনামেলের ব্যবহার খুব বেশি দেখ! যায়! 
রন্ধন জব্যাদি রাখিবার পক্ষে এনামেলের বাসন খুবই ভাল। সাধারণত: থালা, 
বাটি, গামলা এনামেলের হয়। ইহা পরিষ্কারের পক্ষে খুবই স্বিধাজনক | যতদিন; 
চাকলা উঠিয়া ভিতরের লোহা বাহির হয় না, ততদিন পর্যস্ত এনামেলের 
বাসন ব্যবহার করা চলে কিন্তু একবার চাঁকল! উঠিতে আরম্ভ করিলে ইহা 
ব্যবহারের পক্ষে সম্পুর্ণ অযোগ্য মনে করিতে হয়। - 

ইস্পাত £ ভোজনের টেবিলে ইম্পাতের ছুরি ও চামচ দেখা যায়। ইহা 
ব্রিক ডাস্টের সাহায্যে মিহি স্টীল উল ছারা ঘষিয়া পরিষ্কার করিলে সুন্দর 
পরিন্ধার হয়। তাহা ছাড়া এমেরি কাগজ ঘষিয়াও পরিষ্কার করা চলে | 

স্টেনলেস স্টীল £ অত্যন্ত ব্যয়বহুল হইলেও এখন প্রায় ঘরে ঘরে এই বাদনের 
খুব প্রচলন। ইহা সহজে ভাঙ্গে না তাহাছাড়া পরিষ্কার করিতে খুবই স্থবিধা। 
ইহার তাপ সহ করার ক্ষমতাও আছে, সেইজন্য স্টেলেস স্টলের সসপ্যান, কড়াই 
প্রভৃতি বাসন রদ্ধনের জন্ত খুবই ব্যবহার হইতেছে। তাহাছাড়া হাতা, চামচ, 
খুস্তি, ঢাকুনি প্রভৃতি সবই স্টেনলেস Beara তৈরী পাওয়া যায়। feq পাউডার, 
সাবান জল বারা পরিষার করিলে ইহ! সহজেই চকচকে হয়| 

রৌপ্য ঃ ইহা অত্যন্ত দামী ধাতু। রদ্ধনগৃহের বাসনপত্র হিসাবে খুব 
ব্যবহার হয় না। €সৌখীন বাসন হিসাবে রৌপ্যের রেকাবী, বাটি, গ্রাস, 
চামচ প্রভৃতি ty সহকারে গৃহকত্র ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য তুলিয়া রাখিয়া দেয়। 


রূপার পাত্র পরিষ্কার করা খুব সহজ ব্যাপার | গরম সাবান-জলের ভিতর 
কিছুক্ষণ বাসনগুলি ডুবাইয়া রাখিলে fete হইয়। যায়। তারপর শুকৃনা 
কাপড়ের সাহায্যে আলগাভাবে afori শুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। 

কাচ £ গৃহ-নির্যাণের ব্যাপারে কাচের প্রয়োজনীয়তা আছে। আবার আসবাব- 
পত্রাদিতেও কাচের সমাদর পরিলক্ষিত হয়। চিরদিনই কাচের বাসনপত্রের আদর 
দেখা যায়। কিন্তু ইহা ক্ষণভম্গুর বলিয়া এই বাসন ব্যবহারে খরচ বেশি হয়। 
নেক সময় কাচের গ্রাসে গরম জল, গরম দুধ ঢালিলে উহা ফাটিয়া! যায়। 
সাবান-জল দ্বারা কাচ হুন্দর পরিফার হয়। গৃহের ThE কাচ এবং আসবাঁৰ- 


গৃহের a ও পরিষকরণ, গাদা পরিদধরণ, আসবাব্পত্রারি প্রতৃতির পরিক্ষা » 


পত্রের কাচ সাধারণত; চাখড়ির গু'রা, স্পিরিট ও খবরের কাগজের 
টুকরার মাহাধো পরিষ্কার করা হয়। 

চীনামাটি ঃ আভিঞ্জাত্য পরিবারে কাচের এবং চীনামাটি বাসনের খুব 
ma afa জীবনে আমরা চীনামাটির কাপ, ভিন প্রভৃতি বামন ব্যবহার করি। 
Paratha বম খুব কাজে লাগে। আচার, লবণ, ছি রাখিবার পক্ষে চীনা- 
মাটির বয়ম খুবই প্রশস্ত । এই বাসন কাচের মতই সাবান-জলের সাছাহো পরিষ্কার 
করিতে হয় | চাটনী, দই, টক, মাংস প্রকৃতি রাখিবার ew চীনামাটির বাসন খুবই 
ভাল। সাবধানে ব্যবহার ন! করিলে ইহাতে চিড় ধরে। দামী কোনও চীনা- 
মাটির বাসন ভাঙ্গিয়া গেলে উহা ফেবিকল নামে একপ্রকার সলিউসনের 
সাহায্যে জোড়! লাগানো যায় | 


মাটির ও পাথরের বাসন 


আদিম যুগের লোকেরা প্রথমে মাটির বাসনই ব্যবহার করিতে জানিত। 
কোনও ধাতব পদার্থের আবিষ্কার তখন পর্যন্তও হয় নাই । আমাদের দেশে পল্লী 
অঞ্চলে মাটির হাড়ি ব্যবহারের খুব চল ছিল। মাটির পাত্র সহজেই ভাঙ্গিয়া যায় 
বলিয়া এখন আর কেহ ব্যবহার করিতে চান না। তবে মাটির তৈরী জলের কলসী 
বা কুঁজা এখনও আমরা ব্যবহার করি। মাটির Sate জল গরমের দিনে খুব ঠাণ্ডা 
থাকে বলিয়া খুব আরামদায়ক আজও নিমন্ত্রণ বাড়ীতে মাটির গ্লাস ব্যবহৃত 
হয়। মাটির জিনিষ বেশিদিন ব্যবহার করিতে লাই। একটি জলের কুঁজা বা 
কলসী বেশিদিন একসঙ্গে ব্যবহার ন! করিয়| আবার নৃতন করিয়! ক্রয় করিতে হয়। 
মাঝে মাঝে ভিতর এবং বাহির দিয়! পরিষ্কার করিতে হয়, ভাহাছাড়া পরিষ্কার করার 
অন্ত কোনও উপায়ের প্রয়োজনীয়তা নাই | 

আমাদের দেশের হিন্দু বিধবা মহিলারা! পাথরের বাদনে খাইয়া থাকেন। 
আদিম যুগে এই পাথরের ব্যবহার হইত। কাচ বা চীনা- 
মাটির মত ইহাও ক্ষণভন্কুর। আজকাল ইহার চল খুবই 
কম। সাধারণত: থালা, বাটি, গ্রীস ইত্যাদি পাধর ছারা তৈরী হয়। পাথরের 
থাল! আচার, আমসন্ব দেওয়ার পক্ষে বিশেষ Sarath | ইহা! সাবান ও 
জলের সাহায্যে পরিক্ষার করা হয়। 


পাখরের বাসনের বাবহার 


: OF EDUCATIO, > | 
৬৬ pti REL Ry 
১৮ % 
| 2 CT sure 2 
Services. 2 ý 
Y r ইসি Bap 


২০0] * 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


বাসগুহের উপদ্রবকারী কীটপতঙ্গ, উহাদের 
রণ ও দমনের উপায় 


বাসগৃহে সব সময়ই কিছু ক্ষ তকারক কীটপতঙ্গের উপদ্রব দেখিতে পাওয়া]: 
WH! এই কীটপতঙ্গ, পোকামাকড়গুলি সব সময়ই অনিষ্ট সাধন করিয়া আমাদের 
নানাবিধ ক্ষতিসাধন করে। সাধারণতঃ মশা, মাছি, 
ছারপোকা, উকুন, ইদুর, আরশোলা, মাকড়শা 
ও উইপোকা বাসগৃহে আশ্রয় নেয়। ইহাদের ভিতর কতকগুলি আছে যাহারা 
দংশন করিলে আমাদের রক্তের সঙ্গে রোগজীবাণু দেহের ভিতর প্রবেশ করে। 
আবার কতকগুলি খান্ডত্রব্যের ভিতর থাকিয়া ars জীবাণুছুষ্ট করিয়া 
তোলে । Sate আহার করিলে আমরা নানাবিধ : 
রোগে আক্রান্ত হই। আবার কতকগুলি আছে যাহার! 
খাদ্যের ভিতর পড়িলে ate বিষাক্ত হয় এবং Bel আহারের 
ফলে মানুষের মৃত্যু ঘটে। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি পোকা আছে যেগুলি, 
আমাদের জিনিসপত্র নষ্ট করিয়া একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলে | | 
এই সমস্ত পোকামাকড়ের আবাসস্থল হইতেছে অন্ধকারময়, স্যাতসেঁতে 
আবর্জনাবহুল স্থান। অতিরিক্ত আসবাব বহুল স্থানেও কীটপতঙ্গের আশ্রয় লক্ষ্য : 
করা যায়। ইহাদের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইতে হইলে ঘরে প্রচুর পরিমাণে : 
আলো বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা রাখিতে হয়। কোনও জিনিস জড় করিয়া 
বেশি দিন একস্থানে রাখিতে হয় না। TORT এক স্থানে বেশি সময় ফেলিয। 
রাখিতে নাই। বসতবাড়ীর কোনও স্থানে জল জ্রমাইয়া 
পোকা-মাকড়ের আবাসস্থল রাখা উচিত নয়। আম-কীঠালের খোদা: মাছের 
আইশ প্রভৃতি বাড়ী হইতে বহুদূরে অপসারণ করা উচিত। নাল! নদ! 
পরিক্ষার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয়। মাঝে মাঝে বাড়ীতে ভি. ডি. টি. স্প্রে করিতে 
হয়। ফিনাইল দ্বারা রান্নাঘর, খাবার ঘর ধুইয়া পরিষ্কার করিতে হয়। 
এই সমস্ত পোকা-মাকড়গুলিকে আমরা সাধারণতঃ বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিতে 
পারি। (ক) জীবাণুবহুনকারী-_যেমন, মশা, মাছি, ছারপোকা, উকুন 
ইত্যাদি। (খ) খান্ত দুষ্টিকারক প্রাণী_ঘেমন, মাছি, আরশুলা!: পিঁপড়া। ইহা 


কীটপতঙ্গের শ্রেণীবিভাগ 


নানাভাবে কীটপতঙ্গগুলি 
ক্ষতি করে 


বাসগৃহের উপজ্রবকারী কীটপতঙ্গ, উহাদের নিবারণ ও দমনের Site ৯ 


ছাড়া উই, Sam, ঘুগ, মথ প্রভৃতি কতকগুলি কীটপতঙ্গ জামাকাপড়, বই, 
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কাটিয়া একেবারে নিশ্চিহ্য করিয়া দেয়। 
ইহাদের ভিতর বেশির ভাগ কাঁটপতঙ্গ আমানের স্বাস্বোর ক্ষতি করে। গৃহের 
পরিবেশ আবর্জনাশুন্য'ও পরিস্ষার-পরিচ্ছন্্ থাকিলে এই সকল কীটপতঙ্গ ছারা! 
আমাদের কোনও ক্ষতি হইবার ভঙ্গ খাজে না। এই সকল কীটপতঙ্গের. কৰলে 
পড়িয়া যে সমস্ত রোগে আমরা আক্রান্ত হই 
কাটতে কৰণ হাতে _ তাহার চিকিৎসা করিয়। সারানোর উপায় 
অপক্ষো যাহাতে ইহাদের উপদ্রব হইতে রক্ষা 
পাওয়া যায় তাহাই প্রথম ও প্রধান বিবেচ্য বিষয় । এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক 
হইতে হইলে ete পরিন্ধার-পরিচ্ছন্ন জায়গায় রাখিতে হয়। কখনও খাবার- 
দাবার আঢাকা অবস্থায় রাখিতে হয় না। এই সকল কীটপতঙ্গ ধংস করার 
চেষ্টার পূর্বেই ইহারা যাহাতে গৃহে আত্রয় লান্ড করিতে না পারে সেদিকে বিশেষ 
সচেষ্ট হওয়া উচিত। 
মাছি £ গরমের লয় একটু আবর্জনাবহুল স্থানেই মাছির প্রকোপ লক্ষ্য করা 
যায়। ইহারা ত্র তত্র ঘুরিয়া cesta: গায় মাছি পড়িলেও একটা বিরক্তি- 
জনক "অবস্থার ZÈ হয়। মাছি খাস্ের ভিতর পড়িয়াই মলত্যাগ করে | উহাদের 
মলের ভিতর নানারকম রোগ-জীবাঁণু থাকে। এই সকল জীবাণু দুষ্ট ats 
আহার করিলে কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইতে 
হয়। মৃত, গলিত, নানাকরম পচা stews, মল, মৃত্র, বমি প্রভৃতির 
ভিতর স্ত্রীজাতীয় মাছি বসিয়। ডিম পাড়ে । এই ডিমগ্জলি সাদা এবং ক্ষুদ্র । 
আট হইতে দশ ঘণ্টার ভিতর ভিমণ্ডলি ফ্কুটয়া শুককীটে পরিণত হয়। আবার 
আট নয় দিনের ভিতর মক কীটে পরিণত হইয়া পরে পূর্ণাঙ্গ মাছিতে 
পরিণত হয় । এইভাবে একটি স্ত্রী-জাতীয় মাছি হইতে অনেকগুলি মাছির জন্ম হয়। 
মাছির উপদ্রব হইতে রেহাই পাইতে হইলে প্রথমেই মাছি যে সমস্ত স্থানে জন্মায় 
সেই সমস্ত অঞ্চল NGA, শু, আবর্ভনাশুন্য ও আলোবাতাস-যুক্ত করিয়া 
তুলিতে হয়! বাড়ীর যাবতীয় আবর্জনা একটি ঢাকনা 
নাছির উপদ্রব হইতে রক্ষ। * যুক্ত টিনে জমাট করিয়া দিনাস্তে বাইরের ডাস্টবিনে 
ag ফেলিয়া দিতে হয়। ড্রেন ও নাল।-নদমাগুলি 
পরিস্কার-পরিচ্ছ্গ রাখিয়া মাঝে মাঝে ব্লিচিং পাউডার, চুণ প্রভৃতি ছড়াইয়া দিতে 
হয়। Aa যাহাতে মাছি বসিতে না পারে সেজন্য রন্ধন ভ্রব্যাদি, দুধ প্রভৃতি 


৭৪ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রযা 


জালের আলমারীতে রাখিতে হয়। খাদ্যদ্রব্য সব সময় ঢাকিয়া রাখিতে হয়। 
এটো-কাটার বাসন বেশি সময় জড় করিয়া রাখিতে হয় না। রান্নাঘর, 
খাবার ঘর ও ভাড়ার ঘর প্রতিদিন ফিনাইল জল দিয়! ধুইয়া৷ ফেলিতে হয়। 

মাছি ধ্বংস করিবার বিভিন্ন উপায় আছে। ঘরের মাঝখানে ই লিটার চুণের 
জলের সহিত ১৫০ গ্রামের মত চিনি মিশাইয়। উহার ভিতর ছুই চামচ 
ফরম্যালিন মিশাইয়া একটি পাত্রে রাখিয়া দিলে Seta উপর মাছি 
: পড়িলে আর নড়াচড়া করিতে পারে না। ফ্রাই- 
মাছ ধ্বংসের উপায় ট্র্যাপ নামক কাগজ পাতিয়াও মাছির উপদ্রব কমানো 
যায়। 

উপমক্ষিকা £ ইহা একপ্রকারের wee) গৃহপালিত জন্তু বা প্রাণীর 
গায়ে সাধারণতঃ ইহারা বাস করে। ইহারা লাফাইয়! লাফাইয়া চলে। 
হঁদুরের উপর যে সকল উপমক্ষিকা বসে, উহারা সাধারণতঃ প্লেগরোগ ছড়ায় | 
ইহাদের দরংশনও খুব যন্ত্রণাদায়ক | 

উপমক্ষিকার বিস্তৃতি রোধ করিবার জন্য চারিদিক পরিক্কার-পরিচ্ছন্ন-রাখিতে 
বিধাতা হয়। গোয়াল ঘর, মুরগীর ঘর প্রভৃতি বাসগৃহ থেকে 

অনেক দুরে নির্মাণ করিতে হয়। বিছানাপত্র মাঝে 

মাঝে রোদে দিয়া শুকাইয়া লইতে পারিলে ভাল হয়। বাড়ীর মেঝে ফিনাইল 
দিয়া ধুইয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। 
মশা মশা আমাদের জাতিকে ধ্বংস করিয়া fees পারে । ইহা রোগ- 
জীবাণু বাহক কীট। মানুষের শরীরে বাঁসয়! হল ফুটাইয়া৷ উহার! মানুষের রক্ত 
শোষণ করিয়। লয়, তখন উহাদের “shee রোগজীবাণু মানুষের দেহে প্রবেশ 
করে। আানৌফেলিস নামক স্ত্রীজাতীয় মশা! এইভাবে ম্যালেরিয়া রোগের 
জীবাণু বহন করিয়| মানুষের ভিতর ছড়ায়। { 

অল্প জম! জলে, ডোবা, নালা, AEA, মরানদী প্রভৃতি অগভীর বদ্ধ 
জলে মশা একসঙ্গে একশত হুই তে পাঁচশত পর্যন্ত ডিম পাড়ে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
ডিমগুলি জলে ভাসিয়া বেড়ায় । ২৩ দিন পর ডিমগুলি ফুটিয়া বাচ্চা 
হয় । এই বাচ্চাগুলিই শুককীট, আবার আট-দশ দিনের ভিতর এই সকল 
শুককীট হইতে মৃককীট বাহির হয়; মূককীট অবস্থায় পরিবর্তিত হইয়! দুই-তিন 
দিনের ভিতর পূর্ণ মশীতে পরিণত হইয়া উড়িরা বেড়ায়। নানাজাতীয় মশা! 
দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন__এনোঁফিলিস, কিউলেক্স ও ইডিস। এই সকল .. 


 বাসগুহের উপত্রবকারী কীটপতঙ্গ, উহাদের নিবারণ ও হমনের উপায় te 


বিভিন্ন মশা বিভিন্ন রোগ শি করে। এনোফিলিস জাতীয় মশ। ম্যালেরিয়া, 
কিউলেক্স যশ! ফাইলেরিয়া এব' ইভিস মশা ces, জর বিদ্যার sfin খাকে। 


বাংলাদেশে মশার উপত্রব খুব বেশি। শহরে ও গ্রামে সবত্রই ae) আধিপত্া 4 
বিস্তার করিয়া আছে। পূর্ণাঙ্গ মশার বংশ ধ্বংস করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, 
সেই কারণে মশার ডিম ধ্বংস করিতে পারিলে মশার কবল হইতে মোটামুটি ভাবে 

রক্ষা পাওয়া! যায় | মশা যেখানে ভিম পাড়ে অর্থাৎ ডোবা, 
মশা বন্ধ করার বিভিন পাত, জালা, গর্ভ প্রভৃতি সম্ভব হইলে QUIET ফেল! উচিত 
কিংবা কোথায়ও জল জমিতে দেওয়া উচিত নয়। ইহা ছাড়া কীটনাশক Gq, 
কেরোসিন প্রভৃতি নদরমা, নাঁলায় পিচকারীর সাহায্যে দিতে পারিলে 
মশার ডিম মরিয়া যায়। 

মশার দংশন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মশারী টাঙ্গাইয়! শয়ন করা উচিত, গৃহে 
ধূপ ধূনা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হয়; মাঝে মাঝে মশার বিস্তৃতিনাশক বিভিন্ন 


av উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রযা 


তরল ay, ডি. ডি.টি. প্রভৃতি ঘরেশ্প্রে করিতে হয়। ছোট ঘরে বেশি আসবাব- 
পত্রের সংস্থান করিতে হয় না, ঘরে যথেষ্ট আলো-বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা করিতে 
হয়। অন্ধকার আসবাববহুল স্থানে মশার প্রকোপ বেশি হয়। ছোট ছোট পুকুরে 
মাছ ছাড়িয়া! দিলে উহার! মশীর শুককীট ভক্ষণ করিয়া! ফেলে । এইরূপ 
ব্যাপকভাবে মশা নিধনের চেষ্টা চলিলে মশার অত্যাচার হইতে অনেকটা! রক্ষ। পাওয়া 
ata | 


ছারপোঁক! ? বেশ ক্ষুদ্র হইলেও ছারপোকা আমাদের প্রভূত ক্ষতি সাধন FTA | 
ছারপোকা র উপদ্রব অত্যন্ত Its, এইজন্য ছারপোকার নাম শুনিলে রুচিসম্পন্ন 
মানুষ দূরে সরিয়া যাওয়ার চেষ্টা করে। ছারপোকা সাধারণতঃ দেহের রক্ত পান 
করিয়! বাচিয়া ates | ঘরের যাবতীয় ফাটলের ভিতর, খাট, চেয়ার, চৌকি, 
বিছানাপত্র, Glee জামা-কাপড়, ট্রামে, বাসের সীটে, রেলগাড়ীর 
বেঞ্চিতে, বইপত্র মর্বত্রই ইহাদের অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। খুব দ্রুত বংশবৃদ্ধি 
হয় বলিয়। ইহাদের ধ্বংশ কর! অত্যন্ত শক্ত ব্যাপার | তবে 
পরিক্ষীর-পরিচ্ছন্ন স্থানে ইহাদের বাস সচরাচর দেখা 
যায় না। আসবাব-পত্র রোজ বাড়িয়া পুছিয়। পরিক্ষার করিলে, বিছানার 
শী বাড়িয়া মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিলে, পরিক্ষার বিছানা পত্রের ব্যবস্থা রাঁখিলে 
এবং মাঝে মাঝে রৌন্রে দিলে ছারপোকাঁর কবল থেকে অনেকটা রক্ষা পাওয়া! যায়। 
বৎসরে একবার করিয়। খাটের অংশগুলি খুলিয়া উহাতে ফ্লিট বা ডি. 
ডি. টি. স্প্রে করিয়া দিলে ছারপোকা জন্মিতে পারে al | 


ছারপোঁকার কামড় কেবলমাত্র বিরক্তিজনক নয়, ইহাতে রক্ত দূষিতজনিত ব্যাধি 
হয়। আজকাল ছারপোকা! মারিবার oo বিষাক্ত “টাক ২০ কীটনাশক Gad 
বাহির হইয়াছে, তবে খুব সাবধানতার সহিত এই ধষ্ধগুলি ব্যবহার করিতে হয়। 


ছারপোকা! বন্ধ করার উপায় 


উকুন £ ছারপোকার মত ইহাও এক একার ম্বণিত AGI মাথায় চুলের 
ভিতর ইহাদের আবাসস্থল । নোংরা অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন ভিজ। চুলে 
উকুনের জন্ম হয়। দেখিতে দেখিতে সমস্ত চুলে QUIEN পড়ে এবং এইভাবে এক 
ব্যক্তি হইতে আর এক ব্যক্তির মাথায় বিস্তৃতি লাভ করে। একই বিছানায় শয়ন 
করিলে, বিদ্যালয়ে এক বেঞ্চিতে বসিলে, এক চিরুনী ব্যবহার করিলে এক 
মাথ! হইতে আর এক মাথায় উকুন বাস! বাধে | উকুন হইতে অনেক সময় এক প্রকার 
জ্বর হয়, ইহাকে পৌনঃপুনিক জর বলে। 


বাসগৃহের উপজ্রবকারী কীটপতঙ্গ, উহাদের নিবারণ ও দমনের উপায় ৭৭ 


উকুনের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে মাথার চুল পরিক্ষার রাখিতে হয়। 

উকুন জন্মাইহে না পারার নিয়মিত তেল ব্যবহার করিয়া মাঝে মাঝে চুলে সাবান 

উপায় ‘_ দিতে হয়। চিরুনী দ্বারা চুল প্রতিদিন দুই-তিন 

বার ভীচড়াইতে হয় । চুলে কিছু সময় রৌদ্র লাগানো 

ভাল, চুল কখনও ভিজা অবস্থায় বেশি সময় রাখিতে নাই। এই সমস্ত 
বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে চুলে সহজে উকুন হইতে পারে না। 

, একবার মাথায় উকুন জন্মাইলে উহার হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সরু 
চিরুনীর দাহায্যে বার বার চুল ভীচড়াইতে হয়। ইহা ছাড়া এক নাগারে 
দুই-তিন দিন cuba, লাইজল প্রভৃতি উকুন- 
ধ্বংসকারী Say জলের সহিত মিশাইয়া। মাথায় 
মাখাইয়! রাখিতে হয়; তারপর কিছুক্ষণ চুন তোয়ালে বা গামছার সাহায্যে 
বাঁধিয়া ৭৮ ঘণ্টা পর ভাল করিয়া সাবান দিয়। ধুইয়। স্নান করিতে হয়। পর পর 
কয়েকদিন এই উপায় অবলম্বন করিলে উকুনের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। 

Sas Sga আমাদের পরম শক্ত | ইছুরের Grea অনেক সময় বাড়ীঘর 
তছনছ হইয়া যায়। CCS ইদুর সাধারণত: বাইরে থাকে কিন্তু নেংটি ইদুর গুলি 
অনেক সময় বাঁড়ীতে চলাফেরা করিয়া নানাভাবে বিরক্তির সৃষ্টি করে। সাধারণতঃ 
পুরাতন বাড়ীতে Baa, আরশোল। ও ছারপৌকার উপত্রব বেশি। ইদুর অনেক 
সময় প্লেগ রোগ ছড়ায়। ইছুরের কামড়ে একপ্রকার জরও হয়। অনেক সময় জামা, 
কাপড়, বিছানাপত্র, বই-খাতা কাটিয়া! ইহুর আমাদের অশেষ ক্ষতি সাধন করে। 

বেশি আসবাববহুল স্থানে ইছুরের প্রবেশ বেশি দেখা যায়।  বাড়ীঘর 
পরিক্ষার-পরিচ্ছন্ন রাখিলে, বাড়ীর কোনও গর্ত বুজাইয়! ফেলিলে এবং 
বিড়াল পুধিলে ইহার অত্যাচারের হাত থেকে অনেকটা৷ রক্ষা পাওয়া যায়। 

ইদুর মারিবার as কলের ভিতর খাবার দিয়া পাতিয়া রাখিলে উহাতে ইদুর 
আটক পড়িয়া! মরিয়া যাঁয়। খাদ্যের ভিতর বিষ ' 
মিশাইয় ফেলিয়া রাখিলেও Baa মরিয়া যায়। এমন 
অনেক বিষ আছে যে ওঁ বিষ-মিশরিত ta খাইবামাত্র ইদুর মরিয়া যায়। 
কিন্তু এই বিষ ব্যবহারে খুবই সতর্ক হইতে হইবে। এ জন্য পরে এ জায়গা ডেটল 
মিশ্রিত প্রচুর জলে ধুইয়া ফেলা উচিত। 

আরশৌলা £ আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে আরশোলা একটি অনিষ্ট- 
কারী পতঙ্গ। ইহারাও অন্ধকার, আঁসবাববহল এবং অব্যবহার্ষ বাক্স- 


উকুন ধ্বংস করার প্রণালী 


ইদুর মারিবার কল 


৭৮ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা৷ ও গৃহ-শুশ্রযা 


পেটরার ভিতর আশ্রয় নেয় | ঘরের আনাচে-কানাচে প্রায় সময়ই ইহার! দল 
বাঁধিয়! লুকাইয়া থাকে । পায়খানা, বাথরুমেও ইহাদের আধিপত্য খুব দেখা 
যায়। ইহার! জীবাণু বহন করিয়। খাঘ্ের'ভিতর পড়িয়া খাদ্যদ্রব্য দূষিত sien 
তোলে। তাহাছাড়া উহার খাদ্যের ভিতর পড়িয়া কালে! কালো বিষ্ঠা ত্যাগ 
করে। আরশোল। aaa ভিতর এবং রোগীর মলমৃত্র, কফ, থুথু প্রভৃতির 
উপর পড়িয়া আমাশয়, টাইফয়েড, ডিপ. থেরিয়া, হামজ্বর, যক্ষা! প্রভৃতি 
রোগ এক দেহ থেকে আর এক দেহে ছড়ায়। 

আরশোলার হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে গৃহের পরিবেশটি পরিক্ষার- 
পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয়। বাড়ীর চারিপাশে এবং নালা-নর্দমার নিকট, পায়খানা, 
স্নানের ঘর প্রভৃতি স্থানে গ্যামাকৃসিন পাউডার, ব্লিচিং পাউডার ছড়াইতে 
হয় এবং মাঝে মাছে ডি. ডি. টি. স্প্রে করিতে হয়। 

FI: পশমের কাপড়, সিল্কের কাপড়-জামা কাটিয়া এই সকল কীটগুলি 
আমাদের মূল্যবান পৌশাক-পরিচ্ছদের ক্ষতি সাধন করে। ইহা একপ্রকার 
ছোট ছোট পোকা। কাপড়ে পোশাকে কোনও দাগ না থাকিলে এবং 
পরিষ্কার থাকিলে সহজে এগুলি জামা-কাপড়ে আশ্রয় নিতে পারে ন!। সেই- 
জন্য মাঝে মাঝে জামা-কাপড় রৌদ্রে দিয়া, হ্যাঁপথালিন দিয়া খবরের কাগজে 
জড়াইয়া রাঁখিলে ইহার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তামাক পাতা, নিম 
পাতা, কর্পুর প্রভৃতি কাপড়ের ভিতর দিয়া রাখিলে এই পোকা কাপড় কাটিতে 
পারে না | দেখা গিয়াছে, মাকিণ কাপড়ে এই সকল জামা-কাপড় জড়াইয়! 
রাখিলেও মথ কাপড় কাটিতে পারে না। মাঁকিণ কাপড়ের গন্ধে ইহার! গরম 
বা farsa জামী-কাপড়ে আশ্রয় নেয় না। 

উই £ অত্যন্ত gy হইলেও ইহার! আমাদের পরম শক্র__ ইহারা এত ক্রু ক্ষতি- 
সাধন করে ষে অনেক সময় আর কোনও ক্ষুদ্র কীট অল্প সময়ে এতে। ক্ষতি করিতে 
পারে না। পিঁপড়ার মতই ইহার! ক্ষুদ্র এবং পিপড়ার মতই দলবদ্ধ ভাবে বাস 
করে। সাধারণতঃ ইহার! মাটির তলায় বাসা বাধে। দরজা -জানালা, বইপত্র, 
কাঠের আসবাব, জামা-কাপড় যাহ! নিকটে পায় তাহাই উহার! ছারখার করিয়া 
ফেলে। 

ইহাদের ধ্বংস করিতে হইলে সর্বপ্রথম ইহার বাসা ধ্বংস করিতে হয়। 
সাধারণতঃ ভিজ জর্যাতর্সেতে স্থানে ইহাদের বাস। ইহাদের বাসা আবিষ্কারের সঙ্গে 
সন্ধে এ স্থানে আলকাতরা, ঢালিয়া sea কেরোসীন বা ভি. ডি. টি. স্প্রে 


>» 


পরিচ্ছঙ্জের প্রয়োজনীয়তা ‘> 


করিয়া উহাদের বংশ ধ্বংস করিয়া ফেলিতে হয়। মাঝে মাঝে এইকপ করিয়া 
উহাদের বিস্তৃতি বন্ধ করা ঘায়। কাঠের আসবাবপত্র মাঝে মাঝে ক্রিয়োযোট 
মাখাইয়া রাখিতে হয়। ইহাতে সহজে উইপোকা ধরিতে পারে না। বইপত্র 
যাহাতে উইপোকা না ধরে সেইজন্য অব্যবহার্য বই বর্ষার পর মাঝে মাঝে 
রোৌজে দিতে হয়। বদ্ধ ট্রাঙ্কের জামা-কাপড়, চাদর, মশারী প্রভৃতিও 
বণ? তুর পর কড়া রোডে ভালভাবে শুকাইয়। লইতে হয়। 

বই কাটার বা ফুটা ফুট! করিবার আর এক প্রকার সাধ লম্বা অনেকটা মাছের 
মত পোকা আছে, ইহাদিগকে ইংরাজীতে সিলভার ফিস পোকা বলে। রূপালী রং- 
এর এই পোকাগুলি পুরাতন অব্যবহার্য বইগুলি কাটিয়! নষ্ট করিয়া ফেলে। ইহাদের 
হাত হইতে বইগুলিকে বাচাইতে হইলে বইগুলি রোডে দিয়া শুকাইতে হয় এবং 
মাঝে মাঝে অব্যবহার্ধ বই-এর পাতা খুলিয়! খুলিয়া ডি. ডি. টি. স্প্রে কর! 
আবশ্যক | বই-এর পাতার ভিতর নিমপাতা, কালো জিরা! ইত্যাদি ছড়াইয়া 
রাখ! যায়। দামী দামী বইগুলির অস্তিত্ব বজায় রাখিবার oe এই নীতিগুলি পালন 
করিয়া কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। 


তৃতীয় অধ্যায় 
CRONE কলাকৌশল ও গৃহরচয়িত্রী 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা 


মানুষের লজ্জা নিবারণ, দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি, ও বিভিন্ন আবহাওয়া 
ঞপাশাকের সংজ্ঞা হইতে দেহকে রক্ষা করার জন্ত যে কৃত্রিম আবরণ 
ব্যবহৃত হয় তাহাকেই পোশাক বা পরিচ্ছদ বলা হয়। 
মানুষ সভ্যতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কারণে পরিচ্ছদের 
প্রয়োজনীয়ত। উপলব্ধি করিতেছে । আদিম যুগে পরিজ্ছদ্দের কোনও বালাই ছিল না। 
লতাপাতার আবরণ দ্বারা এবং চামড়া পরিধান 
= করিয়া তাহার! লজ্জা নিবারণ করিত। আদিম যুগের 
লোকেরা কেবলমাত্র asi নিবারণের জন্য এবং আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ 
খীওয়াইবার উদ্দেশ্যেই পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা বোধ করিত। কিন্তু বর্তমান 


be উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন। ও ge] 


সভ্য মানুষ প্রাথমিক কারণগুলি ছাড়াও আরও কতকগুলি উদ্দেস্তে পোশাকের 
মূল্যায়ন নির্ধারণ করে। সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য মানুষ বিভিন্ন রুচিসম্পন্ন পরিচ্ছদ ব্যবহার 
করে। আবার সৌন্দর্যপ্রিয়তা এবং সৌন্দর্য জ্ঞানের জন্য বিশেষ কোনও 
পোশাকের গুরুত্ব উপলদ্ধি করে। মানুষের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়! ওঠে এই পোশাকের 
মাধ্যমেই । জাতীয়তাবোধের পরিচয় দেয় এই পোশাক-পরিচ্ছদ | এর দৃষ্টান্ত 
আমরা বড় বড় মনীষীদের জীবন-চরিতে পাই। স্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্্র 
বিদ্যাসাগর-_ইহারা কোনদিনই বিদেশীদের পোশাক পরিধান করিয়া জাতীয়তা- 
বোধ ক্ষুণ করেন নাই। অতএব মানব চরিত্র ফুটিয়া ওঠে এই পরিচ্ছদের ভিতর দিয় | 
শীতাতাপ হুইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমর! পোশাক ব্যবহার করি। কতকগুলি 
তন্ত উত্তাপ সু-সঞ্চালক আবার কতকগুলি উত্তাপ অপরিচালক | শীতের 
সময় আমরা উত্তাপ অপরিচালক অর্থাৎ পশমের বস্ত্র ব্যবহার করি, আবার গ্রীন্মের 
সময় ব্যবহার করি উত্তাপ স্থপরিচালক অর্থাৎ সুতি, লিনেন প্রভৃতি ছারা Afis 
পোঁশাক-পরিচ্ছদ | 

বাইরের কোনও আঘাত হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে পারি, পরিহিত 
পোশাকের জন্য । ভূমণ্ডলে বায়ুর সহিত অহরহ ধূলিকণা উড়িয়া বেড়াইতেছে ; 
আমর! নানাপ্রকার বস্তু পরিধান করি বলিয়াই ধুলাবালি সরাসরি শরীরে প্রবেশ না 
করিয়া পোশাকের ভিতর আটকাইয়! যায়। আমরা যে জুতা ব্যবহার করি 
তাহাও পোশাকের পর্যায় পড়ে। বহু প্রাচীনকালে জুতা পরিধান করার কোনও 
রীতি ছিল না কিন্তু এখন প্রায় সমস্ত সমাজের ভিতরই 
জুতার প্রচলন দেখা যায়। হঠাৎ রাস্তায় হৌচট খাওয়া, 
ধুলাবালি, বর্ষায় রাস্তায় জলকাদা, সুর্যের প্রখর তাপ, রাস্তার কোনও 


জুতার প্রয়োজনয়ীতা 


অব্যবহার্ ধারাল ভাঙ্গা পুরাতন জিনিস বা মরিচাধরা পেরেকের আঘাত 


প্রভৃতি অন্থ্বিধাজনক পরিস্থিতির কবল হইতে রক্ষা! পাওয়ার জন্য জুতার একান্ত 
প্রয়োজন। তাহাছাড়া সভ্য সমাজে পোঁশাক-পচ্ছিদের একটি বড় অঙ্গ এই জুতা | 
বেশবিন্যাস জুতা ছাঁড়া অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। 
ভারতবর্ষে নানারকমের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখা যায়। যেমন বাঙালী পুরুষের! 
ধুতি, চাদর, পাঞ্জাবী, সার্ট, গেঞ্জী, আবার যাহারা অফিস-কাছারীতি, এবং 
কারখানাতে কাজ করে তাহারা সার্ট, প্যান্ট, কোট, 
বিভিন্ন রকম পোশাক জামা; ট্‌গী, পাগড়ী, মোজা, টাই ডি পরিধান 
করে। ছোট ছোট ছেলেরা সার্ট, প্যাণ্ট, পায়জামা, স্থ্যট হাফপ্যাণ্ট, হাফসার্ট 


পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা ৮১ 


প্রভৃতি নানাবিধ পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। মেয়েরা শাড়ী, ব্রাউজ, সেমিজ, লায়! 
ইত্যাদি পরিধানে অভ্যস্ত । আবার ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মেয়েরা সালোয়ার, 
শাড়ী, ওড়না, সেলুকা, পেটিকোট প্রভৃতি পরিধান করিয়া থাকে | পাশ্চাত্য 
দেশের মেয়েরা গাউন, স্কার্ট, Bs, কোট, টুপী, মৌজা, ব্রেস্ট-টাইট প্রভৃতি 
নানারকম পোশাক ব্যবহার করে। 

পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা! ¢ 

বিভিন্ন দেশের কুচি ও প্রথ। অনুযায়ী সব দেশের পোশাকই শরীরের আরাম ও 
সৌন্দর্য বর্ধনে যথেষ্ট সহায়তা করে। শ্লীলতা রক্ষা পোশাক-পরিজ্ছঘের 
প্রয়োজনীয়তার প্রথম ও প্রধান কারণ। ভৌগোলিক কারণেও পোশাক- 
পরিচ্ছদ্বের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। কতকগুলি দেশ শীত-প্রধান আবার 
কতকগুলি দেশ গ্রীন্ম-প্রধান | শীতকালে বা শীত-প্রধান দেশে এক প্রকারের পোশাকের 
প্রয়োজনীয়তা আবার গ্রন্থ প্রধান দেশে ব! শ্রীম্মকালে আর এক গুণসম্পন্ন তন্ত-নিমিত 
পোশাকের প্রস্বোজন। কতকগুলি তন্ত তাপ-স্থপরিবাহী আবার কতকণ্ডলি oe 
তাপ-কুপরিবাহী। PARANA অর্থ হইতেছে ইহার ভিতরের তাপ কিছু বাহির 
করিয়া দেয় এবং যে সমস্ত GS কুপরিবাহী, এ সমস্ত পোশাক হইতে কোনও তাপ- 
মোচনের কাজ হয় না, তাপের সবটুকুই Se ধরিয়া রাখে। স্থতী, লিনেন, রুত্রিষ 
fis, পাট-_-এই জাতীয় সমস্ত উদ্ভিজ্জ Ses উত্তাপ স্থপরিবাহী। আবার পশম, রেশম 
এই প্রাণীজ-তন্তগুলি সবই উত্তাপ কুপরিবাহী | 

মানুষের শারীরিক পরিশ্রমের ফলে নিঃশ্বাস, প্রশ্বাস, ঘাম ও মলমৃত্রের ভিতর 
দিয় কিছু তাপ বাহির হইয়া! যায় ; আবার শ্বেতসার ও সেহজাতীয় খাদ্য আহার 
করিলে দেহের ভিতর যে রামায়নিক ক্রিয়া ঘটে তাহার ফলে দেহে তাপ AE হয়। এই 
তাপ ব্যয় ও স্থির কাজ খান্ত sipi পোশাক-পরিচ্ছদ দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয়। শীতের 
সময় আমরা ভারী পোশাক এবং পশমের বিভিন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়! 
শীত নিবারণ করি এবং আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। 

দ্রেহচর্ম ও পরিচ্ছদ্ের ভিতরে একটি সুক্ষা বায়ুস্তর থাকে। দেহ হইতে তাপ 
বাহিরে আপিয়। বাযুস্তরটিকে উত্তপ্ত করিয়া তোলে । পোশাক-পরিচ্ছদ বাযুস্তরটিকে 
আটকাইয়। atta! এই কারণে দেহ উত্তপ্ত হয়। পরিচ্ছদ উত্তাপ-স্থপরিবাহী we ১ 
দ্বার! afas হইলে তাপ Was দ্বার! আবদ্ধ থাকে না, উহা! বাহির হইয়া যায়, ফলে 
শরীরে গরম অনুভূত হয় না। শীতের সময় দরিদ্র লোকেরা পশমের জামা-কাপড় 
ব্যবহার করিতে পারে না) এইজন্য উহার! একসঙ্গে ২৩টি বা তারও বেশী zoa 

গৃহ বিজ্ঞান/৬ ( xi-xii ) 


৮২ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন! ও গৃহ-শুশষা 


ব্যবহার sian দেহকে আচ্ছাদন করে। উহাতেও শীত কম লাগে এবং দেহে তাপ 
অনুভূত হয়। ইহার কারণ এই যে বস্ত্র প্রতিটি আবরণের ফাকে বায়ুস্তর 
সঞ্চিত থাকে | সেই প্রত্যেকটি was উষ্ণ হইয়া দেহকে আরাম দেয়। এই ভাবেই 
পরিচ্ছদ দেহের উত্তাপ-সংরক্ষণ ও উত্তীপ-মোচনের কাজটি করিয়! যাইতেছে। 


গ্রীষ্মকালে বাঁ গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে যখন তাপ-মোচনের একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে | 


তখন আমরা উদ্ভিজ্জ তন্ত-নির্মিত পোশাক অর্থাৎ সুতী, লিনেন, রেয়ন ও 
অন্তান্ত কৃত্রিম রেশম ব্যবহার করিতে পারি। তাহা হইলে দেহের তাপ আর 
বন্ধের বায়ুস্তরে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। ফলে তাপ-মোচনের কাজ সুষ্ঠুভাবে হয় 
এবং আমরা অনেক স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করি। 

পশুর লোমে তৈরী বলিয়া পশমের আশগুলি খাজ-কাটা; ইহার বিভিন্ন স্তরে 
বায়ু আটকাইয়| থাকে। ইহা ছাড়া পশমের ভিতর একপ্রকার তৈলাক্ত পদার্থ থাকে 

বলিয়া উহা সহজে ভিজে না| আবার পশম একবার ভিজিয়া গেলে উহা 

শুকাইতে WS অপেক্ষ৷ অনেক বেশী সময় লাগে। পরীক্ষা করিয়। দেখা যায়, 
পশম বন্ধের গায়ে সামান্য জল পড়িলে তাহ! ঝাড়িয়৷ দূর কর! যায়। উহাতে 
পরিচ্ছদটি ate’ হয় না, কিন্ত wie বন্ত্রে একটু জল লাগিলেই পোশাকটি সঙ্গে সঙ্গ 
ভিজিয়া যায়। পশমের এই আর্ড্রতা-নিবারক গুণ আছে afin দেহ-নিঃস্থত 
ঘাম শোষণ করিয়া লয়। ইহার ফলে দেহের তাপ ক্ষয় খুব তাড়াতাড়ি হইতে 
পারে না। 

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝ! যায়, পোশাক-পরিচ্ছদ যথাযথ ব্যবহারের দ্বার! 
দেহের তাপ-সংরক্ষণ ও তাপ-মোচন কাজের সমত! বজায় রাখ! যায়। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
পোশাক ব্যবহারে ক্রাট-বিচ্যুতি 


পোশাক-পরিচ্ছদের অনেক প্রয়োজনীয়ত। থাক! সত্বেও ইহার ব্যবহারের দোষে 
নানাভাবে ইহার উদ্দেশ ব্যর্থ হইয়া যায়। দেশ, কাল, পাত্র ও দেশের 
আবহাওয়। অনুযায়ী পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার না করিলে স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রভূত 
ক্ষতি হয়, অধিকন্ত অনেক সময় মান্গষের এই পোশাকের জন্যই জনসমাজের কাছে 


পোশাক ব্যবহারে ক্রটি-বিচ্যুতি * ৮৩ 


giat হইতে হয়। ‘যস্মিন দেশে যদাচার?__সংস্কৃতে একটি প্রবাদ আছে। দেশের 
আচার, রীতি ও প্রথাকে sate করিয়া পরিচ্ছদ পরিধান করিলে উহা কখনও 
নীতিসম্মত হয় না। আমাদের দেশের বড় বড় মেয়েরা বা বিবাহিত! যুবতীর! যদি 
বিদেশী মহিলার অনুকরণে গাউন পরিয়! ঘুরিয়া বেড়ায় তাহা হইলে উহা খুবই 
অশোভন ও বেমানান হয়। বাঙালী মেয়ের! স্বভাবতঃ কোমল ও aa! প্রকৃতির 
সহিত সামগ্রস্ত রাখিয়া শাড়ীই উহাদের শ্রীবৃদ্ধির সহায়ক। এক্ষেত্রে তাহারা যদি 
অন্য প্রদেশকে অনুকরণ করিয়া সালোয়ার, পাঞ্জাবী, কামিজ, পাজামা, সেলুক! প্রভৃতি 
ব্যবহার করে তবে মে পোশাক BINT ন হইয়া বরং অশোভন মনে হইবে। 

কাল অনুযায়ী পোশাক ব্যবহার না করিলে সেই পোশাক ক্রটিপূর্ণ বলিয়া গণ্য 
হয়। যেমন, শীর্তপ্রধান দেশে সাঁদ। সুতী বা লিনেন একেবারেই অচল, শীতের 
দেশে রঙীন রেশম, পশম প্রভৃতি পোশাক-পরিচ্ছদই শ্রেষ্ঠ পরিচ্ছদ হিসাবে পরিগণিত 
হয়। আমাদের গ্রীক্মপ্রধান দেশে স্থতীর পোশাক পরিত্যাগকরিয়া কেহ যদি রেশমের 
পোশাকের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে তবে সেটা খুবই অযৌক্তিক মনে হয়। 

বিভিন্ন কর্ম অনুযায়ী পোশাক পরিধান না করিলে তাহা একদিকে যেমন 
অস্থবিধা স্থষ্টি হয়, অপরদিকে অশোভন ও দৃষ্টিকটু,হয়। উদ্দাহরণম্বরূপ বলা যায়__ 
যে লোক কল-কারখানায় কাজ করে, তাহার পক্ষে প্যাণ্ট ও হাফ সার্ট 
উপযুক্ত পোশাক, কিন্তু তাহা না পরিয়া সে যদি ধুতি ও - 
ঢিল! পাঞ্জাবী পরিধান করিয়া কোনও কারখানায় কাজ 
করিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে এ পোশাক তাহার কর্মতৎপরতায় বাধা সৃষ্টি 
করিবে। খুতি-পাঞ্জাবী তখন এ ব্যক্তির পক্ষে অনুপযোগী ও ত্রুটিপূর্ণ পোশাক হিসাবে 
পরিগণিত হয় | 

আধুনিক যুগে দেহ-বিন্যাস ও দেহ-সৌয্ঠবের জন্য মেয়েরা আটসাট পোশাক 
পরিধান করিতে পছন্দ করে। অতিরিক্ত আ'টসাট-পোশীক দেহ সৌষ্ঠবের 
পরিবর্তে দৈহিক গঠনকে শ্রীহীন করিয়া তোলে। ইহাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের 
ব্যাঘাত 2 হয়, স্বাভাবিক রক্ত চলাচল হইতে পারে না। শরীরে বায়ু প্রবেশ করিতে 
পারে al; অধিক উত্তাপ we হওয়ায় ঘাম বাহির হইয়া শরীর আর্দ্র হয়। এই 

নকল কারণে অতিরিক্ত আটযুক্ত ভিতরের পোশাক সর্ব 

আটসাট-পোশাকের রকমে পরিত্যজ্য। অনেক ছেলেও এইরূপ আট-গেন্তী 
রা পরিতে অভ্যস্ত জুতা পরিধানেও আজকাল মেয়েরা 
স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান নীতি অনুসারে স্ুরুচির পরিচয় দেয় TN! এক্ষেত্রেও অনেক 


পেশ। অনুযায়ী পোশাক 


টিটি উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন। ও গৃহ-শুক্রধা 


ক্ৰটি লক্ষ্যণীয়। গোঁড়ালী উচু, অগ্রভাগ স্থচালু, এইরূপ জুতা স্বাস্থ্যের পক্ষে 
অত্যন্ত হানিকর। এই জুতা পরিধানে স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়। মেরুদণ্ড 
বাঁকিয়। যায় এবং পায়ের আকৃতি নষ্ট হয়। বাল্যকাল হইতে মায়ের? এ সমস্ত 
পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সচেতন করিয়! দিলে সন্তানদের আর ও ক্রটিপূর্ণ পোশাকের 
দিকে ঝৌক থাকিবে না। 
পোশাক নির্বাচনে বয়সকে গুরুত্ব না দিলে উহু! সর্বস্তরেই বেমানান হয় ॥. 
বধিয়সী কোনও মহিলা যদি তাহার বয়সের কথা চিন্তা না করিয়া জমকালো! রং- 
এর শাড়ী, ব্লাউজ পরিধান করে, সে-পোশাক তাহার বয়সোচিত গাজ্ভীর্যকে : 
নষ্ট করিয়া তুলিবে। তাহার পক্ষে সাদা অথবা হাক! রংএর শাড়ীই 
উপযুক্ত | পুরুষের বেলাতেও একজন বাঙালী বয়স্ক 
ভদ্রলোকের পক্ষে ধুতি পাঞ্জাবীই efre 
পোখাক। তাহার পরিবর্তে তিনি যদি প্যান্ট ও হাফসার্ট পরিধান করিয়। সদ! সর্বদা 
ঘোরা-ফের! করেন, তবে উহা! দৃষ্টিকটু হইবে । এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আমাদের সৰ 
সমাজে ঘটে । আমাদের দেশে গ্রামে মেয়ের! ফ্রকের পরিবর্তে শাড়ী পরিতে ভালবামে 
এবং এই শাড়ীই উহাদের দৈনন্দিন পোশাক হইয়! দাড়ায়। শাড়ী জামলানো 
ছোট ছোট মেয়ের পক্ষে খুবই কষ্টকর। তাহা ছাড়া এই পরিচ্ছদের প্রভাবে 
তাহার মনের পরিবর্তন আসে। বালিকা-স্থলভ চপলতা নষ্ট হইয়া যায়। 
বয়সের তুলনায় গম্ভীর হইয়া পড়ে। ইহাও পোশাক-পরিচ্ছদ নির্বাচনের একটি তুল 
পথ। Pesala কখনই এ সকল পোশাক নির্বাচনে ছেলেমেয়েদের প্রশ্রয় দেওয়া | 
উচিত নয়। একই উদ্বাহরণ অপরিণত ছেলেদের ভিতরও অনেক সময় দেখা যায়। 
কোনও কোনও অপরিণত বয়স্ক ছেলে বাপ-ঠাকুরদার মত ধুতি, পাঁঞ্জাৰী : 
পরিতে অভ্যস্ত হয়। তাহার পক্ষে প্যান্ট ও হাফ সাই উপযুক্ত পোশাক | 
আজকাল অনেক কৃত্রিম-তন্ত দ্বারা নিমিত পোশাক বাহির হইয়াছে। এ সমস্ত 
কত্রিম-তন্তর শাড়ীও খুব প্রচলিত। নাইলন, টেরিলিন, শরণ প্রভৃতি সিনথেটিক 
wen ভিতর দিয়! বায়ু চলাচল করিতে পারে না। ফলে অনেক সময় বেশী 
সময় পরিহিত অবস্থায় থাকিলে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয় । এই সকল জাতীয় পোশাক 
দেহের সৌন্দর্য বর্ধন করিলেও স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত 
oon খারাপ। ব্যক্তিবিশেষে এই সমস্ত পোশাকে শরীরে 
অনেক সমর ছোট ছোট ফুস্কুরি উঠিয়। চুলকানীর মত হুয়। ডাক্তাররা ইহাকে 
আযালাজি বলেন। পোশাক নির্বাচনে এই জাতীয় ক্রুট-বিচ্যুতিও লক্ষ্য করা যায় | 


বয়স অনুযায়ী পোশাক 


পোশাক বাবছারে ক্রটি-বিচ্যুতি ve 
পোশাক যুগপোষোগী না হইলে উহা! একপ্রকার অচল হইয়! পড়ে। ছাট, কাট, 
FM, আকুতি সবই যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাণ্টাইয়! ধায়। এ-ফুগের লোক 
ফি সে-যুগের রুচি অনুযায়ী পোশাক পরিধান করে তাহ! হইলে উহ! উপযুক্ত পোশাক 
বলিয়া গণ্য হয় না। একালের পাহাৰী, সার্ট, প্যান্ট, 
কোট, ফ্রক, শাড়ীর নক্সা! সবই সেকালের পোশাক হইতে 
wea! এমনকি জুতার wate দিনে দ্বিনে পরিবর্তন হইতেছে । তবে পরিবঙনের 
দন্ত যাহ! স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়, সেই পরিচ্ছদ কখনই gerdi বাড়ীর 
পরিজনের জন্য নির্বাচন করিবে লা। নেকালে মেয়েদের পোশাকে সব রকম 
atas বিধানের কোনও বালাই ছিল না, কিন্ত আধুনিক যুগে সরল সহজ কাট-ছাটের 
ভিতর এবং রং-এর ভিতর অদ্ভুত এক সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস 
চলিতেছে। ঘন ও হালক! বিভিন্ন রং-এর সমাবেশ ঘটাইয়া পোশাক-পরিচ্ছদে 
এক অপরূপ সমন্বয় স্থট্টি করা হইতেছে। শাড়ী ব্লাউজের সমন্বয় না৷ হইলে এখনকার 
সাজ-সজ্জা ব্যর্থ। বাস্তবিকই সাজ-সজ্জায় এই বর্ণের সমন্বয় এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান সৃষ্টি 
করিতেছে | বেশ-বিন্তাস এখন as বড় att) রুচিবোধ না৷ থাকিলে এইরূপ 
সমন্বয় হুষ্টি করা যায় না| প্রত্যেক গৃহকত্রীর নিজের এ সম্বন্ধে যথেষ্ট ধারণা থাকা 
লমীচীন। WE অনুযায়ী পোশাক-পরিচ্ছদের রং নির্বাচন করিলে শারীরিক 
স্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকে। গ্রীম্মকালের পোশাক গভীর কালো বা নীল হইলে 
আরও অধিক গরম বোধ হইবে। ইহা পোশাক ব্যবহারের মস্ত বড় একটা ক্রটি। 
কারণ কাল রং ও নীল রং সুর্যের আলোক ও উত্তাপ 
দুইই আত্মস্থ করে। এ কারণেই শীতের পোশাকের রং 
হওয়া উচিত গভীর কালে! ও ঘন নীল গ্রীম্মের পোশাকের রং হাল্কা ও ফিক! 
হওয়াই যুক্তিযুক্ত। মানুষের দৈহিক গঠন, বর্ণ ও চেহারার উপরও রং- 
এর প্রভাব নির্ভর করে। কাজেই বর্ণ-প্রকল্পকে বাদ দিয়া ক্রটিহীন উপযুক্ত 
পোশাক হইতে পারে ন1। 
আজকাল অনেক মেয়ে এমন সব পোশাক পরিধান করে যাহ! শালীনতার পরিচয় 
দেয় না। পোশাক-পরিচ্ছদের মূল উদ্দেশ্যই শ্রীলত! রক্ষা Fal; মেয়েদের 
পোশাকের মাধ্যমে শালীনতা বজায় রাখিতে না পারিলে 
উদ্দেশ্ত ব্যর্থ হইয়া যায়। অহেতুক পোশাকের বাহুল্য 
দেহথানিকে ওতপ্রোতভাবে seta যেমন রুচিবিরুদ্ধ আবার স্থগঠিত অবয়বকে 
আচ্ছাদিত করার কার্পণ্যও রুচিবিরুদ্ধ। পরিবারে গৃহরচয়িত্রীর শিক্ষার মত বড় শিক্ষা 


ফুগপোযোগী পোশাক 


পরিচ্ছদে রং-এর স্থান 


পোশাক ও NAS রক্ষা 


৮৬ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্বযা 


আর কেহ দিতে পারে না| অতএব গৃহকর্জ্রী এ বিষয়ে যথেষ্ট বিবেচনাপূর্বক পরিচ্ছদ 
পরিকল্পনায় মনোযোগী হইবেন এবং সন্তানদিগকে সেইরূপ স্থশিক্ষায় গ্রভাবান্থিত 
করায় সচেষ্ট হইবেন। | 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


বয়স, স্রী-পুরুষভেদ, পেশ! এবং খতু-বৈচিত্র্য অনুযায়ী 
বিভিন্ন উপলক্ষে পৌশীক-পরিচ্ছদ নির্বাচন 


পোশাক-পরিচ্ছদের যূল উদ্দেশ্য Hawi রক্ষা হইলেও আধুনিক সভ্য যুগের 
আরও বিভিন্নউন্দেশ্তে নানা প্রকারের পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া থাকে। পরিচ্ছদ 
জগতে নানাবিধ SS আবিষ্কৃত হইয়া মাঙ্যের পোশাক-পরিচ্ছদদের মান এখন অনেক, 
উন্নত হইয়াছে। পল্লীগ্রামেও এখন পোশাকের চটকদার দেখা যায়। 
এমন অনেক পরিবার আছে যাহাদের পোঁশাক-পরিচ্ছদ লক্ষ্য করিলে উহাদের আঁথিক 
সঙ্কটের কথা কল্পনাই করা যায় না। আসল কথা ভাল পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান কর! 
এখন একটা অভ্যাসের ভিতর দীড়াইয়াছে | পেট ভরিয়া ভালমন্দ খাওয়ার face 
Gite কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু পোশাকের আড়ম্বর এত বুদ্ধি পাইয়াছে যে সামা; 
একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহকর্তার মাসিক আয়ের অর্থ অর্ধেকের বেশী পোশাকের 
পিছনে চলিয়া ata | 

যে-ধরনের পোশাকই পরিধান করা হউক না কেন খুব সতর্কতার সহিত পোশাক-. 
পরিচ্ছদ নির্বাচন কর! উচিত। কেননা পোশাকের মাধ্যমে মানুষের চরিত্রের প্রকৃতি 
ভালভাবে ফুটিয়া ওঠে । অতএব সর্ব স্তরেই পোশাক-পরিচ্ছদ নির্বাচনে যথেষ্ট রুচি- 
বোধ থাকা উচিত। কতকগুলি রীতিনীতি মানিয়া পরিচ্ছদ ব্যবহার করা উচিত।; 
বয়স, পুরুষজাতি কি নারীজাতি, পেশা, বিভিন্ন ap প্রভৃতি বিষয় লক্ষ্য রাখিয়! 
পোশাক নির্বাচন করিতে হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে আবার পোশাক-পরিচ্ছদ: 
ব্যবহারের তারতম্য ঘটে | “ld 

“ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতেই মানব শিশুর পরিচ্ছদের প্রয়োজন হয়। সদ্যোজাত ' 
শিশু হইতে আরম্ভ করিয় প্রায় দুই বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুর eta) টিলাঢালা, : 
বোতাম ছাড়া, বন্ধনীযুক্ত পিঠ খোল! হওয়া উচিত। এই বয়সের শিশুদের জন্য 


বয়স, স্ী-পুরুষভেদ, পেশা এবং প্রতু-বৈচিত্রয অনুধায়ী বিভিন্ন পোশাক-পরিজ্ছদ ৮৭ 


সুতীর পোশাক তৈরী করাই বাঞ্ছনীয়। কোনও রকম কজিম-তন্ধর পোশাক শিশুদের 
পরিধান করানো উচিত নয়। শীতকালে পশমের জামাই Text) শিশু একটু বড় 
হইলে বিশেষ বিবেচনা করিয়া উহার পোশাক নির্বাচন করা৷ উচিত। aAa জিনিস 
শিশুর প্রিয় ae, সুতরাং পোশাকের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য শিশুর পোশাক উজ্জল 
রংএর হওয়া আবশ্যক | ছোট ছোট বালক-বালিকা এই বয়সে নানা রকমের 
পোশাক পরিধান করিতে পারে। শিশুকে সাদা! পোশাক না দেওয়াই যুক্তিযুক্ত ` 
Zata, ফ্রক, নিকার--বেকার, ম্যাক্সি, মিনি, পেনি, সার্ট, হাওয়াই সার্ট, wt প্রভৃতি 
নানা ছাটের বিভিন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ এই বয়সের শিশুদের 
পরিতে দিতে হয় | বৈচিত্র্যের ভিতর তাহারা আনন্দ 
অনুভব করে। শিশুর পোশাকের সঙ্গে সঙ্গে জুতা, মোজা, টুপিও রঙ্গীন দেখিয়া 
ক্রয় করিতে হয় । পোশাকের উজ্জল রং শিশুর সৌন্দর্যানভূতি সৃষ্টি করে এবং 
শিশুর মন আনন্দে ভরিয়া ওঠে । শিশু কোথায়ও বেড়াইবার নাম শুনিলে নিজের 
পছন্দমত রং-এর পোশাকটিই টানিয়! বাহির করিয়া লয় | তাহার এই সৌন্দর্যপ্রিয়তায় 
কখনই বাধা দেওয়া উচিত নয় | 

বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েদের পোশাক-পরিজ্ছদ্ধের কতকগুলি 
পরিবর্তন ঘটে | সাধারণতঃ বাঁড়ীতে ছেলেরা হাফ সার্ট, হাফ প্যাণ্ট, পায়জামা, 
গেঞ্জী প্রভৃতি পরিধান করে। বাড়ীতে পরার এই পোশাকগুলি zea হইলেই 
ভাল। মেয়েরা বাড়ীতে ফ্রক, ইজার, শাড়ী প্রভৃতি 
পরিধান করে। ছেলেদের পোশাকের তুলনায় 
মেয়েদের পোশাকের রং গভীর হওয়া আবশ্যক । সাধারণ বা আটপৌরে 
পোশাক সমন্তই স্থতীর হওয়া বাঞ্ছনীয় Tele ee কম, তাহাছাড়া আমাদের AT- 
প্রধান দেশে স্থতীর পোশাকের প্রচলন বেশী। ক্ষেত্রবিশেষে পোশাক-পরিচ্ছদ 
নির্বাচন করা উচিত, স্থতরাং বাড়ীর পোশাক বাড়ীর Bae স্বতন্ত্র থাকিবে। বাড়ীর 
পোশাক বিদ্যালয়ে নীতিগত ভাবেই চলে না, কারণ বর্তমান যুগে বিদ্যালয়ের পোশাক- 
পরিচ্ছদ প্রত্যেক ছেলেমেয়ের জন্য একই রকম fatten কর! হয়। বিদ্যালয়ের 
কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে ইউনিফর্সের জামা, প্যা্, শাড়ী প্রভৃতি 
বিভিন্ন স্কুলের বিভিন্ন রং-এর হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে শুধু সাদ! পোশাকের 
ব্যবস্থাও দেখা যায়। বিভিন্ন পরিবারের বিভিন্ন স্তরের 
ছেলেমেয়েরা Hate! শিখিতে আসে, উহাদের পোশাক- 
পরিচ্ছদের শ্রেণী পৃথক পৃথক। অতএব একের পোশাক অপরকে 


শিশুর পোশাক 


ছেলেমেয়েদের পোশাক 


বিদ্যালয়ের পোশাক 


৮৮ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শু্রষা 


যাহাতে প্রভাৰান্বিত করিতে a পারে, সেই কারণে ইউনিফর্ম পোশাকের 
প্রয়োজনীতার যথেষ্ট মূল্য আছে। 
এই ছেলেমেয়েরাই যখন কোনও বিবাহ-অনুষ্ঠানে উহাদের পিতামাত। বা আত্মীয়- 
স্বজনের সঙ্গে যায় তখন উহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ আবার সামাজিক প্রতিপত্তি 
হিসাবে নির্বাচন করিতে 2a | খেয়ালের বশে কোনও বালিকা যদি একটি ate শাড়ী 
পরিধান করিয়! উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান করে তবে উহা। কখনই আদর্শ বলিয়। মনে 
হইবে না। এই সব অনুষ্ঠানের জন্য সর্বাপেক্ষা স্থন্দর পোশাকটি স্বতন্ত্র ভাবে রাখিয়! 
দিতে হয়। এই ধরণের পোশাক টেকসইর দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া জাকজমক ও 
সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি দিতে za | 
শিশু ও ছেলেমেয়েদের পোশাক নির্বাচনে যেমন গৃহকর্জীর যথেষ্ট জ্ঞান থাক উচিত 
সেইরূপ নিজের পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন আবশ্তক। একটি বয়স্ক 
অপরিচিত লোকের ব্যক্তিত্বের পরিচয় cheat 
যায় পোশাকের মীধ্যমে। কোনও Jarit যদি তাহার 
কন্ঠ এবং পুত্রবধূর সঙ্গে একই পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিতে অভ্যস্ত হয় তবে 
ভাহার বয়সোচিত চারিত্রিক বিকাশ ঘটে নাই ইহাই বোঝা যাইবে । রড়ীন পোশাক 


বয়স্ক ব্যক্তিদের পোশাক 


স্কাহার চরিত্রকে অনেক ata করিয়। তুলিবে। তাহার পরিবর্তে তিনি যদি সাদ! * 


শাড়ীর সঙ্গে সাঁদা অথবা হাল্কা রংএর ব্লাউজ পরিধান করেন তবে 
অনেক শৌভনীয় মনে ST! চওড়া পাড় যুক্ত সাদ! পরিষ্কার শাড়ী নারী 
জাতির মনকে পবিত্র করিয়া তোলে এবং যে-কোনও ক্ষেত্রে তিনি শ্রদ্ধার পাত্রী হইতে 
WET হইবেন। পক্ষান্তরে বাড়ীর গৃহকর্তারও পোশাক সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হইতে 
হয়। বাড়ীতে সাধারণতঃ উহার ধুতি বা লুঙ্গি পরিধান করিয়া থাকে। অনেক 
RWIS বাড়ীতে পায়জামা পরিধান করে। কিন্তু আমাদের বাঙালী সমাজে 
মধ্যবিত্ত পরিবারের বয়স্ক লোকের পায়জামা পরার চল খুব কমই দেখা যায়। 
অফিস কাছারীতে সাধারণতঃ ধুতি, পাঞ্জাবী, প্যান্ট, সার্ট ইত্যাদি পরিধান করে! 
এই সকল বয়স্ক ব্যক্তি যখন কোনও সভা-সমিতি, বা কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে 
যোগদান করেন তখন উহাদের পক্ষে ধুতি-পাঞ্চাবীই উপযুক্ত পৌশাক। কোনও 
বিবাহ অনুষ্ঠানে উহার সাধারণ পোশাক পরিধান না করিয়া 
ভাল মিহিধুতি ও সিল্কের পাঞ্জাবী ব্যবহার করিয়া! থাকেন। 
এইরূপে বিভিন্ন পরিবেশে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পোশাক-পরিচ্ছদণ বিভিন্ন 
হয়। অবস্থা ভেদে এই পোশাক-পরিচ্ছদের আবার গুণাগুণ হিসাবে ভাল মনা হয়| 


fafa উৎসব অনুষ্ঠানের ছবি 


ae 


oor 


বয়স, স্বী-পুরুষভেদ, পেশা এবং খতু-বৈচিত্র্য অনুযায়ী বিভিন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ ৮৯ 


অবস্থাপন্ন ঘরের গৃহস্বামী টেরিলিন, টেরিকটন, - নাইলন, রেশম 
প্রভৃতি পোশাক ব্যবহার করেন, আবার মধ্যবিত্ত ও নি Rora 
ব্যক্তির দামী দামী পোশাক খুব কমই থাকে । উহাদের আথিক ক্ষমতা অনুসারে 
সুতীই উহার! বেনী ব্যবহার করে। রুচির fas বিবেচনা করিলে সুতীর 
. একটি সাদা পোশাক যে মাজিত ভাব ফুটাইয়। তুলিতে সাহায্য করে, 
অপর কোনও GS সেরূপ ফুটাইতে পারে না। তরুণ বা যুবকদের কতরিম-তন্ত শোভনীয় 
হইতে পারে কিন্ত বয়স্ক প্রবীণ পুরুষের পক্ষে স্থতীর পোশাকই ATS TE I 

পেশা অঙ্যায়ী পোশাক-পরিচ্ছদ ভিন্ন ভিন্ন হয়। গ্রামে যাহারা কৃষিজীবী 
উহার! খাটো ধুতি, গামছা ব্যবহার করে; আর মুসলমানেরা লুদ্দি পরে | গ্রামে 
চাকুরীজীবি লোকেরা ধুতি, পাঞ্জাবী, সার্ট ইত্যাদি পরিধান করে। শহর অঞ্চলে পেশা 
অনুসারে পোশাক-পরিচ্ছদও ভিন্ন ভিন্ন হয়। ডাক্তার, ইঞ্সিনীয়ার, শিক্ষক, আইনজীবী, 
প্রত্যেকেরই কাজ-কর্মের স্থবিধা অনুযায়ী পৃথক পৃথক 
পোশাক। ডাক্তার, ইপ্রিনীয়ারের প্যাণ্ট, সাই উপযুক্ত 
পোশাক। আবার স্কুল-কলেজের শিক্ষকেরা ধুতি-পাঞ্জাবী পরিধান করিলে 
অধিকতর শোভনীয় মনে হয়। এই পোশাকে উহাদের ব্যক্তিত্ব ও NA 
pane আইনজীবীদের এক বিশেষ পোশাক পরিধান করিতে হয়। প্যান্টের 
উপর তাহাদের কালে! কোট বা কালো রং-এর গাউন পরিতে হয়। এই সকল 
তাহাদের ইউনিফর্ম পোশাক । কারখানার শ্রমিক, ইলেকট্রিক afa উহাদের পক্ষে 
আবার হাফ প্যান্ট ও হাফ সাই উপযুক্ত পোশাক। দ্রমকল-বাহিনীতে যাহারা কাজ 
কারে তাহাদের পোশাকও স্বতন্ত্র | উহাদের মাথায় একটি অগ্রি-নিরোৌধক টুপি থাকে। 

মেয়েরাও এখন ভিন্ন ভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হইয়া আছে। স্কুলে, কলেজে, সরকারী 
অফিসে এখন চাকুরে মেয়ের ছড়াছড়ি। আমাদের দেশে ঘরে-বাহিরে মেয়েদের প্রধান 
পোশাকই হইতেছে শাড়ী, ব্রাউজ। অফিসে বাহারা চাকুরী করেন তাহাদের 
পৌশাক-পরিচ্ছদ নিজস্ব রুচি অনুযায়ী জমকালো হইলে সমালোচনার কিছু নাই; 
কিন্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধাহারা। কাজ করেন তাহাদের পোশাক একদিকে মাজিত 
অপর দিকে সহজ, সরল ও আড়ন্বরহীন হওয়া উচিত প্রত্যেক শিক্ষিকার 
পোশাক হওয়া উচিত সাদা শাড়ী এবং সাদী অথবা রূডীন ব্লাউজ | উহাদের পোশাকের 
পারিপাট্য থাকিবে কিন্তু জাঁকজমক হইবে না। যে পোশাক অপরিণত বয়স্ক ছেলে- 
মেয়েদের শিক্ষার পথে বাধা সৃষ্টি করে সেরূপ পোশাক কখনও একজন শিক্ষিকার 
পরিধান কর! উচিত নয়। CANS মেয়ে ডাক্তারী পেশায় নিযুক্ত, কর্মরত 


পেশা ব্দনুষায়ী পোশাক 


>. উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশযা 


অবস্থায় শাড়ার উপুর উহাদের একটি আ্যাগ্রণ পরিধান করিতে হয় | হাসপাতালে 
নার্সদের পোশাকের বৈশিষ্ট্য আছে। নার্সের টুপী, নার্সের বেল্ট আটদাট 
কাজের পরিচয় দেয়। > 
ব্যক্তিগত ও পেশাগত ভাবে যে পরিচ্ছদই পরিধান কর! হউক ন! কেন, পোশাক- 
গরিচ্ছদে আবহাওয়ার গুরুত্বকে আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। আমাদের দেশের ' 
খ্তু-বৈচিত্র্ের ভিতর সাধারণতঃ তিনটি আবহাওয়ার প্রভাব লক্ষ্য 
করা যায়; যেমন, গ্রীষ্ম, বর্ষ1 ও He | 
Mews পোশাক হওয়া উচিত gta ও aetati আমাদের গ্রীশ্মপ্রধান দেশ 
বলিয়। বছরের বেশীর ভাগ সময় আমর! গরমের কষ্টে দিন কাটাই। সুতী আমাদের 
বি পোশাক-পরিচ্ছদের প্রধান তন্ত। সুতী তাপ-স্থপরি- 
বাহী। হৃতরাং গরমে esta পোশাক পরিধান করিয়া 
আরাম বোধ হয়। বর্তমানে লিনেন-তন্তর ব্যবহারও খুব চলে। ছেলে-মেয়ে, শিশু, 
বয়ন্ধ, স্বী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকেই গ্রীষ্ম agre সতী ও জিনেনের বস্তু পরিধান 
করে। জামা, প্যান্ট, সার্ট, ধুতি, পাঞ্জাবী, শাড়ী প্রভৃতি সবই স্থতী waz তৈরী। 
বাড়ীতে পুরুষ লোকেরা এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খালি গায়েও সময় কাটায়। 
অনেক সময় শুধু মাত্র একটি coal পরে। ধুতি বাঙালীর জাতীয় পোশাক হইলেও 
পুরুষ লোকেরা বাড়ীতে লুঙ্গি পরিয়া সময় কাটায়। | 
AT শেষ হইতে না হইতে বর্ষা আলিয়া পড়ে । বর্ষার সময় আমাদের দেশের 
পল্লীগ্রামের নিয় বিত্রসম্পন্ন ব্যক্তিদের খুবই অসুবিধায় দিন কাটে | কাপড়-চোপড়ের ' 
biam সংখ্যা খুবই কম থাকে। বর্ধার ভিজিয়া গেলে উহাদের ' 
অনেক সময় ভিজা কাপড় পরিয়া থাকিতে হয়। গ্রীন্ম ও 
বর্ষার পোশাকের সহিত বিশেষ একটা পার্থক্য নাই। qta সময়ও আমরা প্রধানতঃ 1 
স্থতীর পোশাক ব্যবহার fe | যে-সমস্ত মেয়ের! বাইরে চাকুরী করে উহাদের পক্ষে : 
ZA অপেক্ষা নাইলন, টেরিলিন, ডেক্রন প্রভৃতির শাড়ী বর্ষার সময় 
ব্যবহার করা ভাল। উহাতে সহজে জল শোষণ করিতে পারে না । 
স্থতরাং সহজেই ভিজিয়া ঠাণ্ডা লাগিবার ভয় থাকে না। বর্ষার কবল হইতে রক্ষ। 
পাইবার জন্ত বর্ষাতি, ছাতা প্রভৃতি ব্যবহার করিতে হয়। নানা রং বেরংএর 
পলিখিনের ছাতার বধাতি বাজারে কিনিতে পাওয়া যায় কিন্তু আধিক ক্ষমতা ন! 
থাকিলে সাধারণ কাপড়ের ছাতা ক্রয় করাই যুক্তিযুক্ত | ব্যায় কখনও চামড়ার স্তাগ্ডেল 
বা চটি ব্যবহার করা উচিত নয়। চামড়া ভিজিয়। পায়ে ঠাণ্ডা লাগিবার সম্ভাবন 


পোশাকের নক্সা ও পোশাক-পরিচ্ছ প্রস্থত-প্রণালীর বিভিন্ন নীতি ৯১ 


থাকে | went রবারের চটি, রবারের gol Tate ব্যবহার করা হয়? T- রী 
গ্রামে রুধকের! ক্ষেতে কাজ করার সময় একপ্রকারের টোকা! মাথায় পরিয়া লয়। 
atte পরেই শারদীয় উৎসবের সাড়া পড়িয়া ete | বাঙালী তাহার wife ক্ষমতা 
অনুযায়ী পরিবার-পরিজনের জন্ত জামা-কাপড় কেনাকাটা করে। নৃতন পোশাকের 
কল্পনায় শিশুদের মনে আনন্দ আর ধরে না। পুজার পর অন্ন অয শীতের আমেছে 
পসারী তার শীতের an) সাঙ্গাইয়! রাখে ক্রেতারের জন্ত। প্যান্ট, সা, কোট, 


নীতকালীন পরিচ্ছর 


কিন্তু দামের অঙ্ক শুনিলে কেনার আগ্রহ আসে না। তাই মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহিনী 
পশমের সাহায্যে তৈরী করে বিভিন্ন পোশাক । হাতে তৈরী এই পোশাকগুলি 
দেখিতেও wea, টেকসইও হয়। একখানা কাশ্দিরী শাল ক্রয় করিতে হইলে 
ঘোটা টাকার প্রয়োজন! অবশ্য কষ্ট afini কিনিয়া রাখিলে বিবাহ waita ঘোগধান 
করিবার ws কম পক্ষে দশ বছর 'আর চিন্তা করিতে হয় না। সাধারণ গৃহ 
পরিবারের মেয়ের! আটপৌরে হিসাবে খন্ধরের অথবা লিনেনের চার গায় fen Be 
নিবারণ করে। apaa tate Rees উপযুক্ত পোশাক | বর্তমানে পশমের সঙ্গে 
মিশ্রিত সুতার Sua খুব প্রচলন দেখা Tia | এইকপ কটন উলের সা, S, 
atte, stea প্রভৃতি পশম অপেক্ষা অনেক কম দামে বিক্রয় হয়। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
পোশাকের নক্সা ও পোশাক-পরিচ্ছদ প্রস্তত-প্রণালীর 
বিভিন্ন নীতি 


প্রত্যেক পরিবারের গৃহকর্তীরই কিছু কিছু ছাট-কাট ও পোশাক পরস্থতের প্রণালী 
জানিয়! রাখা দরকার | কেনা পোশাকের অনেক দাম, তাহাছাড়া সেগুলির দেলাইও 
মজবুত থাকে না, ছুই-একদিন পরেই সেলাই খুলিয়া হায়। দরজিকে তৈরী করিতে 
দিলে মজুরি এতে! বেশী দিতে হয় যে তাহ! খরচ করিলে আর একটি নৃতন পোশাক 
ক্রয় করা tt! এই সকল কারণে সাধারণ পোশাক-পরিজ্ছদ বাড়ীতে তৈরী করিতে 


৯২ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন। ও গৃহ-শুশ্রযা 


পারিলে অনেক সমস্ত! মিটানো। যায় | এজন্য বাড়ীতে একটি সেলাইয়ের কল থাকিলে 
ভাল হয়। হাতে সেলাই সময়সাপেক্ষ ও পরিশ্রমসাপেক্ষ ছুইই। পোশাক তৈরী 
করিতে হইলে আন্দাজের উপর নির্ভর ন! করিয়া! মাপ লইয়া তৈরী করিতে পারিলে 
Bal শরীরের উপযুক্ত হইয়। মানানসই হয়। সেইজন্য প্রত্যেক গৃহকর্তাঁর এবং বাড়ীর 
q বড় মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদ্ের মাপ-জোখ শিখিয়া। লইতে হয়। 

axl মাপের ফিতার নাহা্যে দেহের বিভিন্ন অংশের মাপ লইয়। খাতায় লিখির। 
রাখিতে হয়। বিভিন্ন অংশের মাপের আবার বিভিন্ন নাম আছে। নীচে বিভিন্ন মাপের 
নাম দেওয়া হইল। 


শরীরের বিভিন্ন অংশের মাপের নাম 


(১ ঝুল £ জামার লম্বাকে বলা হয় ঝুল | 

(২) ABs মেকুদণ্ডের aoa উপরের হাড় হইতে কাধের উপরের উচু হাড় 
পর্বন্ত মাপকে বল! হয় পুট। 

(৩) পুট-হাতা £ উপরে ca পুটের মাপের কথা বল! হইয়াছে তার সঙ্গে হাতের 
লম্বা জুড়িলেই পুট-হাতার মাপ পাওয়। ata | 

(৪) হাতা £ কাধের উপরের উচু হাড় হইতে কভীর নীচে পর্যন্ত মাপকে ‘atey 
ব্লা হয়। 

(৫) ছাতি £ বুকের ঘেরের মাপকে বল! হয় ছাতি। এই মাপ সবচেয়ে চওড়া 
জায়গা অর্থাৎ ডান হাতের তল। হইতে বী হাতের তলার নীচ দিয়া মাপটা 
হইতে হয়। ৃ 

(৬) গল! £ ফিতার শুরুর দিকের প্রান্তটি মেরুদণ্ডের সবচেয়ে উপরের হাড়ের 
উপর ধরিয়া সেখান থেকে শুরু SRT গলার বেড়ের এই মাপ নেওয়া হয়। 

(৭) qafas কজীর মাপকে বল৷ হয় মুহুরী | কন্দীর চারিপাশ ঘুরাইয়া এই 
মাপ লওয়া হয়। 

(৮) GAB £ মেরুদণ্ডের উপরের হাড় থেকে কোমর পর্যন্ত মাপকে বল! হয় CTS | 
এই মাপ পিঠের দিকে নেওয়া হয় | 

(a) পাছ৷ £ পাছার যে অংশ আকারে বড় সেই অংশকে ART এই মাপকে 
নেওয়। হয়। সাধারণতঃ প্যান্ট, পায়জামা ও simian তৈরী করিতে এই মাঁপ 
€মওয়ার দরকার হয়। 

(১০) কোমর £ কোমরের চারি পাশ ঘুরাইয়া এই মাপ নেওয়া হয়। 


পোশাকের নক্সা ও পোশাক-পরিচ্ছদ প্রশ্তভ-প্রণালীর বিভিন্ন নীতি ৯৩ 


মাপ লইবার প্রণালী £ যে ব্যক্তির পোশাকের মাপ নেওয়া! হইবে তাহাচক 
সামনে দাড় করাইয়। দাড়ানো অবস্থায় তাহার হাত দুইটি যাহাতে দুইপাশে mae 
ভাবে ঝুলিয়। থাকে সেইদ্দিকে নজর দিতে হইবে। মাপ নিতে হইবে ফিতার সাহায্যে ॥ 
fects একদিকে থাকে ইঞ্চির মাপ, অপর দিকে সেন্টিমিটার মাপের দাগ দেওয়। 
থাকে। বর্তমানে মিটার মাপই চালু কর! হইয়াছে । দেহের মাপ নেওয়ার লয় 
যাহাতে কোনও ভুল না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক । সামান্য ভুলের জর 
সম্পূর্ণ পোশাকটাই অকেজে। হইয়| ষাইবে। গলার মাপ নেওয়ার সময় ফিতা এবং 
গলার মাঝে একটি stea রাখিয়া! মাপ নিতে হইবে । ছাতি, কোমর ও পাছার মাপ 
নেওয়ার সময় চারিটি আঙ্গুল ভিতরে রাখিয়। মাপ নিতে হইবে। 

. বয়স অনুসারে ছেলে ও মেয়েদের দেহের বিভিন্ন অংশের যাপগুলির কয়েকটি 
তালিক৷ দেওয়া হইল। . 


মাপগুলি ইঞ্চিতে cron হইল 


হাফ সার্টের ঝুল Shalt zi ২২.] ২৪ 

হাফ প্যান্টের ঝুল | ১২ [১২ ১৩ 

কোটের ঝুল se | sa | ২০ কাব 
els ~] 
SHENG LE 
RS EE HEE SE ES 
|» |e |» [as [ee | ২৬ | ২৯ ৩০ 
ie 7 TENE | ১১২1১] ১২ | ১২ই ১৩]. 
রি বা Jalle fe 


n =] 


উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন! ও গৃহ-শুশ্রযা 
মেয়েদের ক্রকের মাপ 


(ইঞ্চিতে দেখানো হইল ) 
বয়স ( বছরে ) ২-৩ | 9-8 ৪7৬ | ৬৮ | ৮-১০]১০-১২ | ১২-১৪ | ১৪-১৬ 
ফ্রকের YH 38 oy | ১৮] ২০ ২২ | ২৬ ৩০ | ৩৬ 
ছড়ি: va [as fae tae 1হ5|, ২৮ | ৩২ | ৩৪ 
কোমর ১৮] ২০ [২১২১ | ২২ | ২৩ ২৫. | ২৭ 
পুট ৪ | ss | sè ৫18] vs o | ag 
lls fa IE 
কয়েকটি বিশেষ মাপের নাম ও বিবরণ 
| মাপের নাম সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
৷ আন্তিন জামার দুই হাতাঁকে আস্তিন aca | 
পাঞ্জাবী অথব| সার্টের বুকের উপরে যে ভাজ-করা পটি 
প্লেট সেলাই করিয়া লাগাইয়| দেওয়া হয় এবং যাহার উপর 
বোতাম-ঘর তৈরী করা হয় তাহাকে বলা হয় প্লেট | 
Ja ফিতার ১ ইঞ্চি হইতে ৩৬ ইঞ্চি পর্যন্ত মাপ । ৩৬ ইঞ্চিতে 
১ গজ হয়। { 
“af হাতের কক্জীর কাছে জামার হাতার প্রান্ত অথবা প্যান্টের 
| | ছুই পায়ের নীচের দিকের প্রান্তকে বল! হয় R | 
সামনা | জামার সামনের দিকের অংশ | 
' পিছলা | জামার পিছনের দিকের অংশ | 
ডাউন, | জামার নীচের অংশ | 
৷ পাশ | জামার ডাইন এবং বামের জোড়া অংশ | 
| দূরজ | জামার উভয় পার্থর সংযোগস্থল । 


re 


in তি 
ie PAST 
মাপের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
পিঠের দরজ | জামার পিছন দিকের ঠিক মাঝ বরাবর সেলাই করা aor) 
লব | জামার শেষ প্রান্ত । , 
সা অথবা প্যাণ্টের যে অংশ সেলাই করিয়া ভিতরে 
টেকিন রাখিতে za | 
| কখনও কখনও ফিতার মত stan পটিতে বোতাম 
পুতিন বা ফ্লাই Sea দেওয়া হয়। এই রকম পটিকে বলা হয় পুতিন 
বা ফ্লাই। 
ট্যাপ যাহার সঙ্গে বকৃলেস্‌ আটকানো হয়। 
জেব | পকেট 
তাজ পকেটের উপরের ঢাকনি। 
s দুই খণ্ড কাপড়ের মধ্যে যে পৃথক কাপড় ঢুকাইয়া দেওয়া 
হয় তাহাকে ইন্তি qa | 
ঠিক re | প্যান্টের পাশের ঝুল | 
P কোটের সামনের অংশের ভিতরে কোটের কাপড়ের এই 
ম্যাপোল 
| অংশ জোড়া থাকে। 
| প্যান্টের পিছন দিকের ঠিক মাব-বরাবর দুইটি জোড় 
ম্যানা সেলাই-এর নাম। 
প্যান্টের কোমরের সঙ্গে ফিতার মত যে আলাদ! কাপড় 
fife সেলাই করিয়া জুড়িয়া দেওয়া হয় তাহাকেই fife 
বলা হয়। 
তি ইউ উল্টানো থাকে 
ফোল্ডিং তাহাকে বলা হয় ফোল্ডিং। 
সলক | জোড়শৃন্য একখণ্ড কাপড়। 


রি প্রয়োজনীয় মাপ হইতে যতটুকু বেশি রাখা হয় সেই 
seal বাড়তি অংশকে ল্যাপোট বলা হয়। 


ae উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও Jea 


মাপের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
Ba ae প্যান্টের পাছার লাইনের উপরের অংশকে বল! হয় ‘হাই’, 
এবং নীচের অংশকে বল! লয় “সেকম+। 
হিপ পকেট প্যান্টের পাছার উপরে যে পকেট থাকে তাহাকে বল! হয় 
হয় হিপ পকেট I 
giat? অঙ্কনের বাইরে ষে বাড়তি কাপড় রাখ! হয় তাহাকে বলা 
হয় দাবাট। 


ব্রাউজ £ শাড়ী পরিতে হইলে ব্লাউজ অপরিহার্য | নিয়ে একটি ব্লাউজের মাপ, 
কাঁটিং এবং দেলাই-এর নিয়মাবলী বর্ণনা করা হইল। 


মাপ 
ছাতি_ ৩৬ ইঞ্চি 
CAS= ১৪ rH 
পুট = s ১১ 
পুটহাতা ১৬১১ 
কোমর-৩০ y 


ব্লাউজের পেছনের অংশ এবং সামনের অংশ পৃথক করিয়া কাটিতে হযী। চিত্র 
দেখিয়া বোঝা! যাইবে যে ১৬ হইতে ৭ পৰ্যন্ত হইল পিছনের অংশ এবং ডান দিকের 
১১ হইতে ১৬ পৰ্যন্ত সামনের অংশ । মাকিং করার আগে সওয়া গজ AT) এবং এক 
গজ চওড়। একটি ব্লাউজের কাপড়কে চওড়া দিকে ছুই ভাজ করিয়া! নিতে হইবে। 

পিছনের অংশের মাক্কিং 

(১) 0 বিন্দু হইতে নীচের দিকে ১৬ ইঞ্চি দূরে ১৬ বিন্দুটি বসাইয়। স্কেনের 
সাহায্যে একটি রেখা টানিয়। উভয় বিন্দু যুক্ত করিতে হইবে। ইহা! সেন্ত অপেক্ষা 
২ ইঞ্চি ca | 

(২) ০--১৬ রেখার উপরে 0 বিন্দু হইতে ৯ ইঞ্চি নীচে ৯ বিন্দুটি বপাইতে 
হইবে। এই মাপ হইল ছাতির মাপের সিকি ভাগ। 

(৩) 0 বিন্দু হইতে ভান দিকে ৮ ইঞ্চি দূরে ৮ বিন্দুটি বসান হইবে এবং রেখা 
টানিয়া উভয় বিন্দু যোগ করিলাম | এরপর ০--৯-এর সমান্তরালে উপরের ৮ বিন্দু 
হইতে নীচের দিকে একটি সরল রেখা টানিয়! লওয়া হইল। 


পোশাকের নক্সা ও পোশাক-পরিচ্ছদ প্রস্তত-প্রণালীর বিভিন্ন নীতি ৯৭ 


(৪) এক্ষণে 0--৮ বিন্দুর সমান্তরাল ৯ বিন্দু হইতে বাম দিকে একটি সরলরেখ। 
টানা হইল | এই মরলরেখা যেখানে ৮ বিন্দু থেকে নীচের দিকে টান| সরলরেখাকে 


ব্লাউজ কাটিং 


coy করিয়াছে, সেখানে আরও একটি ৮ বিন্দু বসানো। হইল। এই ৮ বিন্দুটি হইৰে 
উপরের ৮ বিন্দু হইতে ৮ ইঞ্চি নীচে। এইটি হইল পুটের মাপ হইতে ই ইঞ্চি বেস্ট। 

(e) ae সরলরেখাটি ৮ বিন্দু থেকে বাড়াইয়া! কাপড়ের ডান দিকের প্রান্ত 
ote নিতে হইবে। এবারে গলার মাকিং করিতে হইবে। 

(৬) 0 বিন্দু হইতে ডান দিকে ৩ ইঞ্চি দূরে ৩টি বিন্দু বসানো৷ হইল। 0-৩ 
হুইল ছাতির মাপের ১২ ভাগের ১ ভাগ | এরপর 0 বিন্দু হইতে ২ ইঞ্চি নীচে ২ বিন্দুচি 
বসানো হইল । এবং ২__৩ চিত্রের মত যুক্ত করিতে হইবে। এইটাই হইল গলার 
পিছনের দিকের মাকিং। 

(৭) 0-৮ রেখার ৮ বিন্দু হইতে ১ ইঞ্চি নীচে এক বিন্দুটি eM ৩ এবং 
১ চিত্রের মত রেখা! টানিয়। যুক্ত কর হইল। 

(৮) ae রেখার উপরে ৯ হইতে ১* ইঞ্চি দূরে O বিন্দুটি বসানো হইল। এর 
পর 0 বিন্দু হইতে ৯__১৬ রেখার সমান্তরালে একটি রেখা টানা হইল। 

G) এখন a—su রেখার ১৬ বিন্দু হইতে ৯_-0 রেখার সমান্তরালে একটি 
মরলরেখা! টানা হইল | 17778114556 iki ti 
হইল। ৭-0 চিত্রের মত রেখা টানিয় যুক্ত কর! হইল | 

গৃহ বিজ্ঞান/৭ ( xi-xii ) 


১০০ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন ও AVA 


কাটিং £ এবার ৪, ৩, ২ এবং ৫ বিন্দুগুলিকে চিত্রের মত রেখা টানিয়া যুক্ত 
করিতে হইবে এবং ওঁ সকল রেখা বরাবর কাচির সাহায্যে কাটিয়া যাইতে হইবে। 

ইহার পর ১১ হইতে ১০ পর্যস্ত কাটিয়া, আলাদা করিয়া নিতে হইবে। এই অংশে 
এমন ভাবে কু চি দিতে হইবে যাহাতে ১১ বিন্দুটি ঠিক ৫ বিন্দুর উপরে পড়ে এবং 
অপর অংশ ১০ বিন্দুর সঙ্গে মিলিয়া যাইবে | 

সেলাই £ প্রথমে পাশ দুইটি সেলাই করিতে হইবে। : এরপর সামনের অংশ 
হইতে গল! বরাবর কাটিয়া! নিতে হইবে। ফ্রকের গলা! ইচ্ছামত করা যায়। 
(Vi চৌকো। ও গোল.) এখানে ৬ গলার মাকিং দেখানে। হুইয়াছে। গলার মাপ 
সাধারণতঃ ছাতির মাপের ১২ ভাগের ১ ভাগ থেকে ১ ইঞ্চি বেশি হয়। এখানে 
ছাতির মাপ ২৪ ইঞ্চি হওয়ায় গলার মাপ হইবে ২৪-৯২+১-৩। 

সামনের অংশের ১ হইতে ৬ পর্যন্ত গলার জন্য খোল! রাখিতে হইবে। এইভাবে 
গল! ঠিক করিয়। নিয়! সেলাই কর! হইবে। 

বর্তমানে এই ফ্রকের কলারের প্রচলন নাই | 


ছোট মেয়েরা ইজার পরে, আবার ছেলেরাও হাফ প্যান্ট পরিতে আরম্ভ করার 
পূর্বে ইজারই পরে । ইহা! নরম এবং পরিতে আরাম। হাফ প্যান্টের মত ইহা মোট! 
কাপড় দ্বারা তৈরী হয় A | 


ইজারটির মাপ? 
ঝুল ১৮ ইঞ্চি 
পাছা ৩০ o” 
কোমর ২২ ৮ 
মুহুরী ১৮৮) 
মাপ অনুসারে মাক্ষিং ¢ 


- (১) ১ হইতে ৩ ঝুলের মাপ হইতে ১ ইঞ্চি বেশি। 
(২) ১ হইতে ২ হইল পাছার মাপের উ ভাগ+-১২ ইঞ্চি 
(৩) ২ হইতে ৫ এবং ১ হইতে ২ একই মাপের হইবে | 
(৪) ১ হইতে ৬ হইল কোমরের মাপের ই ভাগ+২ ইঞ্চি 
(৫) ১ হইতে ৭ এবং ২ হইতে ৫ সমান মাপের | 


পোশাকের নক্সা ও পোশাক-পরিচ্ছদ্প্রস্তত-প্রণালীর বিভিন্ন নীতি ১০১ 


(৬) ৩ হইতে ৪ হইল মুহুরীর মাপের চারভাগের এক ভাগ। এবং আরও 
২ ইঞ্চি। 

A—B হইল মুহুরীর মাপ অপেক্ষা! ই ইঞ্চি 
বেশি। এক্ষণে বিভিন্ন বিন্দুগুলি চিত্র অনুযায়ী 
রেখা টানিয়া যুক্ত করিলেই মাকিং হইয়! 
ষাইবে। 

এর পর কোমরের পটির জন্য ২ই ইঞ্চি 
চওড়া এবং কোমরের মাপ হইতে ই ইঞ্চি 
বেশি এক টুকরা কাপড় লইয়া উহার az 
দিকের উভয় প্রান্ত 3 ইঞ্চি হিসাবে মুড়ি 
ভাঙ্দিয়া আলাদা করিয়া রাখিয়া দিতে 
হইবে । ইজার কাটিং 

কাটিং ঃ ১-৭, ৭-৫, ৫-৪ এবং ৪-৩ কাটিয়া নিতে হইবে | কাটিং-এর সময় এক 
পাট কাপড়ে ৫-এর পাশে ডট্‌ ডট্‌ চিহ্নের মত সামান্য একটু বড় করিয়া কাটিতে হয়। 

সেলাই £ কাটিং হইয়া গেলে ১-৭ অংশ বাদ দিয়া অন্যান্য অংশ পায়জামার 
মতো সেলাই কর! হইবে। সেলাই হইয়া গেলে কোমড়ের অংশকে চুনন করিয়া 
কোমরের মাপ থেকে S ইঞ্চি বেশি রাখিয়া উহার উপরে পূর্বের তৈরী করিয়৷ রাখা 
ফিতাটা পায়জামার মত বসাইয়া সেলাই করা হইবে। 

কোমর সেলাই হইয়। গেলে সরু করিয়! মুহুরীর মুড়ী ভাঙ্গিয়া সেলাই করার পর 
১ ইঞ্চি বা ১3 ইঞ্চি উপরে মৃহরীর মাপ অপেক্ষা ই ইঞ্চি বেশি রাখিয়। কুচি দিয়! 
কুচকানে। অংশের উপর পূর্বোক্ত গরু ফিতাট! জুড়িয়া সেলাই করা হইবে। ইহার ফলে 
qaia নীচের অংশটা একটু বড় হইবে এবং দেখিতেও সুন্দর হইবে। দুই পায়েই এই 
ভাবে সেলাই করিয়া যাইতে হইবে | 


ছেলেদের হাফ, প্যাণ্ট 8 

মাপ £ ঝুল ১৭ 218 
পাছা চির 
কোঁমর- ২৪. 
হাট 0২৮. 

সামনের অংশের মাকিং ঃ 


উপরের মাঁপ অস্থায়ী প্রথমে হাফ-প্যাণ্টের সামনের অংশের মাপ দেওয়া হইল | 


১০২ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন! ও গৃহ-শুক্রয। 
(১) * হইতে ১৭ হইল aata মাপ4+২ ইঞ্চি। 
(২) * হইতে ২ বিন্দুর প্রান্ত ২ ইঞ্চি নীচে | 
(৩) * হইতে ১২ হইল পাছার è ভাগ। 
(৪) ১২ হইতে ১৩ পাছার উ ভাগ+-১ ইঞ্চি। 
(e) ৯ হইতে ১৩ বিন্দুর মাপ হইবে ১২ BTW ১৩ 
a বিন্দুর দূরত্ব যতট! তাহার è ভাগ। 
(৬) ৯, ৭ এবং ৬ রেখাটি ১২১৩ রেখার উপরে ৬ 
থেকে A | 
(৭) ৭ হইতে ৭ হইল কোমরের চারভাগের এক তাগ 
a অপেক্ষা ই ইঞ্চি বেশি। 
(৮) ৬-৬ হইল 5-9 হইতে ই ইঞ্চি বেশি। 
হাফপ্যান্ট কাটিং (৯ ভান দিকের নীচের প্রান্তের ১৭ হইতে A বিন্দুর 
দূরত্ব হইল ২ ইঞ্চি। 

(১০) SA’ হইতে ৮ হইল হাটুর মাপের অর্ধেক। 

পিছনের অংশের মাক্কিং ঃ এই অংশ সামনের অংশ অপেক্ষা কিছুটা WER | 
(১) ১৩-৮ রেখার ৮ হইতে ১ ইঞ্চি দূরে ১ বিন্দুটি বসানো হইল। ইহার পর ৬-৯ 
সরনরেখার ৬ এবং a বিন্দু দুইটির মাঝামাঝি জায়গা হইতে একটি বক্ররেখা চিত্রের 
মতে! টানিয়! ১৩ বিন্দুর নীচে নিয়! যাওয়া হইবে এবং সেখানে ১২ বিন্দুটি বসানে। 
হইবে । পরে ১২ এবং ১ বিন্দু ভিতর রেখা টানিয়া যুক্ত করা হইবে | 

(২) উপরের ৬-৬ রেখার ডানদিকের ৬ হইতে ১২ ইঞ্চি দূরে ১৪ বিন্দুটি বসাইয়! 
চিত্রের মত রেখা টানিয়া ১৪ হইতে ১২ যুক্ত করিতে হইবে। 

(৩) ১৪-১৫ রেখার মাপ কোমরের মাপের অর্ধেক হইতে ১ ইঞ্চি বেশি | 

(৪) ১৫ হইতে > বিন্দুটি হইবে ২ ইঞ্চি দূরে। 

(৫) ১৫ হইতে একটি সরলরেখা ডান দিকে টানা হইবে এবং * হইতে একটি 
সরলরেখা! চিত্রের মত নীচের দিকে টানা হইবে। এই দুইটি রেখা যেখানে R 
করিয়াছে সেই ছেদবিন্দু হইতে * বিন্দুর yaw হইবে ১২ ইঞ্চি। 

কাটিং £ এই অংশ কাটিং করিবার সময় ১৪, ১২১ ক এবং ৮ এবং ১৫, ১৪, ১%, 
এবং ১ রেখার পাশে ১ ইঞ্চি বেশি কাপড় রাখিতে হইবে | 


সেলাই £ একখানি সামনের এবং আর একখানি পিছনের অংশ লইয়। সেলাই 
আরম্ভ করিতে হইবে । ১৪-_১২_/ রেখাকে হাফ প্যান্টের পাশ বলা হয়| ১২ 
রেখাকে সেকম বল! হয় এবং ১৫-১ই রেখাকে বল! হয় ম্যানা | 


সৌন্দর্য, স্বাচ্ছন্দ্য, মহজধৌতি, স্থায়িত্ব এবং পরিধানের সহজদাধ্যত! deo 


মেলাই করিবার লময় প্রথমে পাশ, তারপর সেকম, তারপর stete) কাঁজপটি 
এবং বোতামপটি সেলাই করিতে হইবে । এরপর ম্যানা জুড়িয়া সেলাই করিতে হয়। 

হাফ, প্যাণ্ট কাটিবার সময় ছুইভাগ সামনা এবং ছুইভাগ পিছন পাওয়া গেল। 
EE ETS রাজা নাশ, 
ভাগ ছুইখানি রাখিয়! সেলাই করিতে হইবে | 

পাশ সেলাই করিবার সময় ৬-৭ আগে সেলাই করিতে হইবে | ইহার পর +- 
হইতে ৬ ইঞ্চি পরিমাণ নীচের দিকে পকেটের মুখ খোলা রাখিয়া বাকি অংশ সেলাই 
করিয়া! ফেলিতে হয়। সামনের ভাগের ১৩-৮ রেখা পিছন ভাগের ১২-১ রেখার উপরে 
রাখিয়া সেলাই করিতে হুইবে। 

ইহার পর সামনের ভাগের ভান দিকের অংশে বোতাম-পটি ও বামদ্দিকের অংশে 
কাজ-পটি বসাইতে হয়। এক্ষণে দুইটি ম্যানা একত্র করিয়া দাগ বরাবর সেলাই করিয়া! 
যাইতে হইবে। ম্যানা জুড়িবার আগে কোমরের উপরকার জায়গায় ২ ইঞ্চি বা ২ 
ইঞ্চি চওড়া একটি লংক্লথের পটি জুড়িয়া দিতে হইবে । ইহাকে বলা হয় fafaa পটি। 

ম্যানা জুড়িবার পরে ফোন্ডিং উল্টাইয়া সেলাই করিতে হইবে । এই সময় পা! 
দুইটি যাহাতে সমান লঙ্কা থাকে সে বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার | 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


সৌন্দর্য, স্বাচ্ছন্দ্য, সহজধোতি, স্থায়িত্ব এবং পরিধানের সহজ- 
সাধ্যতা,_এই সকল বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি জোর 
fea পোশাক-পরিচ্ছদের Se নির্বাচন 


আমাদের ব্যবহারের পোশাক-পরিচ্ছদ সাধারণতঃ আশ বা we দ্বারা তৈরী হইয়। 
থাকে। তন্তগুলি আবার নানাভাগে বিভক্ত । সাধারণতঃ তন্বগুলি প্রাকৃতিক ও 
কৃত্রিম এই ছুই শ্রেণীর পর্যায় পড়ে। প্রাকৃতিক we হইল উদ্ভিদ-জাত ও প্রাণী- 
জাত। সৃতী, লিনেন, পাট ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ-তন্তু ছারা নানা প্রকার বন্ধ 
তৈয়ারী হয়, আবার প্রাণী-জাত Ss ছার! রেশম ও পশমের পোশাক তৈরী 
হয়। ইহা ছাড়া কৃত্ৰিম cee আজকাল পরিচ্ছদ-পরিকল্পনায় যথেষ্ট সমাদর ate 
করিয়াছে। রেয়ন, নাইলন, টেরিলিন, ডেক্রন এই সকলকে কৃত্রিম তন্ত 
বল৷! হয়। saat গৃহের সন্তান-সন্ততি এবং পরিবার-পরিজনের পোশাক 


১৪৪ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শু্রয। 
নির্বাচনের সময় দেশ, কাল, পেশা, আবহাওয়া প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া পোশাক 


নির্বাচন করিয়া ধাকেন। কিন্তু পোশাক নির্বাচনে আরও কতকগুলি বিবেচ্য বিষয় 


আছে; সেই সমস্ত বিষয়ে edia প্রকৃত ধারণা না থাকিলে তাহার পরিচ্ছদ- 
পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়। যায় । প্রত্যেক পোশাক ব্যবহার করিবার পূর্বে উহার SS 
সম্বন্ধে যথেষ্ট'জ্ঞান থাকা প্রয়োজন | তন্তর উপর পোশাকের গুণাগুণ বিচার হয়। 
এই কারণে waa সৌন্দর্য, স্বাচ্ছন্দ্য, সহজধোতি, স্থায়িত্ব, পরিধানের সহজ- 
সাধ্যতা প্রভৃতি বিষয় vaca পুম্থানুপুঞ্খভাবে বিচার sham পোশীক- 
পরিচ্ছদের তন্তু নির্বাচন করিতে হয় | 

সৌন্দর্য £ রেশম তন্ত দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর | ইহা! AIA চকচকে তেমন 
মোলায়েম । পশম-তন্ত রেশমের মত প্রাণীজ SS হইলেও রেশমের মত এতে 
চাকচিক্য দেখা বায় না, তাহাছাড়া সৌন্দর্ষের দিক থেকেও উহা! রেশমের সহিত 
তুলনা হইতে পারে না। স্থতি আমাদের সাধারণ পোশাকের অভাব দূর করে। সভ্য 
জগতে afer পোশাক একাস্ত ভাবেই অপরিহার্য | কিন্তু ইহার ছারা নিমিত পোশাক 
জমকালো হয় না। চাকচিক্য ও মহ্ছণতার অভাবে ইহা উচ্চ শ্রেণীর পোশাক 
হিসাবে পরিগণিত হয় al) তবে ইতিহাসে নজির পাওয়া যায় এমন একদিন ছিল. 
খন সমতায়, শিল্পে, মনোহারিত্বে জগৎবানীর মন কাড়ি নিয়াছিল বাংলার ঢাকাই 
মসনিন্‌; ইহা এতো নমনীয় এবং মোলায়েম ছিল ষে হাতের মুঠায় একখানি শাড়ী: 
অনায়াসেই রাখা সম্ভব হইত। সেই শিল্পের অভাবে স্থতী এখন we প্রতিযোগিতায় 
সৌন্দর্যের দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে না। স্থতী অপেক্ষা লিনেনের চাকচিক্য - 
অনেক | লিনেন ছারা অনেক সুন্দর সুন্দর পোশাক তৈরী হয়। সৌন্দর্যের দিক থেকে 
নাইলন, টেরিলিন, coma প্রভৃতি কুত্রিম was আভিজাত্য বেশ লক্ষ্য করা 
যায়। আজকাল নাইলনের নান! রকম সৌখীন পোশাক দেখা যায়। নাইলনও 
টেরিলিনের শাড়ী ও জামা, সাট, পাঞ্জাবী প্রভৃতি বিচিত্র ধরনের পোশাক বাজারে : 
ছড়াইয়া আছে। বিবাহ অনুষ্ঠানে বেনারসী শাড়ী, অন্যান্য সিল্কের শাড়ীর 
পরেই নাইলন, টেরিলিনের স্থান লক্ষ্য করা যায় । আটপৌরে হিসাবে 
‘আমর! স্থতীকেই সর্বশ্রেষ্ঠ তন্ত হিসাবে গ্রহণ করি কিন্তু বিশেষ বিশেষ 'আানন্দানুষ্ঠানে 
আমর! রেশম, নাইলন, টেরিলিন প্রভৃতিই ব্যবহার করিয়া থাকি। পুরুষের পোশাকে 
আজকাল একচেটিয়! ভাবে টেরিলিন ও নাইলন স্থান লাভ করিয়াছে | নানা প্রকারের 
রেশম দেখা যায়, যেমন, BAT, WAY, মটক!, FN প্রভৃতি । রেশম হিসাবে এই 
জাতীয় রেশমই আভিজাত্যপূর্ণ। শিক্ষের পাঞ্জাবী একটি উচ্চাঙ্গের সৌখীন পোশাঁক | : 


সৌন্দৰ্য, wee, মহজধৌতি, স্থাক্িত্ব এবং পরিধানের সহজসাধ্যতা ১*৫ 


স্বাচ্ছন্দ্য ১ পোশাক-পরিচ্ছদ্দের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য একটা অপরিহার্য 
বিষয়। পোশাক পরিধান করিয়া ঘি আরামের পরিবর্তে অস্বস্তি ধোধ হয় তাহ! 
হইলে সেই পোশাককে আমরা উপযুক্ত পোশাক বলিয়া মনে করি না। আমর! অনেক 
রকম পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করি কিন্তু সব সময় স্বাচ্ছন্দ্য বিচার করিয়া নিবাচন 
করা হয় না। পোশাকের স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে প্রধানতঃ তাপ feast ও 
কুপরিবাহীর উপর | শীতকালে তাপ কুপরিবাহী পোশাক অর্থাৎ পশম, রেশম 
গুভূতি Sea পোশাক ব্যবহার করিতে হয়। আবার গ্রীগ্মকালে স্থতী, লিনেন এই 
সকলই প্রশস্ত কারণ এই তন্কগুলি তাপ স্থপরিবাহী। গ্রীশ্মের সময় কিম Sw welts 
নাইলন, coma, টেরিলিন এগুলি ব্যবহার কর! কখনই উচিত নয়। এ war 
ভিতর বায়ুর স্তর থাকে না, ফলে আরও গরম মনে হয় এবং শারীরিক অস্বস্তি 
অনুভূত হয়| স্বাস্থ্যের পক্ষেও খারাপ, অনেক সময় এই পোশাক ব্যবহারে গরমের দিনে 
চর্মরোগ হয়। আমাদের গ্রীন্মপ্রধান দেশ, এখানে স্তীর তন্ত ছারা নিগিত পোশাক 
সার্বজনীন ভাবে ব্যবহৃত হয়। লিনেনও গ্রী্মগ্রধান দ্বেশের পক্ষে উপযুক্ত wel 
জিনেনও উত্তাপের সুপরিচালক | ইহার ভিতর দিয়া দেহের তাপ সহজেই বাহির 
হইয়া যায় এবং গরমের সময় লিনেন কাপড় সেজন্য খুব ঠাণ্ডা বোধ হয়। উত্তাপ কুপরি- 
বাহীর কথা ছাড়িয়া দিলেও স্থতীর পোশাকের মত স্বাচ্ছন্দ্য আর কোনও তন্ধ কি 
করিতে পারে al) একটি স্তীর কাপড় পরিধান করিয়া যে-কোনও কাজ আমর! 
স্বাভাবিক গতির সঙ্গে সম্পন্ন করিতে পারি কিন্তু রেশম, পশম, নাইলন, টেরিজিন 
এমনকি লিনেন-এর কোন তন্তই পোশাকের আট-সাট স্ষ্টি করিয়! ghee ভাবে 
কাজ সম্পন্ন করার সহায়ক হয় না। ভারী পোশাক অপেক্ষা হান্কা পোশাক 
সর্বতোভাবে আরামপ্রদ্ব | লিনেন we উদ্ভিদ জাত হইলেও স্থতী অপেক্ষা অনেক 
ভারী। রুত্রিম রেশম তাপের স্থপরিবাহুক এবং গায়ে দিলে অত্যন্ত ঠাণ্ডা বোধ হয়। 
সেই জন্য ইহা! গ্রীষ্মকালে ব্যবহারের পক্ষে অত্যন্ত আরামদায়ক | ইহাদের তাপ-সঞ্চয়ের 
কোনও ক্ষমতা! নাই | ইহা! ধীরে ধীরে জল শোষণ করে, সেই জন্য সামান্য বার জলে 
এই SS আমাদের ভিজাইতে পারে না। 

ARGS £ সহজে ধোয়া-কাচা না করিতে পারিলে সেই তন্ত দ্বারানিমিত 
পোশাক কখনই স্বাস্থ্য ভাল রাখিতে পারে না। শ্রীক্ষপ্রান দেশে বস্ত্রাদি বেশি 
মলিন Sq) ফলে সব সময়ই ধৌতির প্রয়োজন দেখা যায়। স্থতীর তন্তু ধোয়ার 
কোনও অস্থ্বিধ! নাই | আমরা! সর্বদা! তীর জামা-কাপড় পরিধান করি এবং ইচ্ছামত 
সেগুলি ধুইয়া কাচিয়া পরিষ্কার করিয়া লই। wea এই স্থবিধা না থাকিলে উহ! 


১০৬ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুক্রয! 


গ্রহণের পক্ষে অস্থ্বিধাজনক। শীতপ্রধান দেশে WAT কম হয়, তাই উহার! আমাদের মত 
দৈনিক বস্তু ধৌত করার প্রয়োজন মনে করে না_-তাই উহাদের রেশম ও পশম 
নিনিত পোশাক ব্যবহারে কোনও সমস্যা দেখ! যায় না। রেশম ও পশমে 
স্থতীর মত WA গভীর ভাবে বসে না, সেই জন্য এ পোশাক অতি সহজেই ময়লা হইতে 
পারে না। সুতা বা লিনেলের মত রেশমের প্রতিরোধ ক্ষমতা নাই ।. সেই 
জন্য এ কাপড় অত্যধিক রগডানে। একেবারেই নিষিদ্ধ । রেশম বস্ত্র সতী বস্বের মৃত 
সহজ ভাবে পরিষ্কার কর! যায় না, অত্যন্ত সতর্কত। অবলম্বন পূর্বক এই কার্যে অগ্রসর 
হইতে হয়। প্রাণীজ তন্ত বলিয়া পশমেরও প্রতিরোধ-ক্ষমত। নাই |) ধুইবার দোষে 
অনেক সময় পশমের কাপড় কুচকাইয়। ছোট হইয়! ষায়। নাইলন we ধোয়ার পক্ষে 
খুবই স্থবিধাজনক | ইহা! দ্রুত শুকায় এবং ইস্ত্রি করারও প্রয়োজন হয় ন!। 
সেইজন্য নাইলনের ব্যবহার আজকাল ব্যাপক ভাবেই দেখা ধায় | নাইলনের কাপড় 
Gace নষ্ট হয় বিয়া! ইহা ছায়ায় শুকাইয়! লইতে হয়। নাইলনের মত 
টেরিলিনও gata পক্ষে সহজসাধ্য | 

zota মত লিনেনের পোশাকও অতি সহজেই ধোওয়া, কাচা করা ঘাঁয়। 
অতিরিক্ত রগড়ানো।, ক্ষার পদার্থের প্রয়োগ এই তন্তুকে নষ্ট করিতে পারে al! ধুইবার 
পরও লিনেন কাপড় কুচকাইয়! যায় না| সকল fee আলোচনা! করিয়া! দেখ! থেল 
স্থৃতি, লিনেন ও কৃত্রিম রেশমের ভিতর নাইলন ও টেরিলিন সহজ ধৌতির পক্ষে 
উপযুক্ত SS | 

স্থায়িত্ব? কাপড়ের স্থায়িত্ব সাধারণতঃ কাপড় ষে তন্তৃতে প্রস্তুত হয় ভাহার 
উপরই নির্ভর করে। Jor তন্ত দ্বার! প্রস্তুত কাপড় অধিক টেকসই হয়। আবার 
কিছু কিছু কাপড়ের বুনটের উপরেও উহার স্থায়িত্ব অনেকাংশে নির্ভর 
করিয়। থাকে। পুরানে। স্থতা, NAI ভেজাল দেওয়। Zeta তন্ত সহজেই ছিড়ে। 
রেশম ও পশম খুব টেকসই হয় কিন্তু অনেক সময় উহাদের GRA দোষে তাড়া- 
তাড়ি ছিড়িয়া যায়। অত্যধিক ঠাস বুনটের কাপড় আবার অনেক সময় ভাজের মুখে 
কাটিয়া ats, সেই কারণে কম টেকসই হয়। সাধারণ কৃত্রিম রেশম অত্যন্ত 
শক্ত, কিন্ত অতিরিক্ত উত্তাপ, গরম জল, গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করিলে কৃত্রিম রেশম 
সহজেই নষ্ট হইয়া যায়। AW সহকারে ব্যবহার করিলে ইহা! অনেকদিন টেকসই হুয়। 
নাইলন প্রভৃতি কৃত্রিম রেশম aes রেশম অপেক্ষা দ্বিগুণ মজবুত। মথ ব। কোন 
প্রকার পোকা নাইলন কাটিতে পারে না। 

রেশম, পশম, নাইলন দেখিতে যতই স্ন্দর হউক সর্বসাধারণের পরিধানের যোগ্য 


Lae ooo 


সৌন্দর্য, স্বাচ্ছন্দ্য, সহজধোতি, স্থায়িত্ব এবং পরিধানের সহজসাধ্যতা ১০% 


নহে। আমাদের wie ও গ্রীম্মপ্রধান দেশে at ব্যবহারের প্রধান wee হইল 
স্বতী। অতএব স্কৃতী অন্যান্ত তন্ত অপেক্ষা টেকসই কম হইলেও স্থৃতীর we দ্বারাই 
সাধারণতঃ আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরী হয়। তন্তর শক্তি বাড়াইবার জন্ত স্বতীর 
কাপড় মার্সারাইজ করা হইয়া থাকে | মার্ার নামে এক বৈজ্ঞানিক স্থৃতা ও কাপড়ের 
উপর এক বিশেষ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করেন; তাহার নামানুসারে ইহাকে মার্মারাইজেশন 
এবং এ কাপড়কে মার্সীরাইজড, কাপড় বল! হয়। লিনেন মসিন! গাছের আশ 
হইতে তৈরী | ইহা! সুতা অপেক্ষা অনেক বেশী টেকসই। কাজেই 
পোশাক-পরিচ্ছদের তন্তু হিসাবে লিনেন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ | 

পরিধানের সহজসাধ্যত৷ 2 অনেক সময় পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধানকারীর 
আড়ষ্টভাব VB করে। পোশাক প্রস্তুতির ত্রুটির জন্য সাধারণতঃ এই আড়ষ্টতা দেখা 
যায়। উপযুক্ত we যথাযথভাবে নির্বাচন করিতে না পারিলে পরিচ্ছদ পরিধানের 
সহজমাধ্যত| নষ্ট হইয়া যায়। অনেক সময় বহু যুল্যবান Sea দ্বারা তৈরী পোশাকও 
সহজে পরিধান করার পক্ষে কষ্টকর হইয়া! উঠে | বিবাহ-অনুষ্ঠানে সাধারণতঃ বেনারসী 
শাড়ী পরিধান করিয়! মেয়েরা তাহাদের বেশ বিন্তাসের পরিকল্পনাটি সার্থক করিয়া 
তোলে সন্দেই নাই-_কিন্তু ইহ! দ্বারা উহাদের পরিচ্ছদ পরিধানের সহজসাধ্যত! 
একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। সেইজন্ প্রয়োজন Eaten গেলে আবার সেই স্থৃতীর fale 
শাড়ীখান! পরিধান করিয়া সহজ ভাব ফিরাইয়। আনে। রেশমের নমনীয়তার ow 
উহ! অবশ্য ব্যবহারের পক্ষে সহজ, কিন্তু বেনারসী শাড়ী রেশমতন্ত দ্বার! faye 
হইয়াও জরী দ্বার! ভারাক্রান্ত বলিয়। Gel ব্যবহারের পক্ষে সহজভাব নষ্ট করিয়া দেয়। 
নাইলন, টেরিলিন প্রভৃতি পরিধানের পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক | কোনও রকম 
নৃতন ভাজ বা কুচকানে। দেখা যায় না। ইহা ধুইবার পক্ষে এতো সহজ যে ব্যবহারের 
পর সব সময়ই অতি সহজেই ধোয়। কাচা ষায়। কোনও রকম কলপ দিবার বা Shy 
করিবার প্রয়োজন হয় না। এই সমস্ত গুণ থাকার জন্ত বতমানে নাইলন ও টেরিলিম 
পরিচ্ছদ জগতে এক নতুন যুগ সৃষ্টি করিয়াছে। ইহ! ছাড়া টেরিলিনের সহিত স্থতার 
সংমিশ্রণে টেরিকটের পোশাক আজকাল ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। 

পশম বার বার ধুইলে বা ধোয়ার দোষে ইহা কুচকাইয়! যায়-_-এ অবস্থায় 
পশমের জামা পরিধান করা বেশ কষ্টসাধ্য হইয়। পড়ে। তাহ! ছাড়| পশম খাজকাট। 
থাকে বলিয়া উহার আশগুলি পরিধানের সময় অস্থবিধার È করে । যেখানে শীতের 
প্রকোপ কম সেই সমস্ত অঞ্চলে পশম-মিশ্রিত স্ৃতার ব্যবহার খুব বেশী দেখা যায়। 
ইহাকে “কটনউল' বলা হয় । এই Ge খাটি পশম অপেক্ষা অনেক আরামদায়ক ; 


১৮ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন! ও FSA 


তাহ! ছাড়া সহজেই খোল) WT এবং পরিধান করাও সহজনাধ্য হয়। খাঁটি পশম 
পরিধান কর এক বিরক্তিকর অবস্থা | 

সতী অপেক্ষা! লিনেন পরিধানের পক্ষে অতিকতর স্থবিধাজনক | ইহ zS] 
অপেক্ষা কোমল ও মোলায়েম । সাধারণ স্থতী হইতে নানাবিধ SS AVS হইয়া 
থাকে এবং উহাকে বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়। ঘেমন_ক্যান্থিংক, পপলিন, 
ভেলভেট, ক্যালিকো, আদ্দি, মলমল প্রভৃতি । এই সকল বিভিন্ন প্রকার 
স্থৃতীর SH প্রত্যেকটিই ব্যবহারের পক্ষে সহজসাধ্য | এই সকল CS FF, সার্ট, 
পাঞ্জাবী ও ব্লাউজ তৈরীর পক্ষে উপযোগী । হাতে-কাটা স্থৃতা দিয়া খদ্দর 
তরী হয়।, এই স্থতাগুলি কোথাও কোথাও মোটা আবার কোথাও কোথাও সরু, 
এই কারণে খন্দর মোটা! হয় এবং তাড়াতাড়ি ছি ডিয় যায়; মোটা ও ভারী বলিয়া 
সহজভাবে পরিধান করা যায় না এবং ধৌত করার সময় নিঙ্দরানো অত্যন্ত কষ্টসাধ্য | 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
পুরাতন TES সংস্কার ও নবরূপদান 


কোনও qua জিনিসই চিরদিন নৃতন থাকে না। ব্যবহারের পর নানাভাবে উহ! 
ক্ষয় হইয়| যায়। জামা-কাপড়, পোশাক-পরিচ্ছদ এইরূপ সদ! সর্বদাই পুরাতন 
হইয়া ছি'ড়িয়। যাইতেছে! এই দুর্মূল্যের বাজারে নূতন একটা ক্রয় করিবার পরিবর্তে 
যদি পুরাতন ছেঁড়াটাই সংস্কার করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে আবার 
কিছুদিন সেই পোশাকটি ব্যবহারের যোগ্য হুইয়। উঠে। জামা-কাপড় 
নান! কারণে ছি ডিয়। যায় । পুরাতন বস্তু একটু টান লাগিলে বা ঘষা পড়িলে 
ছাড়িয়া যায়। অনেক সময় অনাবধানতা৷ বশতঃ ধুতি ও 
ডি শাড়ী কোনও কিছুতে খোঁচা লাগিলে ছিড়িয়া যায়, 
; আবার বিবার স্থানটিতে অর্থাৎ চেয়ার, ale অথবা 
চৌকিতে অসমান ভাবে পেরেক উচু হইয়া থাকিলে তাহা দ্বারাও কাপড় ছিড়য়। 
যায়। ইহ! ছাড়া শুকাইতে দেওয়া, অবস্থায় গরুবাছুরে কাপড় কামড়াইয়া 
fe foal ফেলে। আগুনে পুডিয়া কাপড়ের কিছুটা অংশ নিশ্চিহ্ন হইয়। 
যায়; রাসায়নিক কোনও পদার্থের প্রয়োগ ঘটিলে ফুটা ফুটা হইয়া 
qa fe foal যায়-_-এইরূপে নানা কারণে কাপড় জীর্ণ হইয়া যায় । 


পুরাতন ITAR সংস্কার ও নবরূপদ্ধান ১৯ 


ছে'ড়ার রকম অনুযায়ী কাপড়ের সংস্কার-রীতি পৃথক | একই প্রণালীতে 
সংস্কার সাধন সম্ভব হয় না। 

অসাবধানতা! বশতঃ কাপড়ে খেচ। লাগিলে বা পোকায় কাটিলে রি করিয়া 
উহ! সংস্কার করিতে হয়। কাপড়ের TS অনুযায়ী ঠিক এ রকমের স্থতা লইয়া ছেঁড়া 
অংশটিতে স্থচের সাহায্যে টান! পোড়েনে স্থতার টান! দিতে হয়। ইহা অত্যন্ত eH 
কাজ। ইহার জন্য খুব সরু সূচ ও সরু সুতা ব্যবহার করিতে হয়। wes 
পোশাকটি যদি শাড়ী বা ধুতি না হুইয়। মোটা! কোনও পরিচ্ছদ হয় তবে মোট! 
স্থতাতেও চলে। রভীন পোশাক হইলে সুতার রংও সেই রং-এর হুইবে। 
অভিজ্ঞ সীবন-শিল্পী শাড়ী বা ধুতি fag করিতে হইলে উহার আচল হইতে TSI 
তুলিয়া সেই সুতার সাহায্যে fag করিয়া লয় । পাকা! হাতের এই সংস্কার দ্বেখিলে 
কাপড়ের ষে কোন জায়গায় পূর্বে ছেঁড়া ছিল Stel মনেই হয় না। 
কাপড়ের যে ছেঁড়া জায়গাটি রিফু করিতে হইবে উহ! চারিপাশ পেন্সিল দিয় 
চৌকা দাগ কাটিয়া লইতে হয় । ছিন্ন অংশ হইতে বেশ কিছুটা বাড়তি জায়গা লইয়া 
এই দাগ চিহ্নিত করা হইবে । ইহার পর স্থচের সাহায্যে একটি একটি করিয়া 

টানার gel তুলিতে হইবে। টানার qeta ভরাটের 

ashen কাজ শেষ হইলে এঁ পদ্ধতিতে পৌড়েনের স্থত! তুলিতে 
হইবে। একটি একটি করিয়া। টানা পোড়েনে স্থত! ভর্তি করাতে কাপড়ের জমিনের 
সঙ্গে উহ| মিশি়া ষায়। পাকা হাত না হইলে কাপড়ের জমিনের সঙ্গে মিশিবে T 
এই কাজে অভিজ্ঞতা ও HFT অর্জন করিতে হইলে মনোনিবেশ ও ধৈর্যশীলতার 
একান্ত প্রয়োজন | 

ষে সমস্ত ছেড়া ইংরাজীর L এবং I আকৃতির হয় সেগুলি fag করার নিয়ম একটু 
qaal প্রথমে ছেঁড়ার দুইটি মুখ একসঙ্গে করিয়া তারপর স্থতার টানা দিয়া ভরাট 
করিতে হইবে! L আকৃতির ছেড়া fag করার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে T5 
ঘুরাইবার সময় কাপড় কুচকাইয়া না যায়। fay করার সময় যাহাতে কাপড় কুচ- 
কাঁইয়। না যায় সেজন্য কাঠের গোলাকার ফ্রেম ব্যবহার করিতে হয়। ফ্রেমের অভাৰে 
ধুতি বা শাড়ী fag করিবার সময় কাপড়ের ছেঁড়া অংশটি টান টান করিয়া একটি 
atta উপর রাখিয়া। নীচ পর্যন্ত কাপড় জড় করিয়া চাপিয়া ধরিতে হয়-_ইহাতে 
ফ্রেমের কাজ হয়, কাপড় কুচকাইতে পারে A | 

এলোমেলো ভাবে বড় রকমের ছেঁড়া কখনও রিফু করিয়। সেলাই সম্ভব হয় না), 
সেক্ষেত্রে তালির প্রয়োজন হয়। Rg অপেক্ষা তালির প্রক্রিয়াটি সহজ। ছেড়া, 
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পোশাকের উপর অপর একটি টুকরা কাপড় পাতিয়া চারিধার সেলাই করিয়া লইলেই 
উহাকে তালি wal সব তালির সেলাই এক নয় | 

তালি দিতে হইলে পোশাকের রং অনুযায়ী স্থৃতা শু কাপড়ের টুকরাটি লইতে 
হইবে। পূর্বেই বল! হইয়াছে পোশাকের বড় একটি অংশ ছাড়িয়া গেলে, পুড়িয়া 
গেলে বা কোনও জন্ত-জানোয়ার কামড়াইয়া! ফেলিলে তালির প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন 
প্রকারের পোশাক ও মশারীর তালি দিবার প্রয়োজন হয়। তবে তালি সহজেই ধরা! 
যায় পেইজন্ত শাড়ী বা ধুতি ছাড়া তালি দিতে গেলে পোশাকটি বাইরে পরিধান করার 
FRAC হইয়া গড়ে। ! 

তালির প্রক্রিয়া £ পোশাকের যে অংশ ছেঁড়। উহার পরিমাপ rta করিয়া 
কাচি দিয়! কাটিয়। লইতে হয় ; এইবার এ কাটা অংশটি হইতে সামান্ত বড় একটি 
কাপড়ের টুকরা সমান ভাবে পাতিয়া চারিধার afer একটি টাক সেলাই দিয়া 
যাইতে হইবে |. কাপড় যাহাতে সরিয়া ন! যায় সেইজন্য এই টাকের ব্যবহার | 
এক্ষণে এই সুড়িয়া দেওয়া কাপড়ের চারিদিক হেম সেলাই দিয়া যাইতে হয়। 

পোশাকটির বিপরীত দিকে কাপড়ের ষে অংশ চৌকা 
জিন করিয়া কাটা হইয়াছে এইবারে উহার চারিপাশ মুড়িয়! 
‘এখানেও একটা টাক সেলাই দিতে হইবে। তাহার পর 

হেম-সেলাই দিয়! তালি শেষ করিতে হইবে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে, তালির প্রত্যেকটি 
হেম যেন সমান দূরত্বের ছোট ছোট সেলাই হয়। যে টুকরার সাহায্যে তালি দেওয়া 
হুইৰে উহা! Wea সম্ভব আসল পোশাকটির কাপড়ের রং ও জমিন অন্তুযায়ী হওয়া 
চাই। ছোট মেয়েদের কোনও জাম! fa fon গেলে তালির স্থলে জ্যাঞ্সিকের কাজ 
করাযায়। : 

তালি ও fax ছাড়া আরও কয়েক প্রকার প্রক্রিয়ায় পোশাক-পরিচ্ছাঁ সংস্কার কর! 
ঘায়। অনেক সময় ভাল ভাল ফ্রক, সার্ট, প্যাণ্ট প্রভৃতি পোশাক-পরিচ্ছ্দ ছি'ড়িবার 
বা নষ্ট হইবার আগেই ছোট হইয়! যায়, এক্ষেত্রে পোশাকের নীচের ভাজ চওড়। 
থাকিলে তাহা খুলিয়া পুনরায় সেলাই করিলে পোশাকটি অপেক্ষাকৃত বড় হইবে। 
ক্রকের পাশের সেলাই খুলিয়া দিয়! সামান্য কাপড় জোড়া দিয়া পাশ বাড়ানো ষায়। 
নিপুণ হন্তে এই সংস্কারগুলি সাধিত হইলে পোশাক-পরিচ্ছদ পুনরায় ব্যবহার করা 
ষায়। সার্টের সাধারণতঃ কলার আগে ছেড়ে। কলার ছি fea কলারটির সেলাই 
খুলিয়া কলারটি ফিরাইয় উণ্টাদিকে লাগাইলে ছেঁড়া দেখা যায় না| আবার অনেকে 
নৃতন একটি কলার লাগাইবার ব্যবস্থা করে। ফুল সার্ট কাটিয়া অনেক সময় হাফ সার্ট 
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রী করিতে পারে, পুরাতন ফুল প্যান্ট কাটিয়া, ছোট হাফ প্যান্ট তৈরী করা যাইতে 
পারে। গৃহকত্তরী এইভাবে পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যয়-বহুলতা অনেক কমাইয়া দিতে 
পারেন। 

পশমের জামার সংস্কার প্রক্রিয়া £ কোনও পশমের অর্থাৎ গরম সার্ট বা 
পাঞ্জাবী, ফ্রক প্রভৃতি তালি দিতে গেলে স্থৃতীর waa প্রণালী অবলম্বন করিলে 
চলিবে না। গরম কাপড়ে তালির টুকরা অংশটি যূল পোশাকটিতে পাতিয়া হেম 
সেলাইর পরিবর্তে দুইটি কাপড়ের অংশের মাঝখানটাতে চারিদিক ঘুরাইয়া কেদার 
As দিতে হয়। ইহাতে তালির কাপড় মুড়িতে হয় না। পশমের সোয়েটার, 
কাডিগান, ব্লাউজ, জ্যাকেট প্রভৃতির অনেকটা! জায়গার বুনন খুলিয়া গেলে অনেক সময় 
বড় রকমের গর্ত দেখা! যায়। এইভাবে গর্ত হওয়। মানে কিছু অংশের ঘর খুলিয়া 
যাওয়া) ইহা সঙ্গে সঙ্গে সংস্কার সাধন না করিলে ঘর খুলিতে খুলিভে ক্রমশঃ বড় 
আকারের অনেকট। জায়গা ফাকা হইয়া যায়। এরূপ হওয়ার পূর্বেই প্রথম অবস্থায় 
হুরুশের সাহায্যে ঠিক এ রং-এর উল দিয়া! ঘর বুনিয়! জায়গাটা ভরাট করিয়া দিতে 
হইবে। কখনও কখনও ইহ উনের কাটার সাহায্যে ও সংস্কার করা যায়। 

পশমের জামা সহজে নষ্ট হয় না ew না। সেইজন্য ইহা অনেক সময় ছোট 
হইয়া যায়। পরিবারে পরবর্তী ছোট ছেলেমেয়ে না থাকিলে ওঁ সকল পোশাক 
অব্যবহার্ধ হিসাবে ফেলিয়া রাখারও কোনও যুক্তি নাই। সেই কারণে এইগুলি 
একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় বাড়াইবার প্রণালী অনুসরণ করিতে হয়। উলের জামার 
কোনও পাশ ছোট হইয়া গেলে, পাশের জোড়া সেলাই খুলিয়া দুই পাশের অংশ 
হইতেই ঘর তুলিয়া প্রয়োজন মত কিছু অংশ বাড়াইয়া যাইতে হয়। তারপর আবার 
জুড়িয়া দিলেই পাশ বাড়িয়া ষায়। ফুল হাত। হইলে, হাতার পাশও এইভাবে ateta 
পুনরায় জুড়িতে হয়। লম্বায় বাড়াইতে হইলে কাধ খুলিয়! বা নীচের অংশের দিকে 
ভয় দিক থেকেই কিছুবাড়ানে। যায়। সর্বাপেক্ষা ভাল উপায় হইল, সম্পূর্ণ পোশাকটির 
পশম খুলিয়া ফেলিয়া কয়েকটি লাচি তৈয়ারী করিয়া লইতে হইবে, এইবার লাচি- 
গুলি fasta জলে ধুইয়া, ছায়ায় টান! দিয়! শুকাইতে হয়। শুকাইয়া গেলে বা অল্প 
ভিজ! থাকিতে থাকিতে Gel গরম জলে ভাপাইয়। নিতে হয়। ধোয়৷ এবং Staten 
পশম হুবহু নতুন পশমের মত মনে হয়। রং-এর চাকচিক্যে ইহ পুরাতন পশম বলিয়া 
খর! যায় না। 

পশম ভণাপাইবার প্রণালী £ উনানের উপর একটি বড় হাড়ি চাপাইয়। 
উহাতে জল ফুটাইতে হইবে। এ হাতির উপর একখানি বাশের ফাকা ফাকা বুড়ি 
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অথব! আটা-চালুনী রাখ! হইবে, এবং এ ঝুড়ি বা চালুনীর উপর পশমের লাচিগুলি 
রাখিতে হইবে ; মাঝে মাঝে উপর নীচ করিয়া লাচিগুলি ation চাড়িয়। দিতে ea! 
কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, জল am হইয়! চালুনীর ছিত্রপথ দিয় বাপ্দের ধোয়া 
বাহির হইতেছে, এ বাষ্প পশমের গায় লাগিয়া পশম নতুনের মত gan উঠিতেছে। 
এইভাবে Starter হইয়া গেলে পুনরায় উলের লাচি ছায়ায় শুকাইতে হইবে। এই 
পশমের সহিত নৃতন পশম যোগ করিয়া একটি উপযুক্ত মাপের ভাল পোশাক তৈরী 
হইতে পারে। গৃহকর্রীর পরিশ্রম ও কলাকৌশল প্রয়োগ দ্বারা পৌশাক-পরিচ্ছদের খরচ 
অনেকাংশে কমানো যাইতে পারে | 


চতুর্থ অধ্যায় 
পরিবার ও তন্তু পরিচয় 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


মভ্যজগতে পোঁাক-পরিচ্ছদ একটি অপরিহার্য বস্তু | বিভিন্ন প্রকার তন্ত ছারা 
পোশাক-পরিচ্ছদ নিমিত হয় । আধুনিক যুগে নানা রকমের তন্ আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
পারিবারিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন তন্ত সম্বন্ধে যদি কিছু পরিচয় লাভ করা যায় তাহা হইলে 
গৃহিণী স্থবিবেচনার সহিত পোশাক-পরিচ্ছদ নির্বাচন করিতে পারিবে | বয়নতন্তর 
গুণগুলি জানা না থাকিলে গৃহকর্তরী উহার ধৌত-প্রণালীও সঠিক ভাবে সম্পন্ন করিতে 
সমর্থ হইবে না। সাধারণতঃ আমর! সৃতি, পশম ও রেশম SE ব্যবহার করিয়া 
থাঁকি। Bel ছাড়া অনেক কৃত্রিম cea কাপড় পৌশীক-পরিচ্ছদের জন্য 
ব্যবহৃত হুইতেছে। প্রত্যেক তন্তরই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য আছে। wes 
পার্থক্যের জন্য কাপড়ও পার্থক্য হয়। যে কোনও বস্ত্র নমুন। দেখিয়াই উহার CEs 
প্রকৃতি সঠিক ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। প্রত্যেক স্থগৃহিণীর বয়ন SS সম্বন্ধে 
কিছু কিছু তথ্য জানিয়! রাখা একান্ত আবশ্যক | 


বিভিন্ন বয়ন তন্ত ও কৃত্রিম তন্ত 


Se সম্বন্ধে আলোচন! করিবার পূর্বে ইহার. একটি শ্রেণীবিভাগ : করিয়া! লওয়া 
দরকার। বিভিন্ন প্রকারের তন্তুকে প্রথমে দুইটি ভাগে ভাগ করিয়। লইতে পারি, যেমন 


বিভিন্ন বয়ন তন্ত ও কৃত্রিম তন্ত ১১৩. 


প্রাকৃতিক ও piani প্রাকৃতিক seo তিনটি পর্যায়ে বিভক্ষ-_প্রাণিজ, 
উদ্ভিজ্জ ও খনিজ। রেশম ও পশমকে আমরা atte we বলিব কারণ এই 
সকল sa প্রাণীজগং হুইতে আবিষ্কৃত হইয্নাছে। আবার Siew অর্থাৎ গাছপালার 
আশ হইতে সতী, লিনেন, র্যামি, ক্যাপক, পাট, নারিকেলের ছোবড়া, 
হেল্প প্রভৃতি তন্ত প্রস্তুত হইয়াছে | খনিজ we হইতে পোশাক-পরিচ্ছধ খুব কমই 
তৈরী হয়। আযাসবেস্টস্‌, গ্লাস, ধাতব প্রভৃতি তন্তুকে ধাতব ew বল! হয়। কুজিম 
তন্তু বলিতে পূর্বে কেবলমাত্র রেয়ন SER ছিল, কিন্তু আধুনিক যুগে অনেক কৃত্রিম তন্ত 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। মান্য বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে নান! 
উপকরণের সাহাষ্যে এই Sy তৈয়ারী করিগ্রাছে বলিয়া এই সকল তন্তকে কৃত্রিম ST 
বলা হয়। ইহাদের ভিতর ভিমকোন, কিউপ্রামোনিয়াম, আযাসিটেট প্রভৃতি বিভিন্ন 
প্রকারের aaa, ক্যাসিন এবং sata সিনথেটিক we ষেমন নাইলন, ভেনিয়ন। ঘরগ, 
টেরিলিন প্রভৃতি প্রধান | 


ore ee 
] | 
সতী, লিনেন, র্যামি, 
ক্যাপক, পাট, 
নারিকেলের ছোবড়া,হেম্প 
am i রুহি 


ferata, কিউপ্রামোনিয়াম, আমিটেট | 
নাইলন, ভিনিয়ন, সরণ, টেরিলিন 


গৃহ বিজ্ঞান/৮ ( xi-xii ) 


১১৪ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রযা 


প্রাণিজ-তন্ত £ প্রাণীদেহের বিভিন্ন পদার্থ ছার! যে সকল তন্ত তৈরী হয় stal- 
দিগকে প্রাণিজ we বলা হয়। প্রাণিজ we বলিতে আমরা রেশম ও পশম Geet 
বুঝি। 

রেশম £ রেশম তৈরী হয় গুটিপোকা! থেকে | প্রাণিজ-তন্ধ বলিয়া ইহার 
স্ানায়নিক উপাদান প্রোটিনেরই মত att কার্বন, হাইড্রাজেন, অক্সিজেন ও 
নাইট্রোজেন । রেশম উৎপাদনকারী এই সকল গুটিপোকা Fe, come, কুল 
প্রভৃতি গাছে বাস! বাঁধে afin গুটিপোকার চাষের জন্য এই সকল গাছে গুটিপোকা 
লালন-পালন করা হয়। একপ্রকার প্রজাপতি এই সকল গাছের পাতায় দাবু- 
দানার মত ডিম পাড়ে । এ ডিম হইতে শু'য়াপোক] বাহির হয়। এই পোকাগুলি 
নিজেদের দেহের গায়ে এক তত্তর আবরণ সৃষ্ট করে। এই অবস্থায় কিছুদিন থাকিয়া 
উহার! qF কীট ( কোকুন) অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই পোকাগুলির মাখায় ঘটি F- 


চিত্রঃ গুটিপোকার জীৰন 
আবী গ্রন্থ আছে। ইহার ভিতর দুইটি গ্রন্থি হইতে ফ্কাইব্রয়েন নামে একপ্রকার 
আঠালো পদার্থ বাহির হয় এবং অপর দুইটি গ্রন্থি হইতে সেরিসিন নামক আর এক 
প্রকার তরল পদার্থ বাঁহর হয় | এই দুইটি তরল পদার্থ হাওয়ার সংস্পর্শে জমাট বাধিয়! 
তন্তর উপযোগী করিয়! তোলে। 


রেশম উত্তাপের কুপরিৰাঁহী | এইজন্য রেশম ইস্ত্রি করিতে হইলে স্থতী 

. অপেক্ষা অনেক কম তাপের গ্রয়োজন। রেশমের 
pie lh জ্যাসিডের প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব কম। cow ইহাতে ক্ষার 
প্রয়োগ করিলে SEAR হইয়! ষায়। উগ্র আ্যাসিডের 

সংস্পর্শেও ইহা গলিয়া! নষ্ট হুইয়া যায়। রেশমের কাপড় খুব আলতো! ভাবে 
নাড়াচাড়া করিয়। ধুইতে হয়। রেশহের কাপড় কখনও রগড়াইয়। ধোঁওয়া উচিত নয়। 


বিভিন্ন বয়ন SEs কুত্রিম তন্ত ১১৫ 


বিভিন্ন প্রকারের রেশম £ গুটিপোকা হইতে রেশম-তন্ত তৈরী হয়। গাছে 
থাকাকালীন অবস্থায় এ গুটিগুলির ভিতর প্রজাপতি থাকে । রেশমের স্থৃতা পাইতে 
হইলে গুটিগুলি গরম জলে ফেলিতে হয়__ইহাতে প্রজাপতি মরিয়া! ষায়। ইহার পর এ 
গুটিপোকার আশ স্তা তৈরীর উপযোগী করিয়া কাপড় বোন! হয়। বিভিন্ন দেশের 
গুটিপোকা বিভিন্ন গাছের ফল খায়, এই জন্য এক এক দেশের রেশম এক এক 
প্রকারের Va থাকে। আমাদের ভারতীয় রেশমের ভিতর গরদ, তসর, মটক, 
Oe, মুগী এইগুলিই উল্লেখযোগ্য । সৌন্দর্যের দিক থেকে ছাড়িয়া দিলেও ইহা 
টেকসইও খুব। সৌখীন পোশাক হিসাবে ব্যবহৃত হইলেও আমাদের দেশের সাধারণ 
লোকে ইহা! ব্যবহার করিতে পারে না। অত্যন্ত মূল্যবান SS বলিয়| ধনী এবং উচ্চ 
মধ্যবিত্ত পরিবারে ইহার ব্যবহার বেশী দেখা যায়। 

পশম ঃ ভেড়ার লোম ছঈতে সাধারণতঃ পশম তৈরী VET থাকে । উট এবং 
অন্যান্য পশুর লোম হইতেও পশম প্রস্তুত হয় কিন্ত তাহা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নয়। এমনকি 
নিহত ভেড়ার লোমেও উচ্চ শ্রেণীর পশম তৈরী হয় AL] পশমের প্রধান উপাদান 
Gata | ইহ! এক প্রকারের প্রোটিন। পশমের রাসায়নিক উপাদান এইরূপ-_কার্ন 
৫০%, অক্সিজেন ২৬%, হাইড্রোজেন ৭%, নাইট্রোজন ১৫%, সালফার ২%। এই 
সকল রাসায়নিক পদার্থ ছাড়া কিছু তৈলাক্ত পদার্থও পশমের ভিতর 
রহিয়াছে। . . 

রেশমের মত পশম ৪ তাপের কু-পরিবাহী। পশম-তত্ত রেশমের মত উজ্জল ও 
মস্থণ,হয় না । পশমের গায়ে খাজ-কাটা আছে এবং উহার উপর মাছের আশের মত 
এক প্রকার পদার্থ থাকে। তাপের সংস্পর্শে পশম সংকুচিত হয় তখন CET গায়ে যে 
মাছের আশের মত থাকে তাহা! পরস্পর জড়াইয়া যায়। এই আবদ্ধ ভাৰে জমাট 
বাঁধাকে ফেণ্টিং বলে। পশমের এই ফেণ্টিং গুণ আছে বলিয়া পশম পরিধান 
করিলে গরম অন্ুভব করা যাঁয়। রেশমের মত পশমেও ক্ষার প্রয়োগ চলে A | 
লঘু আপিড প্রয়োগে পশমের বিশেষ ক্ষতি হয় all ক্ষার প্রয়োগে Be 
কুচকাইয়! যায় ও খসখসে হয় এবং উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়। প্রাণিজ-তন্ত হিসাবে - 
চামড়া, ফার, সার্জ প্রভৃতি Ces ব্যবহৃত হইয়! থাকে। বর্তমানে রেশমের মত পশম 
তন্ত দ্বার! নিমিত পোশাক-পরিচ্ছদেরও অত্যাধিক মূল্য। নিম্ন Rema লোকের! 
এই পোশাক ব্যবহার করিতে পারে না। সেইজন্য শীতের সময় উহার! awa, বা Wel 
মিশ্রিত পশম, মোটা Bel ভূতি পোশাক ব্যবহার করিয়। শীত নিবারণ aca | 

উদ্ভিজ্জ-তন্ত £ উদ্ভিদ হইতে যে সমস্ত তন্তু পাওয়! যায়, উহারাই উদ্ভিজ্জ wel 


১১৬ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন! ও গৃহ-শুশ্রযা 
উদ্ভিজ্ছ-তন্ধর ভিতর স্থতাই সর্বশ্রেঠ। ভারতবর্ষের সমস্ত দেশের সমস্ত শ্রেণীর ভিতর 
ইহার ব্যবহার দেখা যায়। ie 

স্থতা £ঃ কার্পাস গাছের ফল হইতে gsl তৈরী হয়। তুলা ফল পাকিলে উহা 
ফাটিয়! তুলা বাহির হইয়া পড়ে । এই তুলা স্তেলুলোজ জাতীয় পদার্থ, এই জন্য তুলার 
রাসায়নিক পদার্থ হইতেছে কার্বন, অক্সিজেন 
ও হাইড্রোজেন । তুলার আশ শক্ত; 
ভিজাইয়। রাখিলে বা রগড়াইলে কোনও ক্ষতি 
হয় না। এমনকি ক্ষার প্রয়োগেও ইহার 
কোনও ক্ষতি হয় না। তবে আমিভ প্রয়োগে 
QUT হুইয়। ফুট! হইয়! যায়। অতিরিক্ত 
faf পাউডার ব্যবহারেও সুতার Te নষ্ট 
< হইয়া ষায়। We উত্তাপ স্থপরিবাহক। সেই 

fea: gatas জন্ত ইহা! ইন্তি করিতে গেলে Sala তাপ বেশি 

হওয়া উচিত। তাপের প্রভাবে এই afs তন্ত নষ্ট হয় না। সেই কারণে সাবান A 
জলে ফুটাইলে ইহার কোনও খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। 

স্থতার খুব সুপ্ম আঁশ হইতে বিভিন্ন প্রকারের মিহি বস্তু তৈরী হইয়া থাকে । , 
মলমল, ভয়েল এই সমস্ত কাপড় খুব মিহি হয়। 

লিনেন £ ইহাও একটি উদ্ভিব্জ-তন্ত; মসিন! গাছের আশ হইতে লিনেন 
তন্তু প্রস্তুত হয়। জংলা বিছুটি গাছের আঁশ হইতে একপ্রকার লিনেন তৈরী হয়। 
লিনেনের আশগুলি কতকগুলি সেলের সমষ্টি । ইহার মাঝে মাঝে একটি করিয়া 
He থাকে। স্থতীর মত গরম দেশে লিনেন তন্তর ব্যবহার দেখা যায়। ইহ 
উত্তীপ-সুপরিচালক এবং We অপেক্ষাও ইহা! ঠাণ্ডা । ইহা তাড়াতাড়ি জল 
শোষণ করিয়া লয়। স্থৃতীর মত ইহ! শক্ত | স্থৃতী চকচকে হয় না, কিন্তু লিনেন তন্তু 
খুব চকচকে । লিনেনে ময়লা সহজে বসিতে পারে না। ইহাতে ক্ষার প্রয়োগে ক্ষতি 
হয় না, আবার আযাসিড প্রতিরোধ করার ক্ষমতা স্থতী অপেক্ষ| অনেক বেশী। চাকচিক্য 
আছে বলিয়া দরিদ্র পরিবারে রেশমের অভাব লিনেন তন্ দ্বারা পুরণ করা হয়। 
বাশ্তবিকই লিনেন তন্ত দ্বার তৈরী পোশাক দেখিতে খুবই সুন্দর হয়। 


র্যামি £ চীনা ঘাস নামে একপ্রকার চার! গাছ হইতে র্যামি প্রস্তুত 
হয়। ইহার ড'টার ছাল থেকে এই we তৈরী হয়। এই আশগুলিও লিনেনের মত 
চকচকে, ইহার তন্তগুলি অনেকটা চুলের মত! এই war দ্বার| উৎকৃষ্ট শ্রেণীর টেবিল 
ঢাকনা তৈরী হয়। ট 


বিভিন্ন বয়ন ve ও কৃত্রিম তন্তু ১১৭ 


ক্যাপক £ আমরা ধাহাকে সিল গাছ বলি, Sere ক্যাপক। লিমা তুল! 
হইতেই ক্যাপক-তন্তু তৈরী হয়। এই গাছের তুল! বালিশে দেওয়া হয়। 

পাট £ পাট ভারতের সর্বজন-প্রিচিত। পাট-শিল্প পাশ্চমবন্ধে এখন একটি প্রধান 
শিল্প হইয়া দাড়াইয়াছে। পাট গাছের Wes হইতে পাট-তন্ত ten ety! এই ow 
হইতে নানা প্রকার জবা তৈরী হয়। ইহার ভিতর চটই eta পাট হইতে 
ছড়িছড়া, কাছি, আসন, শতরঞ্চি, খলে প্রভৃতি awe হয়। পাটের we হইতে হন 
পতা বাহির করিয়! নান! রকম কাঁপড়ও তৈরী হয়। পাটের TH কাপড় TF 
প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে পবিত্র মনে কর! হয়। নানা প্রকারের মোটা! কাপড়ও 
পাট হইতে তৈরী হ্য়। 

হেম্পঃ ইহাকে বাংলায় ss বলা হয়। অনেকট! পাটগাছের মতই এই গাছ। 
শণ পাট অপেক্ষ। শক্ত ও ভারী | এই তন্ত দ্বার! দড়ি এবং জাহাজের পালের কাপড় 
তৈরী হয়। ইহ! লিনেনের মতই চকচকে ; কিন্তু লিনেন অপেক্ষা! অনেক মোট! 

নারিকেলের ছোবড়া £ঃ ইহা হারা কোন প্রকার বস্ত্র তৈরী হয় al! 
নারিকেলের ছোবড়ার দড়ি, পাপোষ আমাদের দৈনন্দিন কাজে প্রয়োজন 
qal খাটের জাঙ্িমের ভিতর নারিকেলের ছোবড়! দেওয়া হয়। 

খনিজ-তন্ত £ খনিজ পদার্থ হইতে থে তন্তু প্ৰস্তত হয় তাহাকে খনিজ-তন্ত বলা 
হয়। একমাত্র আাসবেস্টস Swe দ্বারাই পোশাক তৈরী হইতে পারে। তাহা। ছাড়া আর 
কোনও খনিজ-তন্ত পোশাকের পক্ষে উপযুক্ত নয়। আযাসবেস্টস তন্তু অগ্রি- 
নিরোধক, সেইজন্ দমক্ল-বাহিনীর কর্মীরা কর্তব্যরত অবস্থায় এই CET পোশাক 
পরিধান করে। আসবেস্টস্‌ তাপ-কুপরিবাহক। 

অনেক রেশম ও ব্রোকেও কাপড়ে সোন! এবং ata জড়ি বসানে! থাকে | তাছাড়া 
বেনারসী শাড়ীতে জড়ির ফুল সর্বজনবিদ্বিত। এই সোনা! ও ani খনিজ পদার্থ | 

(কৃত্রিম-তন্তু ) রেয়ন £ রুত্রিম তন্তুর ভিতর রেয়নই পূর্বে আবিষ্কৃত হয়। অধুনা 
বিভিন্ন প্রকারের কৃত্রিম তন্ত পরিচ্ছদ জগতে জক্ষ্য করা যায়। তুলা, কাঠ প্রভৃতি 
উদ্ভিজ্জ পদার্থ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তরল tira এই তন্তু প্রস্তুত হইয়া 
থাকে । তুলা ও কাঠের মণ্ড প্রদ্থত করিয়া উহার cote অংশটি রাসায়নিক 
রব্যাদির সাহায্যে গলানো! হয়। ধাতুনিমিত ছাচের ফুটার ভিতর বিশেষ চাপের 
সাহায্যে ও গলিত পদার্থ বাহির করিলে উহ! স্থতার আকারে বাহির RÈT আমে। 
ও নরম কতা পুনরায় বিশেষ প্রক্রিয়ায় শক্ত কর! হয়। এই কাপড়ে সর্ষের প্রতিফলন 
কর! যায়, এইজন্য ইহার নাম হইয়াছে রেয়ন। 


১১৮ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা। ও গৃহ-শুশ্রয| 


রেয়ন তন্তু উত্তাপ স্থপরিচালক। কোনও প্রকার ক্ষার এবং আাসিড প্রয়োগ 
ইহাতে একেবারেই চলে না। 

প্লাস্টিক £ এক প্রকার রুত্রিস রাসায়নিক তন্ত। ইহা হবার! পরিচ্ছদ তৈরী aI 
হইলেও ছাতা, বর্ধাতি, মাথার টুপি, ew, টেবিলের ঢাকনা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। 

নাইলন £ নাইলনের কদর এখন সর্বত্রই লক্ষ্য কর! যায়। পরিচ্ছদ জগতে এই 
সিনথেটিক oat এক নৃতন যুগ zR করিয়াছে । ইহ! আমেরিকায় প্রথম আবি 
হয়। ইহার জল শোষণ করিবার ক্ষমত! খুব কম। ক্ষারের প্রয়োগে নাইলন নষ্ট 
হইয়া যায়। সামান্ত আযানিভ ও অল্প উত্তাপ নাইলনকে নষ্ট করিভে পারে aT | cae 
নাইলনের পক্ষে খুৰ খারাপ ; নাইলনের কাপড় কাচিয়া ছায়ায় শুকাইতে হয়। 
নাইলন পোশাকের স্থবিধা এই যে, ইহ! ইন্ত্ির প্রয়োজন হয় না এবং রেশম 
ও পশমের মত ইহা! পোকায় কাটে না। তবে নাইলনের সহিত পশম মিশ্রিত 
থাকিলে পোকায় কাটে । 

টেরিলিন £ নাইলনের কয়েক বছর পর টেরিলিন আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহার 
প্রধান উপাদান তৈল জাতীয় পদ্ার্থ। টেরিলিনের সহিত qea মিশ্রণে যে তত্ত 
হয় উহার দ্বারা আজকাল জামা, প্যান্ট, সার্ট ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার পোশাক-পরিচ্ছদ 
প্রস্তুত হইতেছে। ইহার ধুইবার পদ্ধতিও খুব সহজ। হুৰ্যের কিরণ ইহাতে কোনও 
ক্ষতি করিতে পারে না। প্রয়োজন হইলে সামান্য উত্তাপে Sika সাহায্যে এই পোশাক 
ইস্থি করা ষায়। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেষ 
বিভিন্ন তন্তর ধৌঁতি ও পারিপাট্য প্রণালী 


'পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার রাখ! স্বাস্্যরক্ষার- একটি প্রধান উপায়। গৃহস্থ 
পরিবারে বাড়ীতেই কাপড় কাচার কাজটি সম্পন্ন করা হয়। আমরা বিভিন্ন wea 
পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়| থাকি, ইহার ধৌত-প্রণালীও ভিন্ন ভিন্ন। qa 
ধৌতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সর্বপ্রথম wea রাসায়নিক উপাদান, উহার 
বৈশিষ্ট্য ও প্রত্তত-প্রণালী সম্বন্ধে জানিতে হয়। এই সকল তথ্য জান! না থাকিলে 
aa ধৌতির নীতি ব্যর্থ হইয়া পোশাক-পরিজ্ছদ অচিরেই নষ্ট হইয়া! যাইবার সম্ভাবনা 
পোশাক-পরিচ্ছদের ধৌত-প্রণালী ও পারিপাট্যের উপর উহার চাকচিক্য ও stew 
অনেকাংশে নির্ভর FTA | 


বিভিন্ন তন্ধর calf ও পারিপারটা প্রণালী ১১৯ 
. বাড়ীতে কাপড় কাচিতে হইলে মোটামুটি কয়েকষ্টি সরঞামের ব্যবস্থা রাখিতে e | 


কাপড়-চোপড় সাবান জলে ভিজাইয়া রাখা ঘায়। ইহা ছাড়া qafe, মগ, একটি 


১২ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও gewa 

কাঠের তক্তা, দড়ি, লোহার তার, ক্লিপ, Bie, Efe করার জন্ত একটি টেবিল, কম্বল, 

একটি চাদর প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকা একান্ত আবশ্যক 

ইস্তি করার জন্ত wes একটি টেবিলের ব্যবস্থা করিতে না 

পারিলে মেঝের উপর কম্বল ও চাদর বিছাইয়াও ই্মির কাজ চালাইয়! দেওয়া! যায়। 
অবস্থাপঙ্গ পরিবারে পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে আবার বৈছ্যাতিক সাজসরঞ্জামের 

ব্যবস্থাও দেখা ধায়। বস্তু ধৌতির অন্ত উহারা সমকুঞ্চিত কাচের ফলক, রিঙ্গার, 


কাপড় কাচার লরপ্সামাছি 


ভ্যাকুয়াম কোন, বৈদ্যুতিক আলমারী, ন্সিভ্‌বোর্ড, বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি ও ম্যাফলার 
ব্যবহার করিয়! ধাকে | সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে এ যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা রাখা কোন 
রকমেই সম্ভব হয় না। অতএব গৃহকর্জার সাধারণ সাজসরঞাষের ভিভরেই ay 
ধৌতির কাজটি স্বষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা করিতে হয়। 
ভ্যাকুয়াম কোন £__বৈছ্যতিক YETI সাহায্যে এই যন্ত্র চালু করিলে সাবানের 
জল কাপড়ের প্রতিটি রন্ধে প্রবেশ করিয়া আবার ফিরিয়া আসে। বার বার এইরূপ 
হওয়ার ফলে কাপড়ের ময়লা আলগা হইয়া যায়। 
WARS SH s ইহার উপর পোশাক-পরিচ্ছদ থুপিয়া খুপিয়া কাচা হয়। 
এই উদ্দেশ্যে সমকুঞ্চিত কাচের FAFS ব্যবহারের প্রচলন দেখা যায়। x 
রিঙ্গার £ ইহা একপ্রকার নিঙ্গরাইবার ag | এই যন্ত্রের ভিতর কাপড়-জাম! রাখিয়। 
চালাইয়া আনিলে উহ! জলশৃন্ত হইয়া বাহির হইয়া আদিবে। বিদেশে এই mafa 
ব্যবহার হয়। আমাদের দেশে খুব ধনী পরিবার ছাড়া এরূপ যন্ত্রের প্রচলন দেখা যায় al | 


ইন্ত্িঃ ইন্সি নানা প্রকারের হইয়া থাকে। সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত পরিবারে এবং 
fane পরিবারে লোহার jas করা ইন্ত্রির ব্যবহারই caf | লোহার মোটা পাত দ্বারা 
এই ইস্ত্রি কয়লারউনানে গরম করিয়া পোশাক-পরিচ্ছদ 

মিত্র এগ E E Eea হয়। ইচ্ছামত তাপ বাড়ানো কমানো ধায় 
না বলিয়া ইহা ব্যবহারে খুব সাবধানতা! অবলম্বন করিতে হয়, কেননা ইস্ত্রি বেশি গরম 


বিভিন্ন তন্তর যৌতি ও পারিপাটা প্রণালী ১২১ 


করিলে কাপড়-জাম! পুড়িয়া ধায়। লোহার আর এক প্রকারের Be আছে, উহা 
একটি বন্ধ করা বান্দের মতই। চাকন! খুলিয়া কাঠ কয়লার সাহাধ্যে ভিতরে আগুন 
ধরাইয়! fics হয়, যতক্ষণ এ আওন জলে ততক্ষণ Bie ee খাকে। বৈহ্াতিক 
afa নিয়মমত ব্যবহার করিলে বৈদ্যুতিক খরচ অনেক বেশি হয়, এই কারণে সাধারণ 
গৃহস্থ পরিবারে এই বায় Eat কষ্টকর হইয়া পড়ে। বৈচ্যাতিক Re ব্যবহারের 
অনেক সুবিধা আছে, ইহাতে কাপড়-জামায় লোহায় দাগ পড়িবার ভয় থাকে না। 
ইচ্ছামত তাপ বাড়ানো কমানো ষায়। 

কাপড়-জানা fa করিবার জন্ত একটি বড় টেবিল থাকিলে খুব ভাল হয়, টেবিলের 
উপর কম্বল বিছাইয়! তাহার উপর পরিষ্কার চার -পাতিতে হয়। এইবারে tfia 
জিনিসটি উহার উপর রাখিয়া ইস্ছি চালাইতে হয়। মেঝেতেও এই ব্যবস্থা করা ate | 
কিন্তু মেঝেতে উপুর হইয়া iw করিলে পরিশ্রম বেশী হয় এবং UCT পক্ষে ক্ষতিকর, 
বুকে জোর বেশী লাগে, আবার aeres Hn যায়। পাঞ্জাবী, সার্ট প্রভৃতির 
হাতা faa জন্য fas বোর্ড ব্যবহার করিলে পোশাকের Be সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন ga l 
ম্যাঙ্গলার নামে এক প্রকার যন্ত্র আছে। মোটা পোশাক-পরিচ্ছ্দ যেমন অলেষ্টার, 
কোট, ওভার কোট, মোটা র্যাগ, বড় বড় বেত কভার 
প্রভৃতি, জোরে চাপ দিয়া Sf করা সম্ভব নয়। 
ম্যাঙ্গলারের ভিতর ভাজকর! জিনিসটি রাখিয়া দিলে মেসিনের চাপে উহ! Rya হয় । 
এই aia দুইটি অংশ থাকে । প্রথম অংশটির ভিতর পোশাকটি রাখিয়া! উপরের 
অংশটি চাপিয়া নামাইয়! দিতে হয় এবং বৈদ্যুতিক সংযোগ ঘটাইয়া ছিলে তাপে ও 
চাপে উহার ইস্বি ও পারিপাট্যের কাজটি সুসম্পন্ন হয়। আমাদের দেশে বড় বড় 
ধোৌতাগার ছাড়া এরূপ যন্ত্রের ব্যবহার দেখা ষায় না। 

কাপড় কাচিবার জন্ত জলই প্রথান উপাদ্বান। fee সকল প্রকার জলই 
কাপড় কাচার পক্ষে উপযোগী হয় না। জলের ভিতর ধাতব পদীর্থের অবস্থিতি 
অনুযায়ী জলকে ছুইভাগে ভাগ করা ঘায় ; যেমন, খর জল ও মৃতু জল । যে জলে 
সহজে সাবানের ফেনা হয় না, তাহাকে খর জল বলে; এবং ষে জলে সহজেই 
সাবানের ফেন! হয় তাহাকে মৃদু GA বল! হইয়া থাকে । জলে দ্রবীভূত ক্যালসিয়াম 
ও ম্যাগনেসিয়াম লৰণ এৰং কখনও কখনও আয়রণ লবণ জলের খরতার 
কারণ হুইয়া থাকে। সাধারণতঃ ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম বাই-কার্বনেট, 
ক্লোরাইড ও সালফেট খর জলে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে । কিন্তু জলে এই ধরনের লবণ 
থাকার জন্য সাবানের সহিত সেই সকল লবণের বিক্রিয়ার ফলে সাবান sete পদার্থে 


্যাঙ্গলারের সুবিধা 


১২২ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন! ও গৃছ-শুশ্রয। 


পরিণত হয় এবং সাবানের ফেন! হয় না॥ এই কারণে খর জলে কাপড় কাঁচা 
সম্ভব হয় Al | 

খরতার শ্রেণাবিভাগ £ যে জলে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেমিয়ামের শুধু বাই- 
 কার্বনেট লবণ aiy থাকে, তাহাকে Sa) খর জল বলে। যে জলে 
ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম বা আয়রণের সালফেট ব। ক্লোরাইড লবণ দ্রবীভূত থাকে, 
তাহাকে স্থায়ী খর জল বলা হয়। 

জলের খরতা দূরীকরণের উপায় £ জলে alge ক্যালসিয়াম ও ম্যাগ- 
নেসিয়াম লবণই খরতার জন্ত দায়ী । যে কোনও উপায়ে এই সকল ভ্রবণীয় লবণকে 
agai লবণে পরিণত করিতে পারিলেই খর জল TG কর! TIA | 

অস্থায়ী খর জলের TATAA £ 

0) ক্ষুটনের সাহায্যে ? অস্থায়ী খর জলকে ছুটাইয়া মৃতু করা যায়। 
ইহাকে ফুটাইলে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম বাই-কার্বনেট উত্তাপের' 
ফলে বিশ্লিষ্ট হয় এবং অদ্রাৰ্য কার্বনেট লৰণে পরিণত হয় ও কার্বন ভাই- 
অক্সাইড নির্গত হুয় । এ ছুই ধাতুর কার্বনেট জনে খুব অল্প পরিমাণে ভ্রাব্য। 
Awash ইহার! ফুটনের ফলে অধঃক্ষিপ্ত হইয়া যায় | 

(2) ক্লার্ক পদ্ধতি £ ক্লার্ক পদ্ধতিতে আমরা! পরিমিভ কলিচুণের সাহায্যে 
জলের স্থায়ী খরতা দূর করিতে পারি। ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেট কলিচুণের afew 
বিক্রিয়। করিয়। ক্যালসিয়াম কার্বনেট ও জল দেয় ; এবং ম্যাগনেসিয়াম বাই-কার্বনেট 
দেয় ক্যালসিয়াম কার্বনেট, ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইভ ও জল। 

লক্ষ্য রাখিতে হইবে বেশী মাত্রায় যেন কলিচুণ ছয় না হয়, উহাতে খরত] দূরীভূত 
না৷ হইয়া বরং বৃদ্ধি পাইবে। কেনন! কলিছুণ নিজেই একটি ক্যালসিয়াম জাত পদার্থ 

স্থায়ী খর জলের TITTA $ 

স্থায়ী খর জলে দ্রবীভূত থাকে লৌহ, ক্যালসিয়াম ও স্যাগনেপিয়ামের ক্লোরাইড 
ও সালফেট aadi অস্থায়ী খর জলের মত এই জলকে qa করা যায় al! ইহার 
থরতা দূরীকরণে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। 

(ক) কাপড়-কাচ। সোডা সাহায্যে খে) জিওলাইট বা পারমিউটিট 
পদ্ধতি-_কাপড়-কাচা সোডার ছ্বার। খরত! দূর কর! ব্যক্সাধ্য । বর্তমানে ATE 
খর জলের খরতা দূর করার উপায় বাহির করা হইয়াছে । এই উপায়কে জিওলাইট 
a) পারমিউটিট পদ্ধতি বল! হয়। এই পদ্ধতিতে জিওলাইট নামক একপ্রকার খনিজ 
পদার্থ ব্যবহার করা হয়। এই খনিজ পদার্থট সোডিয়াম, আ্যালুমিনিয়াম, 


বিভিন্ন cer ধৌতি ও পারিপাট্য প্রণালী ১২৩ 
সিলিকন ও অক্সিজেন ঘটিত এক প্রকার যৌগিক পদার্থ (সোডিয়াম 
আযালুমিনো সিলিকেট্‌ )। এই সকল মৌলের 
পরমান্ুগুলি প্রচুর সংখ্যায় পরস্পরের সহিত 
qe হইয়া জিওলাইটের বিরাট অণু কাঠামো 
গঠন করে। 

খর জলকে জিওলাইট waa মধ্য দিয়? 
পরিচালিত করা হয়। উহার অপুগুলি বেশ 
বড় করিয়া জল দ্বারা ধৌত হইয়া নীচে 
নামিয় যায় না| খর জল ইহার মধ্য দিয়] 
পরিচালিত হইবার সময় ইহাতে ব্রবীতূত 
লবণের ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও আয়রণ 
পরমাণু জিওলাইটের সোডিয়ামের সহিত স্থান 
বিনিময় করে। এইভাবে খরতা দূর হয়। 

বর্তমানে জিওলাইট অপেক্ষা বহুগুণ শক্তিশালী এবং এরূপ গুণসম্পন্ন পারমিউটি 
নামক একপ্রকার পদার্থ কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা হইতেছে। ইহা! কৃত্রিম 
সোডিয়াম আযালুমিনো দিলিকেট। জিওলাইটের পরিবর্তে পারমিউটিট লইয়! 
খর জল ফিণ্টার করিলে, উহা অতি লহজে ও অল্প ব্যয়ে মৃদু জলে পরিণত হয়। 

গোলাকার এবং উচ্চ একটি ইষ্টক ব! লৌহ প্রকোষ্ঠে জিওলাইট বা৷ পারমিউটিষ্ট 
রাখিয়। উপর হইতে নীচের দিকে ধীরে ধীরে খর জল পরিচালনা করা হয়। facata? 
ৰা পারমিউটিট্‌ স্তরের উপরে ও নীচে সামান্য মোটা বালির স্তর ও হুড়ি থাকে। এই 
উপায়ে স্থায়ী, অস্থায়ী উভয় প্রকার খর জলই মৃতু জলে পরিণত হয়। 

খর জলে কাপড় কাচিতে গেলে লাবানে ফেন! হয় না, অধিকন্তু বেশী দিন 


কাপড় কাচায় খর খর জলে কাপড় ধুইতে ধুইতে কাপড় একপ্রকার Wy 
জলের afal বর্ণ ধারণ করে। এবং কাপড় তাড়াতাড়ি ছিড়িয়! ষায়। 


সাবান মাঁখিলে সাবানের ফেন! হয় না৷ এবং কাপড়ও পরিষ্কার হয় al | 
কাপড়জীম৷ ধৌত করিবার বিভিন্ন উপকরণ 
আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ প্রতিদিন নান! কারণে ময়লা হয়। বাহিরের ধুলা, 
বালি প্রভৃতি বায়ুর সহিত উড়িয়া জামা-কাপড়ের ze 
পারিচ্ছদ ময়লা ইওয়ার প্রবেশ করিয়া আটকাইয়া যায়। দেহস্থিত তৈলাক্ত ময়লা 
লি ফানি ঘামের সহিত কাপড়-জামায় লাগিয়া যায়। ইহা ছাড়া 
অসাবধানত। বশতঃ যেখানে সেখানে বসিবার ফলেও কাপড়-জাম! মলিন হইয়! থাকে | 


১২৪ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা। ও গৃহ-শুশ্রয। 


sing পরিষ্কার করিবার প্রধান উপাদান জল হইলেও মহলা অপসারক কোনও 
পরিদ্করণ ভ্ব্য ব্যতীত ইহ! পরিষ্কার কর! সম্ভব হয় না। বহু প্রাচীন কালে যখন 
ফাপড় পরিষ্কার করিবার কোনও ভ্রব্য স্থলভে পাওয়া! যাইত না! তখন পল্পী গ্রামের 
লোকেরা সাঞ্জি মাটি, কলার-বাঁসনার ছাই, আমকাঠের ছাই প্রভৃতি ক্ষার 
জাতীয় পদার্থের সাহায্যে তাহাদের মোটা-সোট। পরিধেয় স্থতীর বস্ত্র পরিককার করিয়া 
লইত। ইহার পর কাপড় কাচার cite, উহার! ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। 
বর্তমানে সাবানই পারিষ্ষারক war হিসাবে বেশি ব্যবহার হয়। নানা রকমের গুড়া 
সাবান বাজারে বিক্রয় হয়। স্থৃতীর কাপড়খানি মোভা-দাবান fafere গরম জলে 
কিছুক্ষণ ভিঙ্গাইয়া রাখিয়! কাচিয় দিলে খুব সুন্দর পরিষ্কার হয়। 

কাপড় কাচান্ ভাল সাবান ব্যবহার না করিলে কাপড়ের SS নষ্ট হইয়! যায়। 
off ও ক্ষার এই উভয় পদার্থের সংমিশ্রাণে সাবান তৈরী হয়। সাবানের 
এই ক্ষার কস্টিক পটাস অথৰা কস্টিক সোডা কাপড়ের স্থতীর রক্ধের ভিতরের 
"আর ময়লা! আলগা করার সাহায্য করে! ভাল সাবানে ক্ষারের 
মাত্রা বেশী থাকে না; কিন্তু অনেক সময় বাজারে AS! 
সাবান বিক্রী হয়, এগুলি অতিরিক্ত ক্ষার মিশ্রিত থাকে আবার অনেক সময় ফেনা 
হইবার জন্য রজনও মিশাইয়া থাকে । সাবানের ওজন বৃদ্ধি করিবার জন্ত সাবানে 
ceata হিসাবে জলও থাকে । সাবানে ক্ষারের মাত্রাধিক্য হেতু কাপড়-জামা। খুব 
পরিষ্কার হয় বটে কিন্তু উহ! স্থতাকে নষ্ট করিয়া দেয় এবং পোশাক-পরিচ্ছদ তাড়াতাড়ি 
ছিড়িয়া যায়। 

কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করিবার জন্য বোরাক্স ও আামোনিয়াও ব্যবহার কর! 
যায়। eteta পরিবর্তে পশমের পোশাকে catata ও আযামোনিয়া ব্যবহার করিলে 
উহার তন্তর কোনও ক্ষতি হয় না। বোরাক্সের ভিতর ক্ষার পদার্থ থাকে। ইহা 
ফাপড়ের দাগ তুলিতেও সাহায্য করে। Bla বস্ত্রে চা-এর দাগ লাগিলে, বোরাক্স 
ব্যবহারে উহা! উঠিয়া যায়। tata মোডার মত খর জলকে মৃদু করিতে সাহায্য করে। 

আযামোনিয়। £ এক প্রকার ঝাঁঝালো পদার্থ। ইহার প্রয়োগ করিলে জামা- 
কাপড়ের অনেক দাগ উঠিয়! যায়। তাহাছাড়া। সাবানের ফেনার সহিত আযামোনিয়! 
মিশ্রিত করিয়া পশম-তন্তর ওজ্জল্য বজায় রাখা ষায়। 

তুষের জল £ বস্ত্র পরি্কারক হিমাবে অল্প খরচে তুষের জল একটি প্রয়োজনীয় 
দ্রব্য । গমের ভূষি বা তুষ একটি স্তাকড়ার পুটুলীতে ভিজাইয়া রাখা হয়। কয়েক 
ঘণ্টা ভিজিবার পর উহা ফুলিয়। ওঠে । এইবারে একটি পাত্রে জল সহ এ ভূষির 


বিভিন্ন vex যৌতি ও পারিপাটা প্রধাদী ১২৫ 


পুটলীটা আগুনে ফুটাতে হয়। জের রং হলুদ বর্ণ ধারণ করিলে নামাইয়া খুনী 
চিপিয়া আরও জল বাহির করিয়া! সমগ্র ent) ই কিয়া ফেলিতে হয়। এখন ও 
চাকা জলের ভিতর রঙ্গীন কাপড় fanien রাখিলে Bey নেক পরিষ্কার হইয়া ete | 
সতী বন্ধের কাঠির সৃরী করিতেও ইহ] বিশেষ উপযোগী | 

রিঠা $ এক প্রকার বন্ত ফল। পশম ও রেশম পরিষ্কারের পক্ষে ইহ! অতুলনীয় | 
ইছা ছারা পোশাক-পরিচ্ছদ at হয় না; রং ওঠে না এবং পশম ও রেশমের চাকচিকা 
বঙ্গায় থাকে । এই ফলের বিচি ছাড়াইয়া কয়েক ঘণ্টা! গরয জলে তিঙ্গাইয়া রাখিতে 
a si হয়। ভিজিয়া অনেকট| নরম হইলে হাত দিয়া চটটকাইয়া 

ফেনা বাহির করিতে হয়। এইবার খোনাগুলি ফেলিয়া 
CTS জল একটি গামলা বা বালতিতে ছাকিয়া লইতে হয়। এই জলের ভিতর 
রেশম বা পশমের পোশাকটি Sater stan ভাবে নাড়াচাড়া করিতে হয়। fad 
নলের ফেনায় পোশাকের TE] আলগা হইয়া আসে। এই ভাবে রিঠার সাহাষ্যে 
পশম ও রেশম বস্তু পরিষ্কার কর! হয়। হ্ুতীর রঙ্গীন কাপড় রিঠার সাহাষো ভাল 
ভাবে পরিষ্কার করা যায় । 

TH CHAS ও পারিপাট্য £ সাবান, সোডা erger সাহাধো গরম জলের 
ভিতর feats রাখিলে aaa ভিতরের ময়ল! আলগ! হইয়া বায় সাবান জলে 
ভিঙ্জানো এ সকল aa arate আছড়াইয়| ব! খুপিয়া! ধৃপিয়া কাচিলে ভালভাবে 
পরিষ্কার হইয়া যায়। wa সাদ! gale হইলে উহাকে শুভ্র করিবার জন্ত সামার 
নীলের প্রয়োজন। কেবলমাত্র নীল দিলেই কাপড় কাচার কাজ শেষ হইল না, কলপ 
ছাড়া কাপড়ে কোনও কাঠিন্ত সৃষ্টি হয় না। কাঠিস্তের অভাবে স্বতীর পোশাক ভাল 
ইস্ত্রি করা যায় না। fa পোশাক-পরিচ্ছদের পারিপাটা বজায় রাখে। Bf করা 
ARIE কাপড় না হইলে উহা বেশতৃষার পক্ষে উপযোগী হয় না। অতএব কেবলমাত্র 
কাপড়-জামা ভাল পরিষ্কার করিলেই চলে না; উহার পারিপাটোর we উপযুক্ত নীল, 
কলপ ও যথাযথ ভাঁজ ও ইস্ত্ির বিশেষ প্রয়োজন। 


সাদা সৃতী বস্ত্র ধৌত-প্রণালী ও পারিপাট্য 


পরিফকার একটি পাত্রে পরিমাণ মত জল লইয়া উহাতে এক আউন্স মত সাবানের 
গুড়া ও সামান্য সোড1 ভালভাবে মিশাইতে হইবে । ময়লা কাঁপড়টি এক্ষণে উহাতে 
gila অন্তত পক্ষে আধ ঘণ্টা ফুটাইয়া লইতে হুইবে। ফুটন্ত সাবানের 
জল যাহাতে কাপড়ের সমস্ত জায়গায় লাগে, সেইজন্ত একটা কাঠির সাহায্যে ওলোট- 


১২৯ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন1 ও pessi 


পালোট করিত! yatni ফিরাইয় ফিতে হয়। ইহাতে কাপড়খানির সমস্ত ময়ল! 
কআলগ। হইয়| ঘায়। ইহা ছাড়! নাড়াচাড়ার অভাবে এক স্থানে সাবান জিয়া বন্ধে 
দাগ ধরি ঘাইতে পারে। উষ্ণ থাকিতে থাকিতে কাপড়খানি সমকৃষ্চিত wats 
অব] কাঠের পাটায় Pui খুশিয়া। কাচিতে হয়। কাঁচিবার সময় গরম জলের 
ছিটা দ্বিয়া কাঁচিতে পাঁরিলে কাপড়খানি খুৰ ভাল পরিক্ষার হয়। 
ক্মতিরিক্ক axe স্বতীর কাপড় ইহাতে পরিষ্কার হইবে না, অধিকস্ত ময়ল! স্বতীর রক্ে 
আরও কঠিনভাবে আটকাইয়া ঘাইবে। উহার কারণ সাম্যের দেহনিংস্থত TÁ 
আযালবুমেন থাকে। এই জ্যালবুমেন তাপের প্রভাবে জমাট বাধে । কাপড়- 
বাম! যখন অধিক ময়ল! হয় তখন এই কাপড় প্রথমেই গরম সাবান জলে সিদ্ধ না 
করিয়া, এ বস্থের ভিতরের ময়লা উহাতে সাবান মাখিক্ প্রথম বারের মত কাচিয়] 
উহার জ্যালবুষেন মিশ্রিত ময়লা পরিষ্কার করিস লইতে হয়, পরে এই কাপড় সাবান 
ছলে ফুটাইয় শেষ বারের মত কাচিতে er) এই পরিদ্ধার-পদ্ধতি শেষ করার পর. 
কাপড়খানি অধিকতর শুভ্র করিবার জন্য নীল দিতে হয়। 

- কাপড়ে নীল ও কলপ একসঙ্গে দেওয়ার রীতি বর্জন করাই etal কাপড়ে 
নীল দেওয়ার পর কলপ ভাল ভাবে g tfen কাপড়ষটি পুনরায় উহার ভিতর দিয়া 
atfen চাড়িয! নিঙ্গড়াইয়া। লইতে হয়। জ্যারারুট, ময়দা, 26, সাবু, ভাতের 
ক্যান প্রভৃতি অনেক জিনিসের সাহাষ্যেই sat ewe করা যায়। গৃহকত্রী তাহার 
আধিক ক্ষমতা] অনুযায়ী কলপের উপকরণ নির্বাচন করিবেন। 

ইহার পর নিঙ্গড়াইয়! শুকাইয়! লইবার ite | পল্লীগ্রামে গৃহস্থের৷ এবং ধোপার! 
বিস্তীর্ণ age মাঠে কাচা কাপড় শুকাইবার জন্য মেলিয় দেয়। কেবলমাত্র জায়গার 
স্থবিধার SF নয়, এইভাবে সবুজ দাসে শুকাইবার ফলে সাদা! কাপড় অধিকতর শুভ্র 
হয়। গাছের ক্লোরোফিল এবং স্র্বকিরণ_-এই দুইয়ের সংস্পর্শে কাপতে শুক্লীকরণের 
কাজ হয়। শহরে এই স্থবিধ! নাই বলি্া উহারা দড়ি বা ভার টাঙ্গাইয়া qai 
সুকাইবার ব্যবস্থাকরে। ছোট ছোট পোশাক-পরিচ্ছদ যাহাতে উড়িয়া ন! যায় সেই 
জন্ত উহ! শুকাইবার সময় কাঠের ক্লীপ ব্যবহার করিতে হয়। 

waite শুকাইবার পর আসে Zaa কথ! qata সীমান্ত ভিজা থাকিডেও Fhe 
করা ষায়। আবার শুকাইয়া! গেলে সমস্ত কাপড়ে জলের ছিটা দিয়া কিছুক্ষণ পাকাইয়া 
রাখিবার পর ইস্ত্রি করিলে খুব ভাল ইস্ত্রি হয়। ভাল কলপের উপর ভাল sfa 
নির্ভর করে। পোশাক-পরিচ্ছন্দের চাকচিক্য gaen বা পারিপাট্য সবই ভাল 
Riga উপর নির্ভর করে। কাপড় ও বিভিন্ন পোশাকের ভাজ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান 


বিভিন্ন wun cade ও পারিপাটা প্রণালী ১২৯ 


খাকা হরজার। একবার Ore করিয়া টনি করিয়া কেলিলে ey “lt wa ma 
করিয়া Ste করা ধায় না, Steer দাগ খাকিছ। en) 
গা কতকগুলি লিরখেটিক wy মাছে বাধার ভীত qaa করিয়া 
করা বায ন্য। পোশাকটি তৈরী করিবার নহয় ue 
উদার gs Ste হইয়া থাকে তবে বিশেষে কোনও রোকানে fern Bete dre পরব 
করিতে না পারিলে পোশাকটি একেবারেই ব্য বাধ! হায়। পড়ে। 
রঙ্গীন স্থতী wife ঘৌত করার প্রণালী £ রঙ্গীন কাপড় হোগার 
ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন ates | auras, 4 কাপড় gire হইলে 
বিভিন্ন রং-এর বস্থাফি aare জলের ভিতর Stes wea) উহাতে একের e 
অপর জার একটি পোশাকে লাগিয়া যাইবার সম্ভাবনা । ক্ষারমুক্ত সাবান wea 
সোডা কোনটাই রঙ্গীন কাপড় ঘোয়ায় ব্যবহার করিতে হয় না। wa 
বয় সাবান জনে বেনী সময় fown রাখা চলিবে ay | বন্ধে সাবান ছাখাইয়া বা 
তিঙাঃয়া অল্প সময় পরেই stir দিতে ei কাচা রং হইলে সাবানের সংস্পর্শে 
আনিকার পরেই রং উঠতে থাকে। সেক্ষেত্রে সাবানের জলের ভিতর এক আটকা 
আন্দাজ লবণ বিশাই কাপড়খা নিয় ভিতর মিশাইতে হয়। উহাতে রং ওঠ! বন্ধ হয়। 
রঙ্গীন কাপড়ের চাকচিক্য বজায় রাখার wa ডিজানো বগায ছুই stas ভিনিগার 
Gen চলে। রঙ্গীন কাপড়ে নাল দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু কাপড়টির 
পারিপাটোর জন্য কলপের প্রয়োজন wite | Ws কাপড়ে কলপ দিলে অনেক সময় 
ই স্্র পর দেখা যায় সমস্ত কাপড়ে কলপের সারা সাধা ছাগ ফুটা উঠিয়াছে। সাবু 
ছাল দিলে উহার রং সাধা হত না। স্থত্রাং সাবু ভাল দিয়া ছাকিয়া নিলে ও 
কলপ রঙ্গীন Wola পোশাকে ব্যৰহ্থার করা যায়। রঞ্জন স্বতীর কাপড় 
কখনই রোডে শুকাতে নাই; Barre রং বিবর্ণ হইয়া যায় । ছাযাযুক্ত স্থানে 
মেলিয়া দি শুকাইবার পরেই তাজ করিয়া ফেলিতে হয়। রঙ্গীন কাপড় ইন্বির ow 
EFR তাপ খুব বেনী না হওয়াই উচিত | উহাতে কাপড়ের উজ্জ্বলতা! নষ্ট হইয়া 
কাপড়ের রং বিবর্ণ হুইয়া যায় | ( লিনেন ধুইবার প্রণালী স্থতীর যত) 
রেশম বস্ত্র ধৌতি ও পারিপাট্য £ cone প্রাণিজ-তদ্ধ হইতে awe বলিয়া 
সৃতি ও লিনেনের মত উহার প্রতিরোধ ক্ষমতা নাই। স্বতরাং রেশম ফুইবার সময় 
বিশ্ষে সাবধানতা অবলন্কন একান্ত Stee | রেশষে অত্যধিক গরম জজ, ক্ষার 
ও য়োগ, অত্য থক রগড়ানো, জোরে নিঙ্গড়ানো প্রভৃতি কোনটাই চলে 
সা। রেশম কাপড় সাধারণতঃ স্বতীর কাপড়ের মৃত আট পৌরে পোশাক হিসাবে 


১২৮ উচ্চ মাধ্যদিক গুহ-পরিচালন। ও TEST 


বাবার হয় না, সুতরাং Ata যত ইহ বেলী Tea ছয় ন! এবং মলা ও Tea কার 
wen ভিতর গভীর ভাবে বসে AT! নেই কারণে উহা সাবান জলে বেশী সন TEM 
রাখবার প্রস্থোক্ছনঞ হয় ন।। রেশন পরিদ্ধারের জন ক্ষারঘীন সাবান wets রিঠা 
ব্যবহার কর! ্বায়। P PE গরম জলে সাবান অধবা রিঠার জলের ফেন! wi 
yini cat সতর্কতার সহিত নাড়াচাড়। করিতে হত ; লক্ষ্য রাখিতে হয় যাহাতে বেনী 
ঘৰা না লাগে। ঢাকচিক্য বাড়াইবার জন্য ANS শেষৰারে ধুইৰার সময় 
লবণ ও ভিনিগার মিশাইয়া লইলে ভাল হয়; ইহাতে কাপড়ের org 
বজায় থাকে | বড় এক গ্লাস ছলে বড় এক চামচ ভিনিগার এবং এক চামচ লবণ 
foren এ জলে কাপড়খানি ভিঙ্গাইয়। লইতে হয়। জল আরও বেশী দরকার হইলে 
ভিনিগ্দার ও লবণের পরিমাণও সেই জন্ছপাতে বাড়াইতে হয়। রেশমের কাপড় 
কখনও নিশ্গড়াইতে হয় না, stan ভাবে চাপ দিয় জল বারাইয়! লইতে হয়। রেশমের 
বন্ধে নীল ৰেওয়ার প্রয়োজন হয় না। রঙ্গীন ব! ate উভয় প্রকার রেশমেই atte 
কাঠিন্তের প্রয়োজন আছে। রেশম বস্ছে WEI কাপড়ের মত কলপ দিতে হয় না। 
উহার কাঠিন্যের জন্য গঁদের জল ব্যবহার করা যায়। পূর্ব হইতেই বোতলে 
করিয়া tora জল তৈরী করিয়া রাখিতে হয়। 

ছুই পাইন্ট জনে চার আউন্স tats একটি গঁদের টুকরা amèn সম্পূর্ণ 
গলিয়া। যাইবার পর ছাকিয়া। বোতলে ভরিয়া! রাখিতে হয় । এই জল যাহাতে „fèl 
না যায় craw কয়েক ফোটা ফরম্যালিন উহার ভিতর ফেলিয়া রাখা যায়। 

রেশম a যার পর উহাকে লম্বাভাবে Sta করি৷ রোলারে জড়াইতে পারিলে 
উহ! তাড়াতাড়ি শুকাইয়! যায় এবং কাপড়টি অনেকট। স্থবিস্তস্ত থাকে। ইহার পর 
পুনরায় তাজ করিয়! উহা! ইস্তি করিনা লইতে হয়। রেশম উত্তাপ কুপরিৰাহী, 
তাই Bhat তাপ স্থতী অপেক্ষা অনেক কম হইবে । ৩০০" হইতে Cee” FIA 
হাইটের বেশী afaa তাপ হওয়া উচিত লম্ম। রেশন aca কোনও স্থতি বা 
জরীর কাজ থাকিলে উহ! SD দ্বিক হইতে ইস্ত্রি করিতে হয়। 

পশম বস্ত্র ঘৌতি ও পারিপাট্য  পশমের যে-কোনও একটি পোশাক ধৌত 
করিতে হইলে প্রধমে Aia ater বুরুষের সাহায্যে উহার উপরের আলগা 
ধুলা-বালিগুলি বাড়িয়া কিছুট। পরিক্ষার করিয়া লইতে হয় । এক্ষণে 
উহার ঝুলের এবং বুকের ছাঁতির মাপ লিখিয়া রাখিতে হয়। লম্বা! হাতার জাম! হইলে 
হাতার কুলের মাপও লিখি রাখা দ্রকার। একটি গামলাতে রেশম TA ধোয়ার 
প্রণীলীর মত রিঠা জলের ব্যবস্থা করিতে হয়। রিঠার অভাবে লাক্সের জলও প্রস্তুত 


Ri wer colle © পারিশাটা cot r 


rane, পরিহা হত À জাজের fire শোপাকরী sree নাড়াচাড়া! করিনা 
akee অত্যধিক রগড়ালে। বা ঘষা crew একেবারেই fafa 
লাকা লাধানের হাপ ছরতেছে ১ tee জালের fre | আউন্স etree oyi | কোনও 
eye সাবান পশযের কাশাক়ের শক্ষে ক্ষান্ত ক্ষতিকর । ere নোৌকির ব্যাপারে 
জল na বন্দে সাবধান] wara rers) গাম ধোঁতির we চাই 
পরিক্ষার yu জল । mon জরটাই Peye teri aiea, জলের কাপের 
সমান সত পারিষঞ্জনে পশম খারাপ Pel yyer ete | area thos পেছ ty 
werd ant Bx. Se eon) tedir i 

সাবান-জলে ভালভাবে নাড়াচাড়ার পর দেখা গাইবে, পোশাকটির wee) দাধান- 
জলে জৰীতৃত হইয়া গিয়াছে । লাবান-জল হইতে ere তাবে পোশাকটি তুলিয়া 
আতে আন্তে ধূপিয়া yet পোশাকটি কাচিবার পর না wyer তোয়ালের 
সাহায্যে অন্ত চাপ দিয়া জল বরাইয়া লইতে হয়। 

পশমেত পোশাক sere কুলাইয়া শুকাইতে cen উচিত aw! gare 
wari Sey অসম্ভব কূপে বাড়িয়া হাইতে পারে। স্বতরা: পূবে লিখিত পোপাকের 
সাপের সঙ্গে মিলাইয়। সেইকাবে sonaa হত টানির। তোয়ানের উপর পোশাকটি 
যেলিয়া শুকাই লইতে হয়। tere ক্যা অবস্থা হাওয়ায় রাখিতে ছয়। সাহার 
fea) weve পশম Biz করা উচিত । হকি ব্রি বেশী osrin ছার তাহ! হইলে 
ইত্বির সমর পোশাকটির উপরে একখানি few স্বতীর কাপড় nn ইনি করিতে 
হয়। পশহ উত্তাপ কুপরিচালক | weer রেশবের মত পশদ e অর 
তাপে ইসি করিতে হয়। ee বহের জয় হরির তাপ cer) উচিত eee” SITER- 
হাইট । পশনের জাৰা ইস্বির পর কিছু সহয় ছায়ায় রাখিয়া আত ভাব হুর করিয়া 
তুলিয়া রাখিতে ex 

রেয়ন বস্ত্র ঘৌতি ও পারিপাট্য £ রেশযের মত core tere অত্যধিক 
উত্তাপ, ক্ষার প্রদোগ, অতাধিক রগড়ানো ইহার কোনটাই চলে না। রেশমের বন্ধের 
Swara বজায় রাখার wa ভিনিগার eari হায় কিন্তু cove বা অন্ত কোনও কি 
aera ভিনিগার ছিলে oe নষ্ট হইয়া যায়| ভিনিগারের রাসায়নিক নাম আাসেটিক 
আযাসিড। আ্যাসেটিক আসিড রেয়ন তন্তুকে নষ্ট করিয়া দেয়। Pere 
জলে লাক্স বা ও জাতীয় ক্ষারধিহীন সাবানে বস্তুটি ভালভাবে নাড়াচাড়া করিয়া yP 
afar tN লইতে হয়। রেয়ন বন্ধের প্রতিরোধ FEINE কম, TEIN অত্যন্ত 
সতর্কতার সহিত উহ! নাড়াচাড়া করিয়া আলতে ভাবে জল বারাইয়! লইতে হয় । 

গৃহ-বিজ্ঞান/৯ ( xi-xii ) 


১৩৪ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচানন! ও গৃহ-শুশ্রযা 


রেশম aa mta ইহ! রোলারে জড়াইয়া শুকাইতে পারিলে ভাল হয় | 
AR এ ব্যবস্থা সম্ভব না হয় তাহা! হইলে কোনও কিছুর উপর বিছাইয়া শুকাইয়া লইতে 
হয়। রেয়ন বা ক্জিম fre ভিজ্ঞাইলে নরম হয়। gaah কাপড় বুলাইয়া 
শুকাইতে দিলে বেশি লন্ধা হইৰার সম্ভাবনা দেখা যায়। রেয়ন বা অন্তান্স 
কৃত্রিম রেশমে বস্ত্র কাঠিন্তের কোনও প্রয়োজন হয় না। স্থতরাং কলণ বা গঁদের 
জল ইহার কোনটাই কৃত্রিম রেশমে ব্যবহার কর! উচিত নয়। ইস্ত্রি খুব সামান্ত গরম 
করিয়া বস্ত্র উণ্টাদিকে ইস্থি করিয়া পারিপাটোর কান্ধ সম্পন্ন করিতে হয়। 

(নাইলন, টেরিলিন, coma যে-কোন ও কৃত্রিয রেশম উপরোক্ত প্রণালীতে ধৌত 
করিতে হয়। ) 


পঞ্চম অধ্যায় 
মানবদেহের প্রাথমিক শারীর স্থান ও শারীর বৃত্ত 


মস্তক, উদর ও বক্ষোদেশ, এবং হস্ত ও পদ__মানবদেহের সাধারণতঃ এই তিনটি 
বিভাগ | কঠিন অংশ অস্থি এবং কোমল অংশ মাংসপেশী, ত্বক, রক্ত ও রসবাহী 
শিরা গুলি ও স্নায়ু লইয়া এই মানবদেহ। মানবদেহে জলীয় অংশ বেশী, কিন্তু প্রত্যেক 
বিভাগই অস্থি, মাংসপেশী, শিরা! ও সা লইয়া গঠত এবং শরীরের ষে-কোনও অংশ 
অসংখ্য RE RY জীবকোষের সম্িমাত্র। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত চর্মচক্ষে এই জীব- 
কোবগুলিকে দেখা যায় না। এই জীবকোষগুলি হয় পৃথক ভাবে ( যেমন রক্তে ) 
অপবা একত্রে পুঞ্জী হৃত হইয়| তন্তুর (টির) ata (যেমন মাংসপেশী, সানু বা অস্থিতে) 
থাকে। এই টিহগুলি আবার একত্রীভূত হইয়া দেহের অবয়ব শারীর AEs ইন্দিয়- 
গুলির সৃষ্টি ও পুষ্টিসাধন করে। ইহাদের প্রত্যেকটির বিশেষ বিশেষ কার্য নির্দিষ্ট আছে। 
জীবদেহ রক্ষার জন্ত (athe, gag ইত্যাদি), জীবন উপভোগের জন্য (5Y, 
কর্ণ ও জিহ্ব|)। মানুষ যতদিন বা চয় থাকে ততদিন তাহার জীবন-ক্রিয়ার ফলে 
দেহস্থ এই সকল জীবকোষ অবিরত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক 
নিয়মে তাহাদের পরিপূরণ হইতেছে। জীবনের প্রতিমুহূর্তেই এই ক্ষয় ও পরিপূরণ 
চলিতেছে। 


সন্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান 


প্রাণসম্পন্ন BATA বস্তুর নাম কোষ । দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গগ্রত্াঙ্গ, প্রত্যেকটি 
wa, প্রত্যেকটি অংশ বিভিন্ন জাতীয় কোষ দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক কোষের come 
থাকে একটি প্রাণকেন্দ্র; তাহার চারিদিকে থাকে জালের একটি আবরণ ও 
বালুকণার মত পদার্থ । ইহা ছাড়া কোষের পুরি ও স্থিতির সঞ্চয়ক তরল ও অর্থ- 
তরল প্রোটোপ্লাজম নামে এক প্রকার পিচ্ছিল পদার্থ খাকে। এই প্রোটোপ্রাজম 
স্বচ্ছ বর্ণহীন। ইহা! এক ক্ষারীয় পদার্থ | প্রোটোপ্রাজ্মে কার্বন, নাই ট্রোজন, 
অক্সিজেন, হাইড্রোজন agi কতকগুলি উপাদানের অণু পাওয়া যায়। 

“ কোষের প্রাণ নিউক্লিয়াস | প্রত্যেকটি কোষ এক একটি সম্পূর্ণ সত্তা। প্রত্যেকটি 
Aata নিজ অস্তনিহিত ক্রিয়া রাই বিভক্ত হইয়া! নূতন নৃতন কোষ aR করিতে 
পারে। 

কোধগুলি পরস্পর একতাবদ্ধ হইয়া তন্ত গঠন করে। এই তন্ত দিয়াই দেহের 
প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ইন্দ্রিয় গঠিত হয়। এই কোষ ও ware চারিটি শ্রেণীতে ভাগ 
Fa যায়। oa 

(১) আবরক বা এপিখেলিয়াল কোষ দিয়া তৈরী এপিখেলিয়াল es | 

(২) সংযোজনী কোষ দিয়া তৈরী সংযোজনী তন্ত। 

(৩) পেশী কোষ দিয়! গঠিত হয় পেশী-তন্ত। 

(৪) aty কোষ দিয়া তৈয়ারী হয় স্নায়ু-তন্ত। 

এপিখেলিয়াল Sy দ্বার! সমস্ত দেহ ও সমস্ত দেহযন্তরের আবরণ তৈরী | সমস্থ 
ইন্্রিয়ের বহিরাবরণ এই we দিয়াই গঠিত। ত্বক এই আবরক তস্তরই সমষ্টি। 

সংযোজনী SY— AF Se দেহের কাঠামো তৈরী করে | অস্থি, তরুণাস্থি, সন্ধি, 
বন্ধনী এই সব সংযোজন তন্ত দিয়া গঠিত। 

পেশী কোষ fen যাবতীয় পেশী গঠিত। এই পেশী দ্বারা নড়াচড়া! এবং 
শারীরিক গতি সম্ভব হয়। 

স্লায়ুতন্ত -বেন্দ্রীয় ও উপাস্থি স্নাযমণ্ডল ইহ! ছারা গঠিত। 

মাংসপেশী £ যে তন্ত দ্বার! শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হইয়া থাকে তাহাকে 
পেশী বলে। : সাধারণতঃ ষাহাকে আমরা মাংন বলি তাহাই মাংসপেশী । পেশীর তন্ত 
কতকগুলি রক্তবর্ণ আশের সমষ্টি মাত্র এবং আশগুলি কোমল পদার্থে পূর্ণ অতি 
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ee নলির মত। রক্তের সুন্ম a শির! ও স্সাযুগুলি মাংসপেশীর মধ্যে থাকিয়া! 
ইহাকে পোষণ করে ও কর্মের প্রেরণ! দেয়। মাংসপেশীগুলি দেহের কাঠামোকে : 
আবৃত করিয়া অবয়বসমূহের শোভা ও সৌন্দর্য সাধন করে, অস্থিগুলিকে রক্ষা করে 
এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ও শারীর যন্ত্রুলির শক্তি ও গতি দেয়। 

অবস্থিতি ভেদে ইহার! নান! আকারের- দীর্ঘ (উরু ও হস্তে ), ga (অঙ্গুলিতে ) 
এবং বিস্তৃত ও সমতল ( গ্রীবায় ) | 

মাংসপেশীগুলি অস্থি, উপাস্থি, বন্ধনী ও ত্বকের সহিত সাক্ষাভাবে অথবা 
রজ্জুর Bt একপ্রকার উজ্জল দৃঢ় শ্বেতবর্ণ পদার্থের সাহায্যে যুক্ত থারে। ত্বকের সহিত: 
যুক্ত পেশীগুলি একটি স্তরের মত ত্বকের নীচে বিস্তৃত হইয়া থাকে ; অস্থির সহিত যুক্ত 
পেশীগুলি মধ্যে স্থল ও ছুই প্রান্তে সুন্ম। অস্থির সহিত ইহাদের ৮ $ 
প্রান্তে টেগুনের সাহায্যে হয়; প্রত্যক্ষ ভাবে হয় না। 

(১) অস্থি ও পেশীর সংযোগস্থত্র 

(২) স্নায়ু (নার্ভ) 

(৩) ধমনী (আর্টারি ) 

(৪) শিরা (ভেন) 

(৫) হাটুর হাড় (প্যাটেলী ) 

(৬) বন্ধনী বা প্যাটেলীর লিগামেণ্ট 

এই পেশীর দুই প্রান্তের একটিকে মূল 
কারণ (যেখানে বন্ধন দৃঢ় ও স্থিরতর) এবং . 
অপরটিকে অন্তনিবিষ্ট স্থান (পেশীর গতি ও 
শক্তি যে মুখে কাজ করে) বলে | 

BaD ২।১টি পেশী ছাড়া (যেমন, মুখের কতকগুলি পেশী যাহাদের এক প্রান্ত 
স্থিরভাবে অস্থির সহিত ও অপর প্রান্ত ত্বকের নীচে থাকে ) সাধারণতঃ পেশীগুলির 
কোন এক বিশিষ্ট প্রাস্তকে নির্দিষ্ট মূল স্থান বলা! যায় না__সময় বিশেষে উভয় প্রান্ত 
হইতেই তাহার! কার্য করিতে পারে। 

মাংসপেশীগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায় £ 

(১) মানুষের ইচ্ছাধীন (২) অনিচ্ছাধীন। 

(১) ইচ্ছাথীন পেশী £ এই পেশীগুলি অনপ্রত্যঙ্গ, মস্তক, স্কন্ধ এবং গরীবাদেশে 
থাকে। ইহারা প্রায়ই কোন-না-কোন অস্থির সহিত যুক্ত। ইহাদের শক্তিকেন্্ মধ্যের 
স্থল অংশে থাকে এবং সেই শক্তি ee ছুই প্রান্ত দিয় প্রবাহিত হইয়া কার্ষ করে; 
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অস্থিসন্ধিগুলির মুখে টেগুনের সাহায্যে ইহাদের প্রাস্তভাগ যুক্ত খাকায় এবং Beta 
আকুঞ্চন ও প্রসারণ ক্রিয়া বর্তমান থাকায়, আপনাদের গতির সঙ্গে সঙ্গে তৎসংক্লি 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গকেও ইহার! চালিত করিতে পারে । ইহাদের স্থাছুগুলি আমাদের আয়ত্তা- 
ধীন বলিয়া আমরা ইচ্ছামত সেই সকল অঙ্গ চালনা করিতে পারি। 


যেমন,__হাত, পা। 

(২) অনিচ্ছাধ্ধীন পেশী ঃ এই পেশীগুলির গঠন বিভিন্ন। ইহারা। পাকাশয়, 
wastes, রক্তবহা শিরায় ও ধমনীতে, লোমকৃপে এবং দেহের আভ্যন্তরিক যন্তগুলিতে 
( পাকস্থলী, we) অবস্থিত। ahtes একপ্রকার অনিচ্ছাধীন মাংসপেশী দ্বারা 
নিসিত। ইহারা আমাদের ইচ্ছা ছারা চালিত বা শাসিত নয়। আপনা হইতেই 
ইহাদের কার্য (যথা, পাকস্থলীতে পাচক রস নিঃসরণ, উদর হইতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, S- 
মধ্যে SS দ্রব্যের ক্রমশঃ সঞ্চালন, রক্ত-সঞ্চালন প্রভৃতি জৈবিক ব্যাপার) চলিতে 
থাকে | নিদ্ৰিত অবস্থায়ও ইহার ব্যাঘাত হয় না। ইহাদের কার্য মেরুদণ্ডে অবস্থিত 
কতকগুলি বিশিষ্ট ates ছার! পরিচালিত। ইহার! আমাদের আয়ত্তাধীন নয়। 

মাংসপেশীর প্রধান ধর্ম ? উত্তেজনার ফলে আকুঞ্চিত হয় অর্থাৎ উত্তেজনায় 
সাড়া দেয়। টানিলে বড় ও টান ছাড়িলে পূর্বের আকার হয়। ইহাকে স্থিতিশ্থাপকতা৷ 
গুণ বলে। এক অংশ হইতে দূরতর অপর অংশে শক্তি বা বেগ সঞ্চার করিতে পারে। 

মাংসপেশীর ক্রিয়। 8 যে-কোনও উত্তেজনা বা প্রেরণায় মাংসপেশীগুলি 
প্রথমে ছোট ও ঘন হইয়া আসে, তাহার ফলে দেহের যে অংশে তাহারা যুক্ত সেখানে 
একটা গতি দেয়; পেশীর অবস্থিতি ও গঠন অনুসারে এবং উত্তেজনার তীব্রতা 
অনুযায়ী এই আকুঞ্চন কম বা বেশি হয়। 

এই উত্তেজনা নিয়মিতভাবে ও উপযুক্ত বিশ্রামের অন্তরে হইতে থাকিলে ( যেমন, 
নিয়মিত ব্যায়ামের দ্বার! ) তন্তগুলি দিনের পর দিন ক্রমশঃ স্থল হইয়া সেই পেশীকে 
ক্রমে দুঢ়তর ও পরিধিতে বড় করিয়া তাহার আকারেরও পরিবর্তন করে। 

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের te: চারিটি জিনিসের উপর অক্গপ্রত্যন্দের গতি নির্ভর 
করে__অস্থি ও অস্থিসদ্ধি, তাহাদের বন্ধনী, পেশী ও স্বাযু। বন্ধনীর সাহায্যে অস্থিগুলি 


১৩৪ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন। ও গৃহ-শুশ্রযা 


স্ধির মূখে বিলের মত উঠানামা করে এবং পেনিগুলি সেই কার্ধে শক্তি ও aoa 
তাহাতে প্রেরণা দেয়। 

দেহের ধে-কোনও অংশের গতি কেবলমাত্র একটি পেশী লইয়া নয়, বিভিন্ন 
পেশীর পর পর চালনায় একটি সম্পূর্ণ ক্রিয়া সাধিত হয় ( যেমন, হাত মুড়িবার সময় ) ; 
ইহা! ছাড়া, কখন কখন এক সঙ্গেই কতকগুলি বিভিন্ন পেশী কাজ করে ( সঙ্কুচিত বা 
বিস্তৃত হইয়। ও একই ভাবে বা বিপরীত দিক হইতে টান fe); কেহ বা গতি 


দেয়, কেহ বা সেই গতি সংযত করে। কেহ বা৷ দেহের মাধ্যাকর্ষণের ভার ঠিক 
রাখে! , যেমন ঘাড় নীচু করিবার বা চলিবার সময় । শিশুদের পেশীগুলি সবল না! 


আানবৱেছের বিভিন্ন eee গঠন ও কাকলী eee গাঁখনিক জান ১০ 


corte প্রথম দাড়ান বা ছাটিবার ony cites তাছার| saree পড়িয়া str! 
ছাচিবার সময় পেশীগুলির এইভাবে কাজ হয় 

পেনগুজি পরস্পর ৰিপরীতটানে বন্ধক, hors, wee $ ates স্থির atfer 
দেহটিকে এইডাৰে খাড়া রাখে; গলার সন্মুখের ও পিছনের পেনীগুলির 
পরস্পর বিপরীত টানে_-মন্তক, উর ও তলপেটের এবং পৃষ্ঠদেশের পেলী- 
গুলির টানে পঠদেশ, উর সন্মুখের এবং পৃষ্ঠদেশ ও werta পিছনের পেশী- 
গুলির টানে জঙ্ঘা এবং উর সন্মুখের ও “পায়ের গুজির' পেশী টাল —ere | 

কঙ্কাল-তন্ত্র ? মানবহেহ হাড়ের কাঠাষে। হবার! তৈরী । চামড়া ও যাংসপেশীর 
আবরণের নীচে রহিয়াছে এই ছাড়ের কাঠামো; ইহাকেই কঙ্কাল বল! হয। যানের 
দেহে অস্থি না খাকিলে cae, মাংস ও ত্বকের leet টিয়া She না। WT ছাড়া 
মানব দেহ একটি মাংসপিণ্ডের মত মনে হইত । 

পরিণত wreta মাক্গষের দেহে সর্বসমেত ১*৯টি অস্থি খাকে। সব বসে afer 
সংখ্যা এক.খাকে না| শিশুকাসের অনেক অস্থি বয়স বাঁড়িবার সঙ্গে সঙ্গে একসঙ্গে 
মিলিয়ন ety | যানবদেহ অস্থি বারা গঠিত হইলেও যেমন খুশী শরীরটাকে নাড়ানো 
চাড়ানে! tte অস্থির রং সাদা, সামার লালচে ভাব | অস্থির ভিতরের দিকের রং 
টকটকে লাল। L 

অস্থি কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ ও জল দ্বার! গঠিত। we প্রা 
শতকরা ৫ ভাগ waa পদার্থ এবং বাকী ৩ ভাগের ২ ভাগ ক্যালসিয়াম ফসফেট, ` 
ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট প্রভৃতির ছারা গঠিত । বাকী এক- 
তৃতীয্াংশ কার্বন বা অঙ্গারক উপাহানে গঠিত! 

(3) করোটি £ করোটি বা মাখার খুলি আটখানি অস্থি ছার। গঠিত । মাথার 
qaa ভিতরেই মস্তিষ্ক ates | করোটির সামনে মুখমণ্ডল খাকে | ইহাতে মোট ১৪ 
খানা অস্থি আছে। ইহার ভিতরের একখান! চোয়ালের অস্থি । কানের ভিতরে ছুই 
কানে মোট ৬টি অস্থি আছে। 

(২) aarte: (ক) মেরুদণ্ড, (খ) বক্ষপিৱর ও (গ) শ্রোণিচক্র_ 
দেহকাণ্ডের এই তিনটি অংশ | 

(ক) মেরুদণ্ড ঃ ৩৩টি গোলারুতি অস্থি হার! মেরুদণ্ড গঠিত | গ্রীবা হইসে 
অস্বিপ্রদেশের শেষ পর্যন্ত পিঠের ঠিক মাঝখান হইতে দ্বগ্ডাকারে নামিয়! আসিয়াছে । 
মেরুদণ্ডের গোলাকৃতি অস্থিগুলিকে কশেরুকা ( Sta ) বলে। caret এক পাশ 
হইতে দেখিলে বোবা যায় ষে ইহা cats নয়, ঈষংবীকানো। ইহাতে পাচটি ate আছে। 


১৩৬ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা! ও গৃহ-শুশ্রযা 


(১) গ্রীবাদেশের বাঁকে ৭ খানা কশেরুকা আছে। 

(২) পৃষ্ঠদেশের বাকে আছে ২২ খান! কশেরুক]। 

(৩) কটিদেশের বাক-__ ইহাতে e খান! কশেরুকা আছে। 

(৪) afana বাকটিতে শৈশবে ৫ খালা, পরিণত বয়সে উহাই aratata 
পরিণত হয়। 

(৫) পঞ্চম বাকটি গুহদ্েশের বাক। শৈশবে এথানে ৪ খানা অস্থি থাকে, 
পরিণত বয়সে একখানা হয়। 

কশেরুকাগুলির ক্ষয় নিবারণের জন্য উহাতে একপ্রকার নরম হাড় থাকে, উহাকে 
তরুণাস্থি CA | কশেরুকার মাঝখানে এক একটি গর্ভ থাকে । পর পর কখেরুকা | 
সাজানো থাকে বলিয়। সমস্ত গর্ভ fafan একটি নালার মত সৃষ্টি হয়। এই atata 
ভিতরই ন্ুযুস্বাকাণ্ড ব| মেরুরজ্জু ( স্পাইনাল কর্ড) থাকে | 

(খ) amaa: এই বক্ষপিঞ্জর বা বুকের খাঁচা দেহকাণ্ডের দামনের 
অংখ। বক্ষপিগ্তরের সামনের নীচের দিকে একখানা aal চ্যাপ্টা অস্থি আছে। 
ইহাকে উরঃফলক বলে। বক্ষপিপ্তরে ১২ জোড়া সরু বাঁকানো পাজরা আছে। 
ইহাই পর্চরাস্থি। পর্রাস্থিগুলি বক্ষগহবরকে আবৃত করিয়া wags ফুসফুম, 
হৃংপিগু ও রক্তপ্রণালী সকল, শ্বাসবহা ও অন্নবহা নালিসমূহ এবং প্রীহা, we ও 
Vas রক্ষ! করিতেছে। 

শ্রোণিচক্র £ দেহকাণ্ডের অপর একটি অংশ বস্তিপ্রদেশ। মেরুদণ্ডের নীচের 
দিকে যে তিনখানি চ্যাপ্টা অস্থি আছে তাহাদিগকে শ্রোণি অস্থি বলে। ইহার! 
মেরুদণ্ডের নীচের অংশের সঙ্গে যুক্ত হইয়া একটি কোটর স্থষ্টি করিয়াছে। 


উধ্বশাখ। 
(স্কন্ধ, বাহু এবং করতল ) 


স্কন্ধদ্রেশের অস্থি অর্থে কণার হাড় (কলার বোন বা ক্লাডকেল ) এবং পাখনার 
হাড় (সোলডার ব্লেড বা স্ক্যাপুলা) ; গলার নীচে দুই পার্শ্বে অঙ্গুলি পরিমিত 
স্থুল যে দুইটি নাতিদীর্ঘ বক্র অস্থি আছে তাহাদিগকে 'কঠার হাড়’ বলে; সম্মুখে 
Báta বা বক্ষের অস্থির সহিত এবং পাশে কাধের উপর পাখনার হাড়ের সহিত ইহারা 
সংযুক্ত। দুই কাধের পিছনে এবং ঠিক নীচে ষে দুইটি ত্রিকোণ অস্থি আছে 
তাহাদিগকে পাখনার হাড় বলে। কণ্ঠার হাড় এবং বাহুর অস্থির সহিত তাহারা যুক্ত। 


মানবদেহের বিভিন্ন তত্র গঠন ও কার্যাবলী সম্বন্ধে প্রাথমিক জান ১৩৭ 


বাছর অস্থি দুই ভাগে fase) (১) ye হইতে কমই পর্যন্ত প্রসারিত 
অংশ (ইহাকে আরম্‌ বোন্‌ বা ছিউমেরাস বলে); এই 
অস্থির উপরের অংশটি গোলাকার, পাখনার ছাড়ের গর্ভের 


সহিত পেশীর সাহায্য যুক্ত থাকে। FAS 
(২) কন্ছই হইতে sfa পৰ্যন্ত বিস্তত অংশ (ফোর fs 
আরম ) ; শেযোক্ত ভাগে দুইখানি বিভিন্ন অস্থি আছে, i ll 
(১) gaza দিকে রেডিয়াস এবং কনিষ্ঠাঙ্ুলির দিকে | y 
আল্ন!। উভয় অস্থিই ক্গুই হইতে কঞ্জি itg বিস্তৃত i 


এবং হাত ঘুরাইলে তাহাদের অবস্থিতির পরিবর্তন হয়। 
হস্ত বা করতল £ ইহার অস্থিগুলি তিন ভাগে 
© বিভক্ত_(১) কন্জির হাড় (È বোন বা stata ) 
( চিত্র নং ও); ইহারা সংখ্যায় আটটি, চারিটি করিয়া ছুই 
সারিতে থাকে। 
(২) করতলের অস্থি ( মেটাকার্পাস ) ইহারা সংখ্যায় 
পাঁচটি, অঙ্গুলির অস্থিগুলি ইহাদের সহিত যুক্ত থাকে। j 
(9) অঙ্গুলির হাড় ( ফ্যালাপ্রেম্‌) বৃদধাঙ্ুলিতে দুইটি এবং অপর অঙ্গলিতে 


তিনটি করিয়া থাকে | 
নিয়শাখ। 
(বস্তি, উরু ও পদ) 


মেরুদণ্ডের অধোভাগের সহিত সংযুক্ত হইয়া এবং শরীরের Sates অবলম্বন 
স্বরূপ বাটির ন্যায় যে তিনটি অস্থি সংযুক্ত আছে তাহাকে বস্তি বা (পেলভিস্‌) বলে; 
পশ্চাতে CHER এবং উভয় পার্শ্বে দুইটি বৃহৎ অস্থি বা ‘জঙ্ঘার অস্থি’ লইয়া বস্তি-গহবর 
গঠিত। (চিত্র --ক)। এই eta অস্থি দুইটি পশ্চাতে সেক্রমের সহিত এবং 
সম্মুখে দেহের মধ্যরেখায় ক্ষুদ্র এক খণ্ড কার্টিলেজ দ্বারা পরস্পর যুক্ত। অস্ত্র এবং 
ফুৱাধার এই অংশে অবস্থিত। অস্ত্রের সমুদয় ভার এই পেলভিসের উপর আসিয়া 
পড়ে। পেলভিসের গায়ে যে একটি গভীর গোলাকার গর্ভ আছে তাহার সহিত 
উরুদেশের অস্থি সংযুক্ত থাকে। l 

উরুদেশের অস্থি ( থাইবোন বা ফিমার ) উরু-সন্ধি হইতে হাটু পর্যন্ত fags 
O এবং স্থল RP গোলাকার ও সন্মুখভাগে বক্র; উপরের অংশে গোলাকার TS- 


১৩৮ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রষ! 


বিশিষ্ট এবং জঘন সন্ধির গর্ভের ভিতর প্রবেশের সুবিধার জন্য ভিতরের দিকে একটু 
হেলান। ইহাই সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ অস্থি। 
উরু অস্থির ( ফিমার ) শেষভাগে এবং ত্বকের ঠিক নীচে etaa অস্থি (নী-ক্যাপ বা 
- প্যাটেল!) বা হাটুর চাকৃতি অবস্থিত-_( চিত্র নং__গ)॥ 
ইহ! একটি ত্ৰিকোণ স্থূল অস্থি। ইহা! জান্ুসদ্ধির সম্মুখ 
ভাগ রক্ষা করে এবং উরুদেশের সম্মুখের মাংসপেশীগুলিকে, 
দু করে। 
লেগ বা! পদ ছুইখানি অস্থি etal গঠিত; এই ছুই- 
ates টিবিয়া ও ফিবুলা বলে। বৃদধানষ্ঠের দিকে টিবিয়! 
x এবং বিপরীত দিকে ফিবুল!। টিবিয়াজান্থ হইতে গুল্ফ 
সন্ধি ite বিস্তৃত; ইহার তীক্ষ অগ্রভাগ পায়ের সম্মুখ 
a ভাগে চর্মের নীচেই থাকে। ফিবুল! ব| ক্রচবোন টিবিয়ার 
পশ্চাতে থাকে। উপরেজানুসন্ধির সহিত ইহার কোন 
সংযোগ নাই, কিন্তু ইহার অধোদেশ দিয়া গোড়ালির, 


a বহিঃসীমা নিমিত হইয়াছে। 


৮২২২ ৯ 
০১৯ _ ফুট বা চরণ £ ইহা ২৬ খানা অস্থি দ্বারা fies) 


চরণের অস্থিগুলি হস্তের অস্থির মত পর্যায়ক্রমে তিনভাগে সাজানো আছে। 

(3) টার্নাস $ পৃদতলের eter অংশে সাতখানি অসম অস্থি ; ইহার সর্বাপেক্ষা 
বৃহৎটিকে গোড়ালির অস্থি এবং সর্বোচ্চটিকে গুল্ফ অস্থি বলে। এই শেষের অস্থি 
দ্বারা গুল্ফ-সদ্ধির অধোভাগ নিমিত হইয়াছে। 

(২) মেটে টার্নীস £ টার্নাদের সম্মুখের পাচখানি দীর্ঘঅস্বি__ইহারা। অন্গুলি- 
গুলির অবলম্বন স্বরূপ | 

(৩) পদান্ুলির অস্থি (ফ্যালাঞ্জে, টোবোনস্‌) gata দুইখানি এবং 
অপর অঙ্গুলিতে তিনথানি করিয়া থাকে | 

সন্ধি বা জোড়_জয়েণ্ট £ ছুই বা ততোধিক অস্থির সংযোগস্থলকে অস্থি- 
সন্ধি বলে। এই সংযোগ নানাভাবে হইতে পারে। করাতের দাতের মত খাঁজে 
খাঁজে ( ষেমন মাথার খুলিতে ) অপর ata ge অস্থি বা উপ-অস্থির সাহায্যে 
(যেমন হাঁটুতে ) বা কেবলমাত্র বন্ধনী দিয়া ( যেমন share ) | 

অস্থি-সদ্ধি ছুই প্রকার £ (১) দৃঢবদ্ধ অচল, ষথণ মস্তকের অস্থিসদ্ধি | (২) সচল” 
যথা FW, জান এবং উরু সন্ধি | 


মানবদ্ধেছের বিভিন্ন তন্ত্রের গঠন ও কার্যাবলী awe প্রাথমিক জ্ঞান ১৩৯ 


শেষোক্ত সন্ধিগুলিতে অস্থির উপরিভাগ নরম কার্টিলেজ (প্যাড়ের ন্যায় একপ্রকার 
wrt) ছারা আবৃত থাকে, তাহার ফলে অস্ছিগুজির মধ্যে পরস্পর wia করা হয়, 
এবং আঘাত লাগিলে তাহার শক্তি অনেকটা! প্রতিহত হুয়। সন্ধিগুলি ক্যাপন্থজে 
(খলিতে ) ঢাকা থাকে ও তন্মধ্যে একপ্রকার fewa atata মত তরল পদার্থ 
( জয়েন্ট অয়েল ‘বা সাইনোডিয়া ) নির্গত হুইয়া এই সকল সন্ধিকে নিষিক্ত করিয়া 
রাখে। ফিতার স্তায় একপ্রকার পদার্থ (লিগামেন্ট বা বন্ধনী) এই সকল সন্ধির 
অস্থিকে পরস্পর বাঁধিয়া রাখে, তবে তাহাতে চলাফেরার কোনও অন্থবিধ! হয় R] 

এই শেষোক্ত সচল সন্ধি আবার দুইভাগে বিভক্ত : 

(১ Tye ও বাটি-সন্ধি (বল ও সকেট জয়েন্ট )-_ইহাতে একটি অস্থির atia 
ন্যায় অংশের মধ্যে অপর এক অস্থির বতু'লাকার অংশ আসিয়! মিলিত হয়। যথা স্বন্ধের 
সন্ধিতে পাখনার বহিরাংশে বাটির ata গর্ভের মধ্যে বাহু অস্থির উধ্বাংশের ag ateta 
অংশ আসিয়! মিলিত হইয়াছে । তবে পাখনার গর্ভ তত গভীর নয় বলিয়া এই সন্ধি 
SSH নহে, এবং সেজন্য বাহু অস্থির সহজেই স্থানচ্যুত হইবার সম্ভাবনা! 
অধিক। 

(২) কজ্জা-দন্ধি (fee জয়েণ্ট)--যথা, গুল্ফের সদ্ধি, সন্মুখভাগে এবং অভ্যন্তরে 
দিনবোন, বাহিরের দিকে ক্রচ বোন এবং নিয়ে আযান্কলবোন ( গুল্ফ-অস্থি ) লইয়া 
গঠিত। 

নার্ভ বা স্নায়ুতন্ত্ৰ £ দেহের মধ্যে বিভিন্ন জ্ঞানেন্দিয় ও কর্মেন্জিয়কে চালন! করা, 
নিয়ন্ত্রণ করা প্রভৃতি গুরুদায়িত্‌ যে তন্ত্রের উপর IS সেই CFF SER বলা হয়। 

নার্ভতন্ত্ে তিনটি প্রধান অংশআছে-_(১) মস্তিক্ষ, (২) স্ুযুয়াকাণ্ড ও (৩) ATS | 
বাহিরের সহিত যোগাযোগ রক্ষার জন্য ইহার সহিত পাঁচটি ইন্জিয় স্থানযুক্ত হইয়ঃ 
আছে। যেমন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও তৃক। মন্তি্ধ মাথার খুলির মধ্যে 
থাকে। ইহা জমাট wer মত এক প্রকার পদার্থ। আমাদের মেরুদণ্ড বা শিরদাড়া 
ছোট ছোট হাড় বা কশেরুকার দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক কশেরুকায় একটি গত থাকায় 
শিরদাড়ার ভিতরে azi নলের ভিতর একটা SiN জায়গা থাকে | এই ফাপা নলের 
ভিতরই স্থযুয়াকাণ্ড থাকে । মাথার খুলি ও মেরুদণ্ড মস্তিষ্ক ও স্যুম্নাকাগুকে বাহিরের ' 
আঘাত হইতে রক্ষা করে। মস্তি ও স্বযুয্নাকাণ্ড হইতে সাদা রং-এর সরু স্থতার মত 
অসংখ্য স্নায়ু বাহির হয়। স্নায়ুগুলি শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়! পেশী, ইন্দ্রিয় 
স্থান, sete ও দেহের অন্যান্ত অংশে ছড়াইয়া পড়ে। নার্ভ সহ মস্তিষ্ক ও সুযুয়াকাণ্ড 
একত্রে কেন্দ্রীয় নার্ভ-তন্ত্র গঠন করে। 


১৪৯ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা। ও গৃহ-শুশ্রম। 


আমাদের মস্তিষ্ককে তিনটি প্রধান অংশে ভাগ কর! হইয়াছে ; গুরু AVS, 
লঘু মস্তি, এবং সুষুয়াশীর্ষক। মন্তিষ্বের উপরের দিকে সবচেয়ে বড় অংশটি গুরু 
er মস্তিষ্ক | ইহ! দক্ষিণ ও বাম গোলার্ধে বিভক্ত 
এবং খুলির সামনের দিক হইতে পিছন দিক 
পর্যন্ত ies | গুরু afes স্বায়ুমণ্ডলীর 
সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা জটিল অংশ | 


সমগ্র aie অন্যান্য অংশের ক্রিয়ার 
সমন্বয় সাধনের ভার গুরু মস্তিষ্ষের। গুরু 
মস্তিষ্বের বহির্ভাগ ধূসর বর্ণের নার্ভ কল! ও 
নীচের স্তর সাদ নার্ভ কল! বারা গঠিত। 
গুরু মস্তিষ্কের ধূসর Fatt স্তরটি আমাদের 


জ্ঞান, বুদ্ধি, চেতনা, বিচারবুদ্ধি ও 
স্মৃতির প্রাণকেন্দ্র। 


গুরু মস্তিষ্কের পিছন দ্বিকে এবং নীচে 
লঘু মস্তিষ্কের অবস্থিতি। দেহের ভারসাম্য 
রক্ষার কেন্দ্র এখানে | ধ্লীতারকাটা, সাইকেল 
চড়া ইত্যাদি ক্রিয়া, যেখানে অনেকগুলি 
পেশীর সমন্বয় প্রয়োজন, তার কেন্দ্র 
এইখানে। প্রত্যেক পেশীর সন্দে নার্ভ 
qe থাকে। লঘু মস্তিক নাভ-পথে 
পেশীগুলির কোন্টি কি ভাবে কার্য 
করিবে তাহার নির্দেশ দেয়। কোনও 
পেশীতে vir ঠিক সময়ে নির্দেশ আসিয়া! ন! পৌছায় তবে উহা অস্থায়ী ভাবে অকেজো 
en পড়ে। জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব লঘু মস্তিষ্কের দ্বার! 
পরিচালিত হয় না | 

মস্তিষ্কের একেবারে নীচের অংশকে অর্থাৎ মেরুদগুটি মোট! হইয়া যেখানে মস্তিষ্কে 
প্রবেশ করিয়াছে সেই অংশকে বলা। হয় সুষুয়াশীর্যক । এখানে যে-সব TT 
অবস্থিত Stel শ্বাস-প্রশ্বাম, রক্তচলাচল পরিচালন! করে। লালা গ্রন্থি হইতে লালা 
ক্ষরণ, পৌষ্টিক নালীর মধ্যে কয়েক প্রকার জারক রস নিঃসরণ স্বযুয্নাশীর্যকের ছার 
নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার আমাদের চোখের পাত! যে বারে বারে পড়িভেছে তাহাও 
পরিচালন! করে স্থযুয্নাশীর্যক | 


মানবদেহের বিভিন্ন তন্ত্রের গঠন ও কাধাবলী সম্বন্ধে প্রাথমিক জান ১৪১ 


সুযুয়াকাণ্ড £ ইহা qattan নীচ হইতে শিরাড়ার শেষভাগ ety fora | 
মেরুদণ্ড কতকগুলি ছোট ছোট অস্থির সংযোগ দিয়] তৈরী, যেন একটি হাড়ের মালা। 
ইহাদের মধ্যস্থলে fee দিয়! 
স্নায়বিক উপাদানে গঠিত একটি 
fesi চলিয়া গিয়াছে, ইহাকেই 
বলে We! স্বযুয়াকাণ্ড 
হইতে নার্ভ বাহির হইয়া দেহের | 
সর্বত্র ছড়াইয়|। পড়ে, কেবল যে 
অংশগুলিতে মস্তিষ্ক হইতে ate 
আনে, তথায় স্বযুয্না-কাণ্ডের 
নার্ভ থাকে না। স্ুযুন্নাকাণ্ড 
অনেক কার্য পরিচালনা করে। 
ইহা afet ক্রিয়াগুলির 
কেন্দ্র। আগুনে হাত লাগিলে 
কিছু অহ্ভব করিবার পূর্বে হাতটি 
we নিরাপদ স্থানে সরিয়। 
আসে। ইহাই প্রতিবর্তী ক্রিয়া । ‘অনেকে মুক্রাদোষ বশত: নিজের asta I 
পড়িবার সময় পা তুলিতে থাকে বা বসাকালীন অবস্থায় পা নাড়াইতে থাকে। এই 
সকল শারীরিক অঙ্গচালনায় প্রথম দিকে মস্তিফের যোগাযোগ থাকিলেও শেষের fice 
যখন অভ্যাসে পরিণত হয় তখন ইহা সুযুদ্াকাণড ছার! নিয়ন্ত্রিত হয়। যে নার্ভগুলির 
সহিত মস্তিষ্কের সরাসরি যোগাযোগ নাই সেগুলি sex মাধ্যমে মস্তিষ্কের 
সহিত যুক্ত থাকে। 

দেহের অন্তান্ত অংশের মত নার্ভতঙ্থ অসংখ্য নার্ভকোয দ্বারা গঠিত | até- 
কোষকে বলা হয় নিউরন। এই কোষের কোনও আকার নাই। কোষের মধ্যে 
নিউক্লিয়াস ও প্রোটোপ্লাজম আছে। নার্ভ-কোষের একধারে ছোট শাখাস্বিত 
অনেকগুলি স্কৃতা এবং আর এক ধারে একটি Ae স্থত!। লঙ্কা হুতাটি সন্ধিত আবরণে 
ঢাকা। ছোট সুতাগুলিকে ডেনড্রাইট এবং লম্বা স্তাকে আকন বলা হয়। 
উত্তেজনা ডেনডাইট দিয়া নার্ভকোষে প্রবেশ করে এবং আকসন দিয়া বাহির হইয়া 
যায়। মানুষের দেহে অনেক নার্ভকোষ আছে যেগুলি স্বযুয়াকাণ্ডের ভিতর অবস্থান 
করে কিন্তু ইহাদের আযাকসনটি হাত কিংবা পা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে | এইরূপ অনেক- 


১৪২ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা৷ ও গৃহ-শুশ্রযী 


গুলি আকনের গোছাকে বল! হয় নার্ভ। আযাকসনগুলি প্রত্যেকটি যুক্ত থাকে, 
পৃথক পৃথক নিউরনের সঙ্গে | 
নার্ভকোষগুলি মস্তিষ্ধের বহিরাঞ্চলে এবং স্ুযুঘ্াকাণ্ডের মধ্যভাগে থাকে । ইহা 
ছাড়া মস্তিষ্ক ও স্যুয্বাকাণ্ডের বাহিরে দেহের নানা স্থানে নার্ভকোষগুলি দল বীধিয়া 
অবস্থান করে। নার্ভকোষের দলকে গ্যাংগ্রিয়ন TA | 
আবেগ ? উদ্দীপক আদিলে নার্ভের মধ্য দিয়! যাহা প্রবাহিত হয় তাহাকেই বল৷ 
হয় আবেগ | আবেগ পরিবহণের জন্য অসংখ্য রাস্তা আছে। শিশুদের কিছু কম 
থাকে কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে থাকে। প্রত্যেকটি রাস্তার তিনটি অংশ 
আছে; প্রথম অংশ আবেগকে উত্তেজিত স্থান হইতে মস্তি বা স্থযুয্নাকাণ্ডে লইয়। যায়। 
দ্বিতীয় অংশ মস্তি ৰ! স্যুক্নাকাণ্ডের মধ্যে থাকে | ইহার মধ্য দিয়া আবেগ তৃতীয় 
অংশে চলিয়। ta! তৃতীয় অংশটি মস্তিষ্ক বা gatete হইতে বাহির হইয়। পেশী, 
. অন্তগ্রস্থি বা অন্ান্য যন্ত্রে প্রবেশ করে। আবেগ পরিবহণের রাস্তাগুলি নিউরন দ্বার! 
গঠিত। একটি রাস্তায় কম পক্ষে তিনটি নিউরন থাকে । একটি অন্তর্গামী, একটি 
বহির্গামী এবং আর একটি এই ছুই-এর ষোজক হিসাবে। অন্তর্গামী নিউরন সংজ্ঞাবহ 
_ইন্দিয়গ্ুলি হইতে আবেগ গ্রহণ করে বলিয়া ইহাদের বল! হয় সংজ্ঞাবহ নিউরন। 
বহির্গামী নিউরন দেহঘন্ত্রকে চালন। করে; এইজন্য উহাদের বল! হয় চালক নিউরন। 
ষে নিউরন উহাদের যুক্ত করে তাহাদের বলা হয় আন্ুষদ্দিক নিউরন | 
স্ুযুন্নাশীর্যক লালাগ্রন্থি হইতে লালাক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু চোখে ataa না 
দেখিলে লাল! বাহির হয় না। চোখ নার্ভৰার। মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত আছে। acoA 
বার্তা afece পৌছাইলে, মস্তি স্বযুয়াশীর্যককে সংবাদ পাঠায়। স্ুযুক্তাশীধক ate 
মারফত মুখের লালাগ্রন্থিকে নির্দেশ দেয়, তখন জিভে জল আসে। l 
কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র ছাড়া আমাদের দেহে আর একটি নার্ভতত্ব আছে, ইহাকে স্বতঃ- 
ক্রিয় নার্ততন্ত্রবল। হয়। ইহ! দেহের ভিতরকার aafaa কার্ধ নিয়ন্ত্রণ করে। এই 
বিশেষ নার্ভতন্ত্ দেহের মধ্যে অবিরাম কাজ করিয়া ষ্কাইতেছে। ইহা হৃংপিণ্ডকে প্রতি 
মিনিটে ৭০ বার স্পন্দনের নির্দেশ দেয় ; ইহার ফলে দেহের মধ্যে রক্ত-সংবহন অব্যাহত 
থাকে। ইহা ছাড়া অন্ত্রের সংকোচন, বিভিন্ন অন্তরগ্র le হইতে ক্ষরণ এবং অন্যান্য আত্তর 
Fae ea কার্য এই তন্ত্রের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়। 
giz 
রসক্ষরা গ্রন্থি দেহ থেকে মল, যূত্র, ঘর্ম এবং অন্যান্য দূষিত পদার্থ বাহির 
হইবার জন্য কতকগুলি গ্রন্থি আছে। ইহাদের সনালী গ্রন্থি বলে। চোখের জল, 
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মায়ের বুকের দুধ, এই সকলই সনানী গ্রন্থির ste | ইহাদের ক্ষরণগুলি বাহিক। 
কিন্তু দেহের ভিতরে আরও কতকগুলি গ্রন্থি আছে যাহাদের ক্ষরণ GEA) এই 
সকল গরস্থিগুলিকে বলা হয় অনালী বা অস্তঃক্ষরা গ্রন্থি । 
£ এই গ্রন্থিট থাকে দাঁড়ের নীচে শ্বাসনালীর কাছে। ইহার 

আরুতি ডানা-মেলা ছোট একটি প্রজাপতির মত। ইহার ক্ষরিত ভ্রব্যের রাসায়নিক 
নাম থাইরকৃসিন। থাইরকৃসিন-এর একটি বিশেষ উপাদান আয়োডিন। মানুষের 
ব্যবহারের উপর থাইরয়েড গ্রন্থির প্রভাব অসামান্ত। ইহার উপর দেহের ও মনের 
বিকাশ নির্ভর করে। এই সকল গ্রন্থি বা হৰ্মনের অভাব ঘটিলে দেহের চামড়া 
শিথিল, চক্ষু free এবং আকার ক্ষুদ্র হইয়া যায়। এরূপ ব্যক্তি 
উৎসাহহীন, অলস ও বুদ্ধির দীপ্থিহীন হয়। আবার ইহার অতিরিক্ত ক্ষরণে 
শরীরের অতিরিক্ত বৃদ্ধি হয় । বাড়তিটাও হয় দ্রুত । কিন্তু বুদ্ধির কিছু বৃদ্ধি 
হয় না। 

এড়েনাল গ্রন্থি £ উহারা একজোড়া exis’ গ্রন্থি | যূত্রাশয়ের ঠিক উপরেই 
অবস্থিত। এড়েনালিন ক্ষরণের ফলে হৃত্যস্ত্র ক্রিয়া দ্রুততর হয়, রক্তচাপ 
বৃদ্ধি পায়, পেশীগুলির বলবৃদ্ধি ez | ফুসফুসের বায়ুবহা নাড়ীর মুখ খুব 
বেশি খুলিয়া যায়, তার ফলে রক্তে অক্সিজেন প্রচুর পরিমাণে সঞ্চালিত 
হয়। পরিপাক ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়। সঞ্চিত গ্রাইকোজেন বিঙ্লেষিত হইয়া 
রক্তে শর্করার পরিমাণ বুদ্ধি করে। : 

পিটুইট্যারী গ্রন্থি £ ইহার অবস্থান হইতেছে গলার উপরে মস্তিষ্কের 
ঠিক নীচে। ইহা ছোট, ঠিক একটি মোটর দানার মত। সম্মুখে এবং পশ্চাতে 
₹ দুইটি ভাগ আছে। কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীর সঙ্গে ইহার প্রত্যক্ষ যোগ আছে। অন্যান্য 
স্থির সুষ্ঠু ক্রিয়া এই গ্রন্থির ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। ইহার সম্মুখের অংশ ক্ষতি- 
গ্রস্ত হইলে দেহের উত্তাপ কমিয়! যায়, হাত-পা টলে, শরীর শুকাইয়! যায় এবং 
হজমের গোলমাল হয়। আবার এই অংশ হইতে ক্ষরণ বেশী হইলে সর্বদিক হইতে 
দেহটি বিরাট আকৃতির হয়। আবার শিশু বয়সে ইহার ক্ষঃণ কম হইলে বৃদ্ধি 
থামিয়া যায় এবং মানুষটি হয় ROT । ইহার পশ্চাতের অংশ দেহের মস্থণ 
পেশীগুলির সতেজভাব রক্ষা করার সাহায্য করে। 

পঞ্চ ইন্্রিয় £ og, করণ, নাসিকা, fax ও ত্বক-_এই পাচটি Sag ও রূপ রস 
শব গন্ধ ও স্পর্শের মধ্য দিয়া জীবনের a) কিছু উপভোগ, যা কিছু প্রসার, এই ইন্দ্রিয় 
কয়টির সাহায্যেই হয়। পঞ্চইন্দিয় গোচর ন! হইলে বাহিরের কোনও জিনিসই FRET 
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হয় না। আনন্দ লাভ ও আত্মরক্ষার ইহারাই একমাত্র উপায়! ইহাদের অভাবে 
দেহ শুধু মাংসপিণ্ড মাত্র; জীবনের কোনও সার্থকতা থাকে না। একটি ইন্দ্রিয়ের 
অভাবেই জীবনের অনেক সাধ অতৃপ্ত থাকিয়া! ঘায়। অনুভূতির দিক দিয়া প্রত্যেক 
ইন্জিয়ের নির্দিষ্ট কাজ আছে । সাধারণ জীবজন্তর ইন্জিয় শক্তি খুব প্রথর। ইন্দ্রিয় গুলি 
স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কে সংবাদ দেয় মাত্র, কিন্ত ইক্জিয়ান্ুভূতি একমাত্র মন্তিক্ষের 
বা মনের কার্য অর্থাৎ মনের সহিত সংযোগ না হইলে কোনও ইন্দ্রিয়ই অস্থৃভৃতি 
দিতে পারে না। সেইজন্য অন্যমনস্ক থাকিলে, কেহ ডাক্রিলে আমরা শুনিতে পাইন 
বা সন্মুখ দিয়া কেউ চলিয়া গেলে দেখিতে পাই না। 


চক্ষু 
মাথার খুলি ও মুখের অস্থি লইয়| চক্ষু-গহ্বর নিমিত। তাহার মধো, চবির 
afa উপরে অক্ষিগোলক আছে। এই গোলক একটি মাংসপিণ্ড এবং স্নায়ু ও রক্ত- 
নলিতে পূর্ণ । ইহার তিনটি স্তর--(১) বাহিরে দৃঢ় শ্বেতবর্ণ 


faa (আশের) আবরণ, চক্ষু তারা, বেষ্টনীর সন্মুখের অংশে 
atin, ইহা স্বচ্ছ এবং বাহিরের দিকে ares মত ঠেলিয়া আছে। এই অংশ 


দিয়। চক্ষুর মধ্যে আলো যায়। 

(২) মধ্যের স্তরটি পাটলবর্ণ ও eH রক্তনলিতে পূর্ণ ; ইহার সন্মুখের অংশে, অর্থাৎ 
কণিয়ার নীচে, চক্ষৃতারা-বেষ্টনী (আইরিস্‌)। এই বেষ্টনী কৃষ্ণ পাটল প্রভৃতি নানা 
বর্ণের হয় এবং মধ্যভাগে গোলাকার ছিত্রযুক্ত (চক্ষু তারা বা কণীনিক1)। 

(৩) ভিতরের সব শেষের watt (রেটিনা বা চক্ষ্দানি) স্মাযুময় শ্বেতবর্ণ। এই 
সাযুতন্তগুলি চক্ষুগোলকের পিছনের অংশে একটি few দিয়া মস্তি হইতে আসিয়া 


চক্ষুর গঠন 


প্রায় তারা-ঝেষ্টনী পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া 
আছে। তারা-বেষ্টনীর নীচে গাঢ় মধুর ন্যায় 
পদার্থে পুর্ণ, স্ফীত কাচখণ্ডের মত একটি ' 
থলি (EaR) আছে। কোনও স্বায়ুবা 
. রক্তনলী ইহাতে নাই। ইহাই দৃষ্টিশক্তির মূল 
কারণ। বাহিরের আলে! ইহার মধ্য দিয়া 
(ক) কণিয়া; (খ) চক্ষুতারা-বেষ্টনী ; (গ) দর্শনে (রেটিনা) পৌছায় । আলো না; 
চ্ষৃতারা ; (a) লেন্স : (e) পেশী 5 (6) রেটিনা; থাকিলে ইহার কোনও কাঁজ হয় না, সেজন্য : 
(ছ) জলীয় অভ্যন্তর; (জ) বহিস্তর;(ব) অন্ধকারে কোনও জিনিস দেখা যায় নী। 
“মধ্যের নুর । ফটোগ্রাফারের ক্যামেরার মত বাহিরের যে- 


~ 


মানবদেহের বিভিন্ন wean গঠন ও কার্ধাবলী সম্বন্ধে প্রাথমিক জান ১৪৫ 


কোনও বস্তুর ছবি ইহার মধ্য দিয়! seta বিপরীত ভাবে আসিয়া পৌছায় এবং 
ang সাহাষো সে বার্তা অন্তিকে পিয়া a সন্বদ্ধে সঠিক জ্ঞান (বর্ণ, 
আকুতি ) দেয়। 

জারা-বেষ্টনীর (আইরিস) প্রধান কাজ চক্ষুতে থে সালো আসিয়া পড়ে তাহার 
পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ কর।। ইহ। আবশ্যক যত সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হইয়া eee বা 
কণীনিকাকেও সেই সঙ্গে ছোট বড় করিয়া, দৃষ্টিশক্কির 
জন্ত যখন যেমন প্রয়োজন সেই পরিমাণ মাত্র আলে| কাচ- 
পুটের ( লেন্স ) মধ্য দিয়! চক্ষুতে প্রবেশ করিতে দেয়; তীব্র আলোকে FE এবং 
অস্পষ্ট আলোকে প্রসারিত হয় । বুদ্ধ বয়সে কাচপুটক ক্রমশ: শক্ত ও আড়ষ্ট হওয়ার 
তাহার মধ্য fen ঠিক মত আলো! যাইতে পারে না বলিয়] দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়। 
বাহিরের আলো-রেখাগুলির সংঘোগ-বিন্দু ঠিক চঙ্ষ-দর্শনের ( aia ) উপরেই পড়িলে 
সঠিক ছবি উঠে, নহিলে অস্পষ্ট বা বিকৃত হয়। যাহাদের চোখে লো-রেখাগুলির 
সংযোগ peter পৌছিবার পূর্বেই হইয়া যায় তাহার! দূরের অপেক্ষা কাছের জিনিস 
তাল দেখিতে পায় (সৰ্টসাইট)। যখন আলো-রেখা গুলি দর্শনে পৌছিয়াও যুক্ত হয় না 
ভখন কাছের অপেক্ষা দূরের জিনিস ভাল দেখা যায় (লং সাইট )। চোখের দোষ 
হইলে অবিলম্বে চক্ষু পরীক্ষা! করান ও প্রয়োজন হইলে চশমা লওয়া উচিত। নহিলে 
দৃষ্টিশক্তি ক্রমশঃ দুর্বল ও মাথাধরা প্রভৃতি নানা উপসর্গ আসে। চশমা ORE we 
সংশোধন করিয়! রশ্মির সংঘোগ-বিন্দুগুলিকে ঠিক দর্শনের (রেটিনা ) উপর ফেলে 
চক্ষুগোলকের ভিতরের সমস্ত অংশটি জলীয় পদার্থে পূর্ণ। চক্ষ-কোটরের অস্থিগুলি 
ও ‘পাত!’ দুইটি আঘাত হইতে SEF রক্ষা করে; পাতা দুইটি ও লোমগুলি 
(অক্ষিপস্ম ) ধূলি ৰা তীত্র আলো! চোখের মধ্যে আসিতে দেয় না। উপর 
‘পাতায়’ প্রতি চক্ষুতে জলে-ভরা। একটি ছোট থলি আছে__আনন্দে বা দুঃখে ইহা 
হইতে চোখের জল বাহির হয়, নাক দিয়াও (চোখের ভিতর কোণ হইতে একটি 
নলির মধ্য দিয়া ) বরিয়! পড়ে ; এই সংযোগ আছে বলিয়া ঝাঁঝাল কোন জিনিস 
নাকে ধরিলে চোখেও জল আসে। 

প্রতি চক্ষুতে ছয়টি পেশী আছে, তাহারা একপ্রান্তে গহবরের অস্থি ও অপর প্রান্তে 
চক্কুগোলকের সহিত যুক্ত হইয়া থাকে ; ইছাদেরই সাহায্যে আমরা চক্ষুকে ইচ্ছামত 


চোখের কান্দ 


ঘুরাইতে ফিরাইতে পারি। 


চক্ষু অতি কোমল পদাৰ্থ । চক্ষু সম্বন্ধে সর্বদা সতর্ক থাকা উচিত। তীব্র 
আলোকের দিকে চাহিয়া থাকা বা অস্পষ্ট আলোকে DE টান’ করিয়া লেখাপড়া করা 


গৃহ-বিজ্ঞান/ ১০ ( xi-xii ) 


১৪৬ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন1 ও gss 


বা অন্ত কাজ করা বা ছোট অক্ষরের বই পড়! খুবই ক্ষতিকর । পড়িবার নময় চক্ষুর 
সম্মুখে আলো! না রাখিয়া পাশ বা উপর হইতে আনো 
আসিয়া ষেন বই খাতার উপরে পড়ে এরূপ Vey কর! 
উচিত। শুইয়া শুইয়া বই পড়া চোখের পক্ষে খুব ক্ষতিকর | oes ক্লাস্তিবোধ হইলেই 
কিছুক্ষণের জন্য চক্ষুকে বিশ্রাম দিতে হুয়। দূরে, যতদূর দৃষ্টি যায়, কোন বস্তুর প্রতি 
বা দিঁকচক্রবালে চাহিয়া থাক! অথবা কিছুক্ষণের জন্য চক্ষু বন্ধ করিয়া শীতল জলে 
ধুইয়া ফেল! প্রভৃতি অভ্যাসগুলি চোখের পক্ষে মঙ্গলজনক | নীল আকাশ ও সবুজ 
তরুলতাও চক্ষুকে HE রাখে । fal চক্ষুর স্বাভাবিক বিশ্রাম লাভের উপায় | 
কর্ণ 

কানের তিনটি অংশ--(১) বাহিরের মাংস ও কানের খাল”, বাহিরের শব্দ 
ইহাদের মধ্য দিয়া কানে ষায়। (২) মধ্যের অংশ--একটি ঢাকের মত, মাথার 
খুলির গহ্বরে আছে; ইহার নিয্নভাগে একদিকে কানের খালের পাশে ঢাকের চামড়ার 
মত একটি পর্দা (কর্ণপটহ) এবং অপর দিক দিয়া একটি নল গকদেশ পর্যন্ত 
চলিয়া গিয়াছে। ইহ! সর্বদা বাহুপূর্ণ থাকে; কারণ, কর্ণপটহের ছুইদিকে বায়ুর 
(অৰ্থাৎ বহির্বা্ ও শ্বাসবায়ূর ) চাপ সমান ন! থাকিলে ভাল শোনা যায় না। এই | 
জন্য বেশী গলা ফুলিলে সময়ে সময়ে কানে তাল! লাগে। 
কর্ণপটহ এবং ভিতর কানের সংঘোগ পর পর তিনটি wy 
ক্ষুদ্র অস্থি দ্বারা হয়। (৩) ভিতরের কান বা মূল শ্রবণ-যস্ত্র | খুলির মধ্যে রগের 
g হাড়ের (টেসম্পোরাল ) নীচে থাকে। 
JP ইহার অভাত্তর তরল পদার্থে পূৰ্ণ ; 
গ মধ্যাংশ স্থল, সন্মুখভাগ শামুকের খালের 
মত গুটান, এবং পশ্চাদ্ভাগ তিনটি 
অর্চন্দ্রাৃতি নলের মত। এই তিনটি” 
নলের মধ্যে তরল পদার্থ আছে, তাহ! 
ক কানের খাল “খ-_মধ্যের অংশ ;গ-_-মূল ana-a; দেহের গতির সঙ্গে উঠানামা করে | 
ঘ--অস্থিত্রয৪-_কর্ণপটহ;চ৮--স্াফুঃছ_ ইস্টেশিয়াননল শব্দ মাত্রেই তরঙ্গের মত বাতাসের 
মধ্য দিয়া ভাসিয়া আসে। শব্দ বাহিরের কান দিয় আসিয়া! কর্ণপটছে স্পন্দন দেয়। 
সেই স্পন্দন ক্ষুদ্র অস্থিত্রয়ের পর পর কম্পনের ফলে ভিতর কানে পৌছিয়1 সেখানের 
তরল পদার্থকে তরঙ্গিত করে। সেই তরল শানুকের খোলের মত অংশে গিয়। বিশিষ্ট 
WES ও 'াযুকোবগুলিকে স্পন্দিত করে এবং তাহাদের লাহাযেয মস্তিষ্কে গিয়া 


চোখের যু 


কর্ণের গঠন 


মানবঙধেহের বিভিন্ন তথ্ের গঠন এ কার্বাবলী সন্ধে প্রাথমিক জান ১৪৭ 


আমাদের শ্রুতিগোচর হয়। কলকারগানার অবিরাহ শব্দ ও কোলাহল, থে-কোনগ 
তীক্ষ ধ্বনি শ্রবর্ণেদ্রিয়ের ক্ষতিকর এবং মস্তিষ্ককে দুর্বল করে। বন্ধানিতে oe 
লোক বধির eB বায়। কানে আমাত কর] ৰ! কান 
ধরিয়া acerca টান| অনিষ্টকর। কানে ‘cate’ হইলে, 
অল্প গরম সরিষার তেল বা সোডা-গ্লিসারিণ লইয়া সাবধানে gen fen পরিষ্কার করিয়া 
লইতে হয়। পেন্সিল, কলম বা স্ফেটিপিন কোনও কিছুর সাহায্যে কান খোচার 
অভ্যাস খুব খারাপ । অসাবধানে ৰা লাগিয়। শুধু বধিরত1 ae আরও নান! উপসর্গ 
ঘটিতে পারে। কর্ণপটহ few হইলে আর নৃতন হয় ALI 


নাসিক! 

নাসারন্ধ বছ zE রত্রনলীপূর্ণ একটি শ্লৈগ্মিক বিল্পী হার। আবৃত । সেইজন 
বাহিরের শ্বাসবাছু ব্লত্তনলীর সংস্পর্শে উত্তপ্ত না হইয়া ফুসফুসে যাইতে পারে না, 
এবং বায়ু-প্রবাহিত qaan ও রোগবীজাণুগুলি বিন্রীর শ্লেম্মায় আবদ্ধ হইয়া 
পড়ে। মুখ দিয়! শ্বাস লইলে বহিবায়ূর দূষিত অংশ উত্তাপ ও crate অভাবে শোধিত 
না হইয়াই বরাবর মুখ ও গলনলী দিয়! ফুসফুসে যায়; তাহার ফলে মুখে Ete, 
গলগ্রস্থির প্রদাহ, উদরাময়, সহজে ঠাণ্ড! লাগ! ও নানাভাবে স্বাস্থ্যহানি হয়। মাঝে 
মাঝে ভাল করিয়া নাক ঝাড়িলে বায়ু ও canta সঙ্গে অনেক দূষিত জীবাণু বাহির 
হইয়া যায়। স্থতরাং গন্ধাহুতৃতিই নাসিকার একমাত্র কার্য নয়। 

দ্রাণেন্দ্রিয়ের স্বাযুকোযণ্ডলি alatna 'খিলানের' পাশে আছে। গন্ধ বাতাসে 
ভাঁনিয়া আসিয়া এই স্বাহ্ুকোষগুলিতে লাগে এবং সেখান হইতে steels সে 
সংবাদ afore জইয়া গিয়া আমাদিগকে আাণের wees দেয়, এবং গন্ধে yig ও 
দুর্গন্ধে স্বাস্থ্যের অপকারী বস্ত হইতে আমাদের সতর্ক করিয়া CHT! 


fea 


ইহা! একটি মাংসপিও মাত্র; মুখগহবর এবং গজনলীর উপর অংশে অবস্থিত 
এবং চারিটি পেশীর সাহাষ্যে মুখগহবরে বিভিন্ন অংশে যুক্ত আছে। ইহার 
জর মূলদেশ, চোয়ালের তুজ ও কণ্ঠের নিকট একটি অস্থির 
সহিত যুক্ত। wy, রক্তনলী এবং CHM ও রসবাহী থলিতে 

ইহা পরিপূর্ণ | স্পর্শশক্তি দ্বেহ-ত্বকে সর্বত্র আছে, কিন্ত আস্াদন-বোধ মাত্র ভিহ্বাতেই 
হয়) ভিহ্বাই আবার বাকৃশক্তির প্রধান কারক এবং খাচ্যজব্য জীণ কৰ্পিবারও সহায়ক। 
ডাক্তারের! সাধারণতঃ রোগীর নাড়ীর পরই ভিহ্বা পরীক্ষ। করেন? কারণপাচক-ক্রিয়ার 


কানের হও 


১৪৮ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও gewe 


ব্যতিক্রম জিহ্বায় প্রকাশ পায়। প্রতিদিন অন্ততঃ একবার নরম জিভ-ছোল। ব্যবহার 
ভার করিলে thea আস্বাদন ও ক্ষুধা বৃদ্ধি এবং মুখের দুর্গন্ধ 


গলনলীর কিয়দংশ পরিব্যাঞ্ত হইয়। আছে, সেই কোষের সহিত যুক্ত সনায়ুগুলি বিভিন্ 
' খাঁন্বের স্বাদের কথা মস্তিষ্ককে জানায়। তাহার ফলে আমাদের আস্বাদন-বোধ হয়| 


নাশ হয়। আম্বাদনের বিশিষ্ট কোষগুলি জিহ্বার ত্বকে এবং . 


ত্বক বা চৰ্ম 
ত্বক দ্বেহের ৰহিরাবরণ। ইহার তিনটি অংশ-(১) উপরের a আশ; ইহাতে রক্ত 
চর্মের গঠন ব! স্নায়ু নাই, সুতরাং অনুভূতি ও থাকেনা ; করতলে পদতলে 


এবং যে অংশে ঘর্ষণ বেশি হয় (যেমন গোয়ালাদের কাধে), ইহা অপেক্ষাকৃত ZF | 

(২) মধ্যের অংশ, এই ভিতরের আঁবরণকে এপিডারমিস্‌ বলা হয়। ইহাই দেহের 
বর্ণকারক ; জাতি বিশেষে ইহা শ্বেত, পীত, stats ও কৃষ্ণবৰ্ণ হয়। প্রদেশ বিশেষে 
এবং সুর্যকিরণের প্রভাৰেও এই বর্ণের অনেক তারতম্য EER] 

(৩) নীচের অংশ ৰা আসল ত্বক, ইহাকে ডারমিস TABI রক্তবহা নলী ও 
WET অসংখ্য ছোট ছোট পাহাড়ের মত ইহা জাগিয়া আছে; এই স্মাযুগুলিই 
| বাহিরের সহিত অন্তুভুতি আদান-প্রদান করে। ত্বকের 


চর্মের কাজ 
hd মধ্যে ঘর্মনলী ও রোমকুপগুলি অনিচ্ছাবীন মাংসপেশী 


দার! আবদ্ধ REN আছে। ইহাদের মধ্যভাগ ফাপ!। Sly, শীত সকল সময়েই 


দেহের ক্ষয়জনিত দূষিত পদার্থ কতক অংশ ঘর্ষরূপে বাহির হইয়া যায়। দেহের 

ক বে-কোনও পরিশ্রমে ঘর্মনালীর কাজ ৪ বাড়ে এৰং 
Cre পদার্থগুলিকে শীঘ্র বাহির করিয়। দিয়া দেহ 
বিশ্ব রাখে। দেহের তাপের আধিক্যও এই ঘর্মনালী 
দিয়া বাহির হয়। “ঘাম দিয়া জর ছাড়” agav 
বলে। সময়বিশেষে আবার তাহার! সঙ্কুচিত হইয়া দেহ 
হইতে অতিরিক্ত তাপ বাহির হইতে দেয় না, অর্থাৎ 
দেহের যথাযথ তাপ রক্ষা! করে (যেমন শীতকালে ) | 
রোমকৃপগুলি স্সেহপদার্থে পূর্ণ এবং ত্বকের মধ্যে 
বাকা ভাবে থাকে, ভয়ে বা আনন্দে তত্মংলগ্র 


(ক) রোমকৃপ; (খ) ঘর্শনলী ; (গ) 
TURES (ঘ) স্নেহপদার্থ; (ও) 


অনিচ্ছাধীন পেশী ও তাহার aig; 
(5) mu রক্তবহানলী; (a) অনিচ্ছাধীন পেশীগুলির আকর্ষণে ইহারা পোজ। 


ডার্মিস; (ব) aeg হইয়া উঠে। এই রোমকুপের নীচে হইতে 
স্সেহপদার্থ আসিয়া! উপরের ত্বক মস্থণ রাখে। 


মানবদেহের বিভিন্ন wear গঠন ও কার্যাবলী ARTE প্রাথমিক জ্ঞান ১৪৯ 


প্রতিদিন স্নান ও দেহের সমস্ত অংশ মার্জনা করিলে রোমকৃপগুলি পরিষ্কার থাকে, 
ফলে রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়াও স্বাভাবিক হয়। কিন্তু পরিশ্রান্ত অবস্থায়, ভরাপেটে বা 
ক্ষুধার্ত অবস্থায় স্থান নিষিদ্ধ। সুস্থ লোকের পক্ষে শীতল 
জলে স্নান হিতকর-_ইহাতে দেহে উদ্দীপনা আসে; বৃদ্ধ, 
শিশু বা রোগীর পক্ষে উষ্ণ জল প্রশস্ত _ইহ! দেহ fae করে। প্রতিদিন মাথার 
চুলে তেল বা গ্লিপারিন দিলে এবং নরম চিরুনী ও ত্রাস দিয়া! টানিলে মাথার চুল ও 
ত্বক দুই-ই ভাল থাকে । & 

রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া £ wfs ধমনী, শিরা ও কৈশিক নাড়ী__ইহাদের 
সাহায্যে রক্তমঞ্চালন ক্রিয়া সাধিত হয়। হৃৎপিণ্ড একটি ত্রিকোণারুতি অনিচ্ছাবীন 
পেশীময় পদার্থ। বক্ষের অস্থি ও পঞ্চরের উপাস্থির পশ্চাতে, উভয় ফুসফুসের মধ্যস্থলে, 
এবং ভায়াফ্রাম বা বক্ষের খিলানের ঠিক উপরে কোণাকৃণি ভাবে ইহা! অবস্থিত। 
দেহের মধ্যরেখার দক্ষিণে ইহার এক-চতুর্ধাংশ এবং খামে বাকী ভ্রি-চতুর্থাংশ থাকে। 
বাম স্তনের ঠিক এক ইঞ্চি নীচে এবং ১২ ইঞ্চি ভিতরের দিকে পঞ্চম ও GD পঞ্চরের 
মধ্যস্থ ত্বকের উপর অঙ্গুলি রাধিলে ইহার স্পন্দন অনুভূত হয়। ইহার অভ্যন্তর 
লঙ্বালস্বি একটি পর্দা দ্বারা দক্ষিণ ও বাম ছুইভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক ভাগে দুইটি 
(উপরে নীচে ) করিয়া মোট চারিটি ag} আছে। উপরের কুঠুরী দুইটিকে 
বাম ও দক্ষিণ অর্নিকূল এবং নীচের কুঠুরী ছুইটিকে বাম ও দক্ষিণ 
ভেম্টি।কেল বলে। সাধারণ মানুষের হৃৎপিণ্ডের ওজন প্রায় ৯ আউন্স এবং 
প্রত্যেক মানুষের নিজের মৃষ্টির ন্যায় ইহার আকার | 


আটারি, ভেন ও ক্যাপিলারী 
( ধমনী, শিরা ও কৈশিকা-নাড়ী ) 


যে নলী হৃৎপিণ্ডে রক্ত বহন করে তাহাকে ভেন এবং যে নলী হৃংপিণ্ড হইতে রক্ত 
বহন করে তাহাকে আঁটারি বলে। যে সকল নলী দ্বার! শরীর হইতে হৃংপিণ্ডে 
দুষিত রক্ত আসে তাহাদের নাম ভেন বা শিরা, এবং যে সকল নলিদ্বার। শোধিত রক্ত 
হৃৎপিণ্ড হইতে সর্বশরীরে বাহিত হয় তাহাদের নাম আর্টারি ব! ধমনী | ক্যাপিলারি- 
গুলি আর্টারি এবং ভেনগুলিকে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া রাখে। যেখানে ধমনীর সুক্ষ 
প্রশাখাগুলি শেষ হইয়াছে এবং শিরার za প্রশাখ আরম্ভ হইয়াছে, সেইখানে 
উভয়ের মধ্যে ইহার! মাকড়সার জালের স্তায় বিস্তৃত থাকে । ধমনীর শেষ বিস্তার 
ক্যাপিলারিতে কিন্তু শিরার আরজ্জ' ক্যাঁপিলারি হইতে | 


চনের যত 


és উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন। ও গৃহ-শুশ্তষ। 


রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়া ঃ অস্জান-যুক্ত। পরিদ্কত এবং শোধিত লোহিত বর্ণ a, 
স্তপিণ্ডের বাম ভেণ্টি কেল হইতে শরীরের প্রধান ধমনী বা৷ এওটাতে প্রবাহিত হয়। 
এওর্ট। হইতে বহু শাখ! ধমনী নির্গত হইয়। দেহের বিভিন্ন বিভাগে এই শোষিত রক্ত 
সঞ্চালিত করে। এই ধমনী গুলি পুনরায় বহু শাখা-প্রশাখায় প্রবাহিত হইয়। ক্রমশ: RE 
হইতে ZASA হইয়া ক্যাপিলারি রূপে দেহের প্রত্যেক অংশে ARGIA হইয়! থাকে | 
ধমনীর এই ক্যাপিলারিগুলি অতি ee আবরণে গঠিত। এই আবরণের মধ্য দিয়! 
ধমনীর রক্তের রম ও অক্সিজেন ( ATIA ) দেহের SEY টিহ্ব)-গুলির মধ্যে সঞ্চারিত 
হইয়া তাহাদের পুষ্টিদাধন করে; তাহার প্রতিদানে টিহ্বগুলির ক্ষয়জনিত উৎপন্ন 
কার্বনিক আসিডগ্যাস (কার্বন ভাই-অক্পাইড) রক্তের মধ্যে চলিয়া আসে। অক্সিজেনের 
অভাবে এবং দূষিত গ্যাসের সংস্পর্শে এইবার রক্ত ক্রমশঃ নীল ও গাচ বেগুনী বর্ণে 
রূপান্তরিত হইয়া ক্যাপিলারি হইতে সম্মুখদিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং ক্রমশ: 
sata শিরার ক্যাপিলারির সহিত সংযোগের ফলে ক্রমশঃ N হইতে স্থুল হইয়া 
অবশেষে দুইটি বৃহৎ শিরার সাহায্যে হৃংপিণ্ডের দক্ষিণ অরিকলে এবং সেখান হইতে 
দক্ষিণ cR কেলে পৌছায় | শিরাগুলির (বিশেষত: অঙ্গের শিরাগুলির ) মাঝে মাঝে 
কপাট বা! দরজা! আছে বলিয়া দূষিত রক্ত TRÈ অগ্রসর হয়, আর পশ্াদ্গমন 
করিতে পারে না,_ ফুটবলের পিরিঞ্রের মত তাহার কার্য হয়। 

TRA রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া £ হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ ভাগে আসার পর এই 
শিরার রক্ত শোধন করার আবশ্তক হইয়। পড়ে। দূষিত 
গ্যাস দূর করিবার জন্য এবং নূতন অক্সিজেন গ্রহণ করিবার 
জন্য এই রক্ত এখান হইতে পাল্সোনারী আটারির সাহাষেযে 
ফুসফুসে নীত হয় এবং সেখানে এই আটারির সাহায্যে 
RIVA নীত হয় ; এবং সেখানে এই আর্টারির অসংখ্য 
ক্যাপিলারির সাহায্যে দক্ষিণ ও. বাম ফুসফুসের সর্বত্র 
পরিব্যাপ্ত Vai পড়ে। এইবার এই ক্যাপিলারির সহিত 
ফুসফুসের অসংখ্য বারুকোষের আদান-প্রদান হইতে থাকে | 
নিঃশ্বাসের বায়ুতে যে অন্নযান গ্যাস ( অক্সিজেন ) বাহিরের 
হাওয়ার সহিত লওয়। হয়, সেই asta গ্যাস 

রক্ত-নঞ্ালন ক্রিয়া. ক্যাপিলারির রক্তে চলিয়া আসিয়া রক্তকে বিশুদ্ধ গাঢ় 
লোহিত বর্ণে রূপান্তরিত করে; এবং দূষিত কার্ধনিক জ্যাসিড গ্যাস ক্যাপিলারির 
ee আবরণের মধ্য দিয়া ফুসফুসের বায়ুকোষে চলিয়া গিয়া! প্রশ্বাদের বায়ুর সহিত 


কার সার. ও 


০৮ সাপ লি পি হি a keer টি ও 
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শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। ফুদফুস হইতে এইরূপে শোধিত হইয়া এইবার এই 
গাঢ় লোহিত বর্ণ রক্ত পান্মোনারী ভেনের সাহায্যে বাম অরিকল হইয়া বাম 
€ভট্টি কেলে ঘায়, এবং তারপর সেখান হইতে প্রধান ধমনী বা এওর্টাতে farri পুনরায় 
সমস্ত শরীরে সঞ্চালিত হয়। এইরূপে রক্র-সঞ্চালন ক্রিয়। সম্পূর্ণ হয়। 

চিত্রের মধাস্থলে afao, ইহার চারিটি কুঠরিতে বিভক্ত রহিয়াছে । হৃৎপিণ্ডের 
উপরে pgi ( পান্মোনারী ) রক্তসঞ্চালন এবং নিয়ের অংশে দেহের সাধারণ 
রক্ত-সঞ্চালন কিরূপে হয় দেখান হইয়াছে । যে সকল নলী fra] দুষিত রক্ত চালিত 
হয় তাহাদিগকে কৃষ্ণবৰ্ণ এবং যে সকল নলী ছারা শোধিত রক্ত প্রবাহিত হুয় তাহা- 
দিগকে সাধারণ ভাবে দেখান হইয়াছে। উভয় প্রকার নলীর সংষোগস্থলে ক্যাপিলারি 
রহিয়াছে । তীর চিচ্ন দ্বার! রক্ত-সঞ্চালনের গতি নির্দেশ কর! হইয়াছে। 

নাড়ীর গতি £ স্বংপিও স্বাভাবিক নিয়মে অনবরত সঙ্কুচিত ও প্রসারিষ্ক 
হইতেছে। বাম ভেষ্টি.কেলের সঙ্কোচনের ফলে হৃংপিণ্ড হইতে ধমনীতে সজোরে রক্ত 
চালিত হয় এবং তাহার ফলে ধমনীর নলীগুলিও ততবার বিস্তৃত হইয়া সেই রক্ত ' 
প্রবাহিত হইবার স্থবিধ) করিরা দেয় | এই রক্ত-সঞ্চালনই নাড়ীর গতি নির্দেশ করে । 
অস্থির উপরে ও চর্মের ঠিক নীচে যে-কোন ধমনীতে অঙ্গুলির চাপ দিলে এই 
নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত হয়। শিরাতে এই স্পন্দন থাকে না। কারণ, THOT 
ধমনীর (ক্যাপিলারির ) মধ্য দিয়া সঞ্চালিত হওয়ার পর রক্তের সে বেগ আর 
থাকে না। 

সাধারণতঃ ধমনীতে ( আটারি) প্রতি সেকেণ্ডে ১৬ ইঞ্চি এবং শিরায় (ভেন) 
৪ ইঞ্চি হিসাবে রক্তের গতি। তৃংপিণ্ডের বাম ভাগ হইতে নির্গত হইয়া ধমনী 
ক্যাপিলারি ও শিরা দিয়া সমস্ত শরীর একবার ঘুরিয়া আসিতে রক্তবিন্দুর ate 
২* সেকেণ্ড সময় লাগে। সাধারণতঃ দেহে রক্তের পরিমাণ দেহের ওজনের বুট অংশ । 

চিকিৎসকেরা রেডিয়াল ধমনীর উপর অঙ্গুলির চাপ দিয় নাড়ী দেখিয়া থাকেন। 
এই “নাড়ীর' স্থান বৃদ্ধাঙ্থুলির দিকে কব্জি হইতে এক ইঞ্চি নীচে ও হাতের কিনার! 
হইতে ate ইঞ্চি ভিতরের দিকে Í 

বয়স্ক লোকের দেহে স্বস্থাবস্থায় প্রতি মিনিটে গড়পড়তা ৭২ হইছে ৭৫ বার 
ভ্ৎপিণ্ডের স্পন্দন হয়, তবে ব্যক্তিবিশেষে ইহার তারতম্য হয়; বালকদের ৮* 
হুইতে ১০* এবং শিশুদের ১** হইতে ১২* বার। ইহা নাড়ী গণনা করিলেই 
বুঝ! যায়। কিন্তু উঠিয়া বসিলে বা দ্াড়াইলে তাহার হার সেই অন্থপাতে 
বৃদ্ধি পায়। 


me or উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও gees 


মানবদেহে রক্ত-মঞ্চালন ক্রিয়া ঠিক শহরে কলের জল সরবরাহের অঙ্র্ূপ। উপমা! 
স্বরূপ উল্লেখ কর! যাইতে পারে, হৃংাপণ্ডকে জ্বলের কলের 

০৯ স্পা SHES OP (arts ০ এপ 
সঙ্গে prai বাহির হয়), আটারি ও ধমনীগুলিকে পরিষ্কার জ্বল 
সরবরাহের পাইপ বা নল, এবং ভেন বা শিরাগুলিকে অপরিষ্কার ও আবর্জনাপুর্ণ জল 
বহন করিবার aa বলিয়া ধারয়। em ঘাইতে পারে। 

শহরে যেমন প্রতি গৃহের ব্যবন্ধত দূষিত ও পক্ষিল ছল স্তর নর্ঘন দিয়া, বাহির 
হইয়া ক্রমশঃ বৃহৎ ea দিয়া অবশেষে গঙ্গায় গিয়া পড়ে, এবং পরে পুনরায় মেই 
ava জল উত্তোলিত এবং বিভিন্ন কলের সাহায্যে ( বিভিন্ন ফিণ্টারিং চেম্বারে ) বিশুদ্ধ 
হইতে বিশুদ্ধতর হইয়! পাম্পিং স্টেশনে আসিয়া। পৌছায় এবং সেখান হইতে যন্ত্রে 
চাপে চালিত হইয়া পুনরায় ব্যবহারের জ্ক প্রতি গৃহে সরবরাহ হয়; মানবদ্দেহেরও 
ঠিক সেই মত দূষিত রক্ত ক্যাপিলারি হইতে শিরা (অর্থাৎ নরম! ) ছার! চালিভ হইয়া 
ও কিডনী প্রভৃতি দিয়া কতক শোধিত হইয়া দক্ষিণ আরিকলে এবং পরে দক্ষিণ 
ভেণ্টি কেলে ও সেখান হইতে পান্োনারী আটারী দ্বারা PRA যাইয়া কার্বনিক 
আ্যাসিড গ্যান প্রভৃতি রক্তের দূষিত অংশ প্রশ্বাস Gta বহি করিয়া দেয়, এবং 
তারপর নিঃশ্বাস বাস্থুর অক্সিজেন দ্বারা আরও শোধিত হইয়া সেই রক্ত পান্মোনারী 
ভেন দ্বারা হৃংপিণ্ডের বাম অরিকলে ( অর্থাৎ পাম্পিং স্টেশনের বৃহৎ চৌবাচ্চায়) জমা 
হুয়। তারপর পাম্পিং স্টেশনের কলের স্কায় হৃৎপিণ্ডের অবিরাম আকুঞ্চন ও প্রসারণের 
ফলে, এই বিশুদ্ধ রক্ত বাম COR tea হইয়া এওটা। বা প্রধান ধমনীভে এবং সেখান 
হইতে বিভিন্ন ধমনী fea পিচকারীর স্তায় প্রবাহিত হয়; সর্বশেষে TE ধমনীগুলি 
(ক্যাপিলারি ) fal (প্রতি গৃহে পাইপ দিয়া বিশুদ্ধ জলের Tt) দেহের প্রত্যেক 
অংশে Preface রক্ত সরবরাহ হয়। 

রক্তের উপাদান £ রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়া বুঝিলেই শেষ হইল না, এই লক্ষে রক্ত 
কি, উহার উপাদান কি কি, কিরূপে তাহা উৎপন্ন হয় এবং উহার কার্ধাবলীও বাকি 
সবই জানা আবশ্তক। খাদ্য বা পানীয় ষাহা কিছু আমর! গ্রহণ করি ভাহাই মানা- 
রূপে পরিবর্তিত হইয়া রক্তে পরিণত হয়। ভুক্ত ভ্রব্যাি মূখ হইতে অন্নবহা! নলী দ্বারা 
প্রথমতঃ পাকস্থলীতে এবং স্খোন হইতে ক্ষুত্র ARAA মধ্যে গিয়া পড়ে | মুখের 
লালা এবং পাকস্থলীর অন্ত্রসমূহের ও যকৃৎ প্রভৃতির পাচক রস নানাভাবে এই aitwa 
রাসায়নিক পরিবর্তন সাধিত করিয়! তাহাকে দেহে গ্রহণের উপযুক্ত করিয়। ey | 
TVET এইভাবে জীর্ণ হয়-_ 
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(১ প্রথমে মূখে ও দত্তের সাহায্যে চবিত ও atata সহিত মিশ্রিত হয়; 

(২) creata অংশ atata সাহায্যে কতক জীর্ণ হইয়। পাকস্থলীতে পৌছায়; 

(৩) সেখানে গ্যাসিক রস নিঃসারিত হইয়া প্রোটিন জানীয় ate কতক জীণ 
হয় এবং পাকস্থলীর উত্তাপে স্রেহজাতীয় পদার্থ গলিত হয়। এইখানে প্রায় সফল 
খান্ত তরল হইয়া যায়; 

(৪) পাকস্থলী হইতে বাহির হইলেই পিত্ত ও প্যানক্রিয়াসের রস আবার প্রোটিন, 
CRSA ও স্মেহজাতীয় পদার্থ জীর্ণ করিতে থাকে ; 

(৫) তারপর ge অস্ত্রের রসে শর্কর1 জাতীয় ate জীর্ণ হইতে থাকে; 

(৬) ইহার পর এই সব নানা পাচক রস সংযুক্ত SS zy FS অস্ত্রের মধ্যে 
পেশীর আকুঞ্চনে ভালভাবে মিশ্রিত হইতে হইতে এবং ক্রমশঃ জীর্ণ হইতে হইতে 
অগ্রসর হইতে থাকে | 

এইরূপে পরিবর্তিত খাস্ধের রস ক্রম পাকস্থলী ও SEE TH TW কযাপিলায়ী 
দ্বারা গৃহীত হইয়া কতক অংশ যকৃতের মধ্য fem ইনফিরিয়র ভেনাকেভা। নামক বৃহৎ 
শিরায় গিয়া পড়ে এবং কতক অংশ 'ধোরাসিক etg নামক নলী দিয়া গলার মীচে 
সাধক্লেভিয়ান ভেন নামক শিরায় area সহিত মিলিভ হয়। তারপর ইহা efaa 
অরিকল, cot কেল, TAFA, এবং পরে বাম অরিকল ও বাম COM কেলে গিয়া ধমনী 
ও ক্যাপিলারি দিয়া সবশরীরে সঞ্চালিত হইয়া ষেহের চিন্থগুলির পুষ্ঠিসাধন করে। 

উপযুক্ত খাদ্য হইতে যে রস রক্তরূপে পরিণভ হয় তাহাতে শরীর পোষণের 
উপযোগী সকল রকম উপাদান বর্তমান থাকে । রক্ত সবন্মভম শিরার (ক্যাপিলারি ) 
সাহায্যে সেই সকল উপাদান দেহের মধ্যে কেরি করিয়া বেড়া়__দেহের ভ্বীবকোষ- 
গুলি তাহা হইতে আপন আপন পুষ্টির উপযোগী উপাদান গ্রহণ করিতে থাকে; 
কারণ সকল জীবকোষের প্রয়োজন একই নয়-__মাংসপেশী, ae অস্থি বিভিন্ন 
উপাদানে গঠিত। সাধারণতঃ খাদ্য হিসাবে যাহ। কিছু গ্রহণ করা হয়, তাহার 
স্মরভাগ রক্তে পরিণত হইয়া সবই শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধির কাজে লাগে । ভবে, বিশেষ 
ক্ষেত্রে, মাত্রাধিক্য ঘটিলে, ফখন কিছুতেই তাহাকে কান্ধে লাগাইভে পারা যায় হা 
( যেমন গুড় ব| চিনি খুব বেশি খাইলে ) তখন তাহার কতক অংশ HE হইভে বাহিয় 
হইয়া যায়। বাম ও দক্ষিণ কুক্ষিতে অবস্থিত যে দুইটি কিডনী আছে উহারাই ধনীর 
রক্ত হইতে এই সকল অনাবশ্তকীয় অংশ, প্রয়োজনের অভিরক্ত জল এবং refan 
ক্ষয়জনিত যে সকল পদার্থ রক্তে আসিয়া পড়ে ( ঘর্মকূপে এবং ফুসফুসে প্রশ্বাস ক্রিয়ার 
কলেও টিস্থগুলির ক্ষয়জনিত কতক দূষিত অংশ দূর হইয়া যায়) সে সকল বাহির করিয়া 


১৫৪ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন। ও jae] 


azal সরাধারের সাহায্যে শরীর হইতে নির্গত করিয়া! দেয় stow জীর্ণ হইবার 
পর যাহ। অবশিষ্ট থাকে q ষে সকল পদার্থ জীর্ণ হইবার সম্ভাবন! ন! থাকে তাহা EY 
অস্ত্র হইন্তে বৃহৎ অস্ত্রে আপিয়! মলব্পে পরিণত হয় এবং ক্রমশঃ দূষিত বীজাণুপূর্ণ 
হইতে থাকে | প্রতিদিন নিয়মিত মলত্যাগ না হইলে, অস্্গাত্রস্থ LE নলীগুলি এই 
বিষ ক্রমশঃ রক্তের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া স্বাস্থ্যের হানি ঘটায়। 
রক্তের কার্য ঃ উপরোক্ত আলোচন! হইতে বুঝ! গেল ষে ভুক্তদ্রব্য হইতে পাচক 
রপাধির ত্রিয়ায় ষে রস উৎপন্ন হয়, রক্ত সেই রসবিশেষ মাত্র। রক্তের এই রসের নাম 
ataa | অসংখ্য জীবকোষ ইহাতে ভাসিয়। বেড়াইতেছে। 
অণুবীক্ষণ যন্ত্রে হাদিগকে স্পষ্ট দেখ! যায়। এই জীব- 
কোবগুলি ছুই প্রকারের-_লোহিত ও শ্বেত। প্রথমোক্তগুলি সংখ্যায় খুব বেশি 
(প্রায় «** গুণ) ; ইহাতে হিমোয়োবিন নামক এক প্রকার পদার্থ আছে। এই 
হিমোমো বনের ধর্ম অক্সিজেন ও কার্বন ভাই-অল্সাইড আকর্ষণ করা। ইহারই সাহাষ্যে 
রক্তের লোহিত জীবকোযগুলি ARAA বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে, এবং সেই 
অক্সিজেন ক্যাপিলারির মধ্য fen টিহ্গুলিকে faa টিহগুলির ক্ষয় হইছে উৎপন্ন 
কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রতিগ্রহণ করে। শ্বেতবর্ণ ভীবকোষগুলি (ফ্যাগোনাইটিস্‌) 
দেহের রক্ষী বিশেষ তাহারা ষে-কোনও কারণে অনিষ্টকারী কোন জীবাণু দেহে প্রবিষ্ট 
হইলে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া ধ্বংশ করিয়! দেয়। 
শ্বেতকোষগুলি ষখন এইভাবে সমস্ত দুষিত জীবাণু ধ্বংস 
করিতে পারে তখন রোগের উপশম ও শান্তি হয়। কিন্ত জীবাণুগুলি প্রবল হইলে 
শ্বেতকোযগুলিকে বিষাক্ত করিয়! নিজেরাই জয়ী হয়। তাহার ফলে ক্রমশঃ রোগের: 
বৃদ্ধি হইতে থাকে। 
আর একটি কথা বিশেষ করিয়া মনে রাধা আবশ্তক। Vou হইতে উৎপন্ন 

যে রদ রক্তরূপে পরিণত হয় তাহ! সাধারণতঃ দেহপুষ্টির কারণ হইলেও, wats a 
“কোনও বিষাক্ত জিনিষ খাইয়া! ফেলিলে যকৃতের রসের সাহায্যে সব সময় তাহার সমস্ত 
বিষ নষ্ট হয় না। স্থতরাং সেই বিষ সাধারণভাবে রক্তচলাচলের দ্বার! হৃৎপিণ্ড, 
ales ও দেহের অনন্য যন্ত্র টিক্থগুলিকে আক্রমণ করিয়া নানা উপসর্গ এমন কি 
WD পর্যন্ত ঘটায়। কিড্‌নীদ্বয়ের মধ্য দিয়াও কতক বিষ বাহির হইয়! যায় বটে কিন্ত 
VRIE অনেক সময় লাগে। gay বিষ উদরস্থ হইলে wey সে বিষ নষ্ট করিয়! 
কলা বায় (বমি বা দান করাইয়| ব! অন্ত কোনও জিনিসের সাহায্যে বিষের ক্রিয়া 
নষ্ট করিয়া )__তাহাই প্রধান কর্তব্য | 


লোহিত কণিকার ate 


ক্কেভকণিকার কাজ 


xiz ১৫৫ 


বিশুদ্ধ বুক্তের আবশ্যকতা $ আমাদের দেহের মধ্যে জৈবিক ক্রিয়ার ফলে স্নায়ু 
মাংসপেশী প্রভৃতির অবিরত ক্ষয় ও পূরণ চলিতেছে । দৈহিক বা মানসিক পরিশ্রমের 
অনুপাতে ইহার মাত্রা ধিক্য বা হ্রাস হয়; কিন্তু মান্য বা যেকোনও জীব যতদিন 
ঝাচিয়। আছে ততদিন এই ক্ষয় পূরণ চলিবেই। এইজন্ত উপযুক্ত ate ও পানীয়ের 
প্রয়োজনীয়তা, কারণ তাহারই সারভাগ হইতে রক্তের উৎপত্তি এবং রক্ত হইতেই 
গ্রহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি! শৈশৰ ও যৌবনই দেহবৃদ্ধির সময় । এই সময় পুষ্টিকর 
আহারের বেশি SSF হয়। প্রয়োজন যত ate পাইলে টিন্থগুলি ক্রমশঃ ক্ষীণ 
হইয়া শরীরকে AA করে ও জীবনীশক্তি হ্রাস হইয়| আসে । অন্যদিকে আবার 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনাবশ্তক খাস্ছে উদর পূর্ণ করিতে থাকিলে 'পাকস্থলী, IFS, 
কিভ্‌নী, aa প্রভৃতি ক্রমশঃ বিপর্যস্ত ও দুর্বল হুইয়া আমে! 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
স্বাস্থ্য 

বায়ুই জীবন। বায়ুর অভাবে জীবনক্রি়। একেবারে sa! জীবদেহে 
গ্রহণোপষোগী অক্সিজেনের পূর্ণ মাত্রা বিশুদ্ধ বায়ুতেই থাকে, সেইজন্য সর্ব! বিশুদ্ধ বায়ু 
গ্রহণ করা আবশ্যক । বায়ু-চলাচন রহিত ঘরে বা বদ্ধস্থানে ভীড়ের মধ্যে অনেকক্ষণ 
থাঁকিলে অর্থবা মাথা মুখ ঢাঁকিয় শয়ন করিলে, "অক্সিজেনের অভাবে এবং প্রশ্বাস 
বারুর দূষিত গ্যাস পুনরায় নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিয়া স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, এবং লোকে 
কত সময় অচৈতন্য হইয়া পড়ে, এমন কি মৃত্যুও ঘটে | 

বায়ু ও বায়ুর উপাদান £ বাহুর প্রধান উপাদান তিনটি ; যেমন, অক্সিজেন, 
নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস । ইহাছাড়। জলীয় বাষ্প, দুষিত 
ত্যামোনিয়! গ্যাস, এবং হিলিয়াম, নীয়ন, আর্গন, কৃপটন, জেনন প্রভৃতি 
গ্যাসও বায়ুর ভিতর আছে। অঞ্চন হিনাবে বাবুর ভিতর আবার কতকগুলি গ্যাস 
বর্তমান থাকে ; যেমন, সামান্ত পরিমাণে ওজোন ( সমুদ্রতারে ), wa ধূলিকণী, কার্বন 
মনে।-অক্মাইড, সালফিউরেটেড, হাইড্রোজেন ( কলকারখান। অঞ্চলে ) এবং মার্শ গ্যাস 
(শ্মশানে ও ভাগাঁড়ে ) | 

বিশুদ্ধ ৰাযুতে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাই-অল্লাইভের পরিমাণ যথাক্রমে 
agai ২১ (প্রায় ), ৭৯ ও 98 ভাগ। 


১৫৬ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রষী 


অক্সিজেন এত তীব্র ঘে উহার সহিত লাইট্রোজেন মিশ্রিত না থাকিলে 
জীবকুল ধ্বংস হইয়া যাইত। শুধু অক্সিজেন নিঃশ্বাস দিয়া টানা! we না, দম 
বন্ধ VIN আসে, এ কারণে প্রায় byes ইহার সহিত নাইট্রোজেন মিশ্রিত থাকে | 
প্রশ্বাস বায়ুতে অক্সিজেনের মাত্রা কমিয়া ষোল ভাগ ও কার্বন ভাই-অক্সাইডের মাত্রা এ 
বাড়িয়া প্রায় পাচভাগ হয়, কারণ রক্ত কিছু অক্সিজেন টানিয়। লয় ও কার্বন ভাই- 
অল্মাইড ত্যাগ করে। এই অতিরিক্ত কার্বন ডাই-অন্থাইভ ক্রমশঃ বায়ুতে ছড়াইয়৷ 
যায়। দিবাভাগে স্্যকিরণের প্রভাবে উদ্ভিদ ( তরুলতা ইত্যাদি ) ag হইস্ছে 
কার্বন ডাই-অক্সাইভ আকর্ষণ করিয়া নিজেদের দহ পোষণের জন্ত তাহা হইতে 
কার্বন রাখিয়া বহির্বায়ূতে অক্সিজেন ত্যাগ করে। এইভাবে বায়ুর উপাদানের সমত! 
রক্ষা হয়। কিন্তু রাত্রিতে উদ্ভিদ, সাধারণ ভ্বীৰের প্রশ্বান বায়ুর ety কার্বন ভাই- 
aaie ত্যাগ করে। স্থতরাং রাত্রিতে গাছপালার কাছে থাকিতে নাই 
বলিয়া যে কথা৷ আছে তাহা কুসংস্কার নয়! 
TLS শতকরা দশ ভাগের কম অক্সিজেন হইলে শ্বাসকষ্ট এবং শতকর! তিন ভাগ 

কার্বন ডাই-অক্সাইড হইলে দেহের বিশেষ অনিষ্ট হয়। অন্তদিকে আবার শতকরা ২৩ 
ভাগের বেশী অক্সিজেনও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর | 

৷ দুষিত বায়ুঃ বায়ুর ভিতর গ্যাপীয় পদার্থ ছাড়া ভাসমান ধুলিকণা, নাঁনা- 
প্রকার রোগজীবাণু এবং গলিত বৃক্ষলত! বা মৃতদেহ হইতে উৎপন্ন 
দুষিত আযামোনিয়া গ্যাস, ধূলির সহিত মিশ্রিত ধাতব পদ্ধার্থ ইত্যাদি etfe- 
নিয়ত বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইতেছে। Sage, হাম, বসন্ত প্রভৃতি রোগের 
ভাইরাস বায়ুতে মিশিয়া বায়ু দ্বারাই আবার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ইহা ছাড়৷ 
wen, নিমোনিয়া, ডিপথেরিস্তা রোগের জীবাণু দ্বারা বায়ু দূষিত হয়। বাসগৃছে 
পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো-বাতাস প্রবেশ করিতে না পাঁরিলে এবং সেই গৃহে দি 
বহুলোকের বাস হয় তাহা হইলে মনুযাদেহের নিংশ্বাপ-নিঃসভ কার্বন ডাই-অক্লাইভ ও 
MAFIA গৃহের বায়ুকে দূষিত ও অস্বস্তিকর করিয়া তোলে। স্বাস্থ্যের পক্ষে 
কার্বন ডাই-অক্মাইভ ও জলীয় বাষ্প ক্ষতিকর | 

ACS কার্বন ডাই-অন্মাইডের পরিমাণ সাধারণতঃ শতকরা -oo ভাগ, কিন্তু নিঃশ্বাস 
THES ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৪:৫ ভাগে দাড়ায়। কন্ধবরে বাছুর কার্বনের ভাগ 
বাড়িতে থাকে আর অক্ষিজেনের ভাগ কমিতে থাকে। 
স্থতরাং প্রতিদ্ধিন গৃহের বাহিরে কিছুক্ষণ খোলা হাওয়া 
থাকিতে পারিলে স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল হয়। মুক্ত ty সেবনে শরীরের ক্লান্তি দূর হয়, 


সুক্তবাযু সেবনের উপকারিতা 


স্বাস্থ্য ১৫৭ 


€রাগ-গ্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং WAI AFO বজায় থাকে। স্বাস্থ্যের 
কথা fowl করিয়! বাসগৃহে এবং বিদ্যালয়ে মাথাপিছু নির্দিষ্ট ঘনফুট স্থান নির্ধারণ করা 
হয়। প্রতি ঘণ্টায় একজন মানুষের ৩০** দ্বনফুট বিশুদ্ধ ৰায়ুর প্রয়োজন হয়। 

বায়ু সঞ্চালন £ ৰায় একটি গ্যাসীয় পদ্ার্থ। ate উভাপ লাগিলেই উহ 
প্রসারিত হুয় এবং UH হইয়া উপরে Sa We এবং ওঁ স্থান শীতল এবং ভারী 
ৰাতাস আসিয়া পূৰ্ণ করে। ইহার ফলে পৃথিবীর উপরিভাগে সর্বত্র বাঁমু-টসাচস হইছে 
থাকে | বাধু-চলাঁচল না হইলে আমাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া ষায় এবং আমর! সব সময়ই 
একট! অস্বস্তিকর পরিবেশে সময় কাটাই | 

ৰাসগৃহের চতুদিকের দূষিত ৰায়ুকে তাড়৷ইয়। বিশুদ্ধ বায়ু আনয়নই বানু 

সঞ্চালনের প্রথান উন্দেষ্য ৷ সাৰারণত: দুইটি উপায়ে বারু-সঞ্চালন কার্যকরী কর! 
সম্ভব ; যেমন, প্রাকৃতিক উপায় ও কৃত্রিম উপায় | 

প্রাকৃতিক উপায়ে ৰায়ু-সঞ্চালন LiF, গাছপালা ও ঝড়নুষ্টি প্রভৃতি 
বারা বায়ু-সঞ্চালনের কাজ হইয়া বায়ুকে বিশুদ্ধ করিয়া তোলে। প্রখর সুর্যকিরণে 
রোগজীবাণু ধৰংস হুইয়া AI বাড়ীর sofor পচনশীল দ্রব্যাদি Z$- 
কিরণে oF হইয়া vis এবং বায়ুর দুর্গন্ধ দুর করিয়! বায়ুকে বিশুদ্ধ করিয়া 
তোলে। আবার সুর্বের উত্তাপে ভূ-পৃষ্টস্থ বায়ু হান্ধ। হইয়া উপরে উঠিয়। 
যায়, সেই স্থান শীতল ও বিশুদ্ধ ৰায়ু অধিকার FTA | 

গ্রাছপাল। দ্বারাও বায়ু নানাভাবে বিশুদ্ধ হইতেছে। বৃক্ষবহুল স্থানে বৃষ্টিপাত 
বেশি হয় বৃষ্টির জল বায়মধ্যস্থ ভাসমান qfar ও রোগজীবাণুগুলিকে ধৌত 
করিয়। বারুকে কিছু পরিমাণে বিশুদ্ধ করার সাহাধ্য করে। গাছপালা দিনের বেলায় 
সূর্যকিরণের সংস্পর্শে বায়ুর কার্বন টানিয়। লয় ও অক্সিজেন ছাড়িয়া দেয়; 
ফলে গাছপালাবহুন স্থানের বাহুতে অক্সিজেনের মাত্রা বেশি থাকে। বৃষ্টি যেমন 
age বিশুদ্ধ sata সাহায্য করে আবার ঝড়ের সময়ও হঠাৎ বায়ুর বেগ বাড়িয়। 
যাওয়ার ফলে অতি ক্রুত ঘরের দূষিত বানু বিতাড়িত ga নির্মল বায়ু ঘরের 
ভিতর প্রবেশ করে। ইহাকে পারফ্রেসন বলে | 

বার-বিশোধনের কাজটি সব সময় প্রকৃতির উপর নির্ভর করিলে চলে al | বাঁদগৃহের 
ব্যবস্থা না থাকিলে বাইরের বিশুদ্ধ বায়ু ঘরের দূষিত বায়ুকে তাড়াইয়! গৃহাভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিতে পারে না। উষ্ণ দূষিত বায়ু ঘর হইতে বাহির করিয় দিবার জন্য গৃহের 
উপরের দিকে ছিদ্রপধ অর্থাৎ ঘুলঘুলি ( ভেট্িলেটর ) রাখিতে হয়। আবার শীতল 
ও ভারী বানু প্রবেশের জন্ত নীচের দিকে রুজু রুজু দূরজা-জানালার vee) 


১৫৮ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিিচালন। ও গৃহ-শুক্রবা 


রাখিতে হয়। এইজন্ত একটি স্বাস্থ্যকর গৃহ নির্মাণের সময় যথোপযুক্ত দ্ররজা-জানালার 
বাবস্থ। রাখা দূরকার। শীতপ্রধান দেশে দর গরম রাখিবার জন্য গৃহে অগ্রিকুণ্ডের 
ayaa থাকে | অগ্রিকৃণ্ডের উপর চিমনীর ee রাখা হয়। চিমনীর ভিতর দিয়া? 
উত্তপ্ত দুষিত বায়ু ৰাহির হইয়া যায় এবং খোলা জানালা! দিয়া Stet 
নির্মল বায়ু ঘরের ভিতর প্রবেশ করে | অগ্নিকুণ্ড ছাড়াও ঘরের ভিতর চিমনীর 
areal রাখিলে ঘরের দুষিত Gy বায়ু বাহির হইয়! যায় এবং বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু অন্য 
পথে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। 

সাধারণ বাসগৃহে প্রাকৃতিক Getter বাহু বিশোধনের উপায়টি গ্রহণ করিছে M, 
কিন্তু শহরে বড় বড় বাড়ীতে বা অফিসে কৃত্রিম উপায়ে বান্-চলাচলের ব্যবস্থ। করিয়! 
লইতে হয়। যন্ত্রপাতির সাহায্যে অথবা বিশেষ কোন পদ্ধতির সাহায্যে 
'ৰায়ু-চলাঁচলের ব্যবস্থা করিয়া! লইতে হুয়। দুইটি as উপায়ে ae 
সঞ্চালনের ব্যবস্থা কর! হয়; (১) এক্সট্রাকশন পদ্ধতি (২) প্রপাঁলশীন পদ্ধতি। 
প্রথম পদ্ধতি অনুলারে ঘরের ভিতর বৈদ্যুতিক পাখার সাহায্যে দুষিত বায়ুকে 
বিতাড়িত করিয়। বিশুদ্ধ বায়ু সানএনের ব্যবস্থা, করা যায়। দ্বিতীয় পদ্ধতি হইতেছে 
বায়ু-নিয়মন ( এয়ার কণ্ডিশনিং); sige বিশোধিত করার পর প্রয়োজন যত 
শীতল বা! উষ্ণ করা হয়। আবহাওয়াকে atata করিবার জন্য সিনেমা, বিয়েটার 
হলে এবং ধনী পরিবারে বারু-নিরমনের ব্যবস্থা খুব গ্রচলি্ভ। তবে ইহ। স্বাস্থ্যের 
“উপকারের পরিবর্তে ক্ষতিসাধনই বেশি করে। 

জল (Water) 

GAS জীবন। এই চল্তি কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিতে হইলে ৰলিতে হুয় 
বায়ুর মত জলও আমাদের জীবন ধারণের পক্ষে অপরিহার্য । জলের তিনটি রূপ 
সপন তরল, কঠিন ও ৰাষ্পীয় । জল ফুটির। বান্পীতৃত হইয়া 

উপরে উঠিয়া! বায়ুর সহিত fife হয়। বিশুদ্ধ জল . . 
স্বাদহীন, গন্ধহীন ও বর্ণহীন। জলের কোন আকার নাই। 

জল একটি যৌগিক পদার্থ | ছুই ভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেনের সংযোগে 
জলের উপাদান রূলায়ানাগারে জল তৈরী করা হয়। 

দুইটি উপায়ে আমরা জল পাই- প্রারুতিক ও কৃত্রম। 

(১) প্রান্কৃতিক জল £ (ক) সমুদ্রজল, (খ) নদী, খাল, বিল, ভ্রু 


জলের উন প্রভৃতির জল, (গ) বৃষ্টির জল, (ঘ) প্রঅবণের 
জল প্রভৃতি জলকে প্রাকৃতিক জন বলা হয়। 


wits ১৫৯ 


(ক) সমুদ্রজল £ gba তিন-চতুর্থাংখ দল। প্রকৃতপক্ষে সকল প্রকার ৰ 
জলের উৎস হইতেছে এই সমুদ্র zeta Bator maT জল বাসপীক্ৃত হই 
মেদের সৃষ্টি হয়; মেঘ হইতেই বৃষ্টির হয়। এই বৃষ্টির জলই ভূগর্তের wa সঞ্চিত 
থাকে। ' নদ্বীর জলের Bere এই সমত্র-দল। লমুক্রের জলে নানাপ্রকার ধাতৰ পদাথ 
থাকার জন্য Fe) পানের উপষোগী নহে। AACR জল লবণাক্ত, কারণ ইহার ভিতর 
পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি লবণ মিশিয়। আছে। ইহার ভিতর 
গপাভিয়াম ক্লোরাইড শতকরা ২ ৬ ভাগ। 

(খ) নদ্বীর জল £ বৃষ্টির জল এবং হিমবাষ্হর তূযার-গল| জল হইতেই নীর 
উৎপত্তি। নদী সাধারণতঃ পর্বত হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া নদীর খরশ্বোতে শিলা 
চুৰ্ণ বিচুৰ্ণ হইয়া সুক্ষ পলিমাটিতে পরিণত হয়। নদীর জলে পলিমাটি ভাসমান 
দূষিত পদার্থ হিসাবে মিশ্রিত থাকে। বৃষ্টির জল gy ধৌত করিয়া নদীর সহিত 
মিলিত হয় বলিয়! নদীর জলে রোগ-ৰীজাণুও থাকে। সেই কারণে বিশোধন না 
করিয়া এই জল পান করা উচিত নহে। . 

(গ) বৃষ্টির জল £ m, নদী প্রভৃতির জল acta কিরণে atge হইয়া অধিক 
উচ্চতায় উঠিলে শীতল Vea ধরাপৃষ্ঠে বৃষ্টিকপে পতিত হয় । ইহা একপ্রকার পাতন 
“প্রক্রিয়া, এই কারণেই বৃষ্টির জল কোন কিছুর মাধ্যমে পতিত না হইলে ইহা 
আংশিক ভাবে Rasi কিন্তু মাটিতে পড়িবার সময় বায়ুর খুলিকণা, কার্বন ডাই- 
অক্সাইড, নানাবিধ দ্ৰৰণীয় গ্যাস এবং নাই ট্রোজেনের অক্সাইড, আযামো- 
নিয়! প্রভৃতি ইহাতে adgs হয়। ফলে ইহাকে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ জল বলা 
যায় না। 

(ঘ) প্রঅবণের জল £ বৃষ্টির জল মাটিতে পড়িয়া ভূ-পৃষ্ঠের অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করে; এবং প্রবেস্ত স্তর ভেদ করিয়া Races স্বরে গিয়া স্থির হয়। প্রবেশ্ট স্তরের 
মধ্য দিয়া যাইবার সময় ইহা! পরিশ্রত হুইয়া যায়; few মৃত্তিকার লবণ 
TR কিছু পরিমাণে ইহাতে ales হইয়া ষায়। যেমন, যে স্থানে গ্রন্ধকের 
(Sulphur ) পরিমাণ অধিক, সেই স্থানে ইহার সহিত গন্ধক fies 
থাকে । ইহাকে খ'নজ জল বল! হয়। 

(২) কৃত্রিম জল £ যে জল মানুষকে পরিশ্রম করিয়া! অর্থাৎ মাটি খুঁডিয। 
' ভূগর্ভের তলদেশ হইতে সংগ্রহ করিতে হয় তাহাই হইতেছে কৃত্রিম জল। F, 
পুষ্ষরিণী, ag কৃত্রিম জলাশয় প্রভৃতির জলকে কৃত্রিম জন বল! হইয়া থাকে। 
ইহা সাধারণতঃ পানীয় হিসাবে এবং জলসেচের কার্যে TABS হয়। 


১৬০ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রযা 


গ্রামের জল দূষিত হওয়ার কারণ 
শহুরে জলের বরান্দ সীমিত । goak আমাদের মত গ্রীক্মপ্রধান অঞ্চলের অধি- 


ৰাসীদের অনেক সময় জলের অভাব ভোগ করিতে হয়। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
, জলের অপচয়ও হয়। গ্রামে ete পরিমাণে জলের সুবিধা থাক। সত্বেও জলই আৰার 
গ্রামবাসীদের বিপন্ন করিয়। তোলে। বিশ্তুদ্ধ্রলের অভাব অনেক সময় প্রকটভাবে দেখা 
দেয়, এই কারণে জলবাহিত ব্যাধির প্রাদুর্ভাব লাগিয়াই থাকে | অশিক্ষিত গ্রামবালীরা 
/ অজ্ঞতাবশতঃ একই পুকুরে বান মাজে, কাপড় কাচে, গরু-মহিষ স্নান করায়, রোগীর 
কাপড়, রোগীর বস্বা্দি ধৌত করে আবার এ জলই পানীয় হিসাবে ব্যবহার করে। 
পানীয় জল £ প্রাকৃতিক জলকে পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করিলে উহ! 
বিশুদ্ধ sfa ae উচিত; কেনন! ইহাতে নানী প্রকার লবণ, ধুলাবালি, 
রোগজীবৰাণু প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে । কিন্ত সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ জল স্বাদহীন ; আমরা 
একেবারে ন্বাদহীন জল পান করিতে পারি না । অক্সিজেন এবং প্রয়োজনীয় খনিজ 
লবণ ইহাতে দ্রবীভূত থাকিলে জল সুপেয় এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী হয়। জলকে 
পানীয় হিসাবে গ্রহণ করিতে হইলে ইহাকে অদ্রবণীয় দূষিত পদার্থ দূর করিয়া বিশেষ 
বিশেষ প্রণালীতে জীবাণুমুক্ত করিতে হয়। ইহার জন্য অল্প সময়ে প্রচুর জল 
পরিক্রত করা যায় এমন এক পরিশ্রাবণ-প্রণালী গ্র্যাভিটি ফিলট্রেখন পদ্ধতির 
আশ্রয় লওয়া হয়। j { i 
(ক) নদী, খাল, বিল প্রভৃতির ঘোল! জলে ফটকিরী দিয়] রাখিয় দিলে অদ্রবীভূত 
ময়লাগুলি শীঘ্রই খিতাইয়া পড়ে এবং উপরের জল পরিষ্কার হইয় যায়। কিন্তু ইহাতে 


«atu ১৬১ 
জীবাধু ধ্বংস হয় না। ইহাকে পরে কমপক্ষে ২০ মিনিট ফুটাইয়া লইলে এ 
জল জীবাণুমুক্ত হইতে পারে। গ্রামাঞ্চলে এইভাবেই জল পরিক্রুত করা হয়। 

(৭) ইহা! ব্যতীত গ্রামাঞ্চলে কলস-ফিল্টারের ব্যবহার দেখা যায়। ইছা গ্র্যাভিটি 
ফিলট্রেশন। এই পদ্ধতিতে পর পর চারিটি মাটির 
কলস সাজানো থাকে | সর্ব নিয়ের কলস ব্যতীত 
sate সকল কলসে একটি করিয়া fer থাকে । 
প্রথম কলসে অপরিস্রত জল, ছিতীয়টিতে থাকে 
কাঠ-কয়ল! এবং তৃতীয়টিতে থাকে বালি ও ছোট 
ছোট gfe | সর্বনিয় চতুর্থটিতে পরিক্রত জল সংগৃহীত 
হয়। প্রথম কলমের ছিত্রপথে জল দ্বিতীয় কলসে 
আসে । এখানে কাঠ-কয়ল! দ্বারা জুল প্রাথমিক ভাবে 
* পরিক্রত zal তৃতীয় কলসের বালি ও afer মধ্য 
দিয়া আসিবার সময় we ভাসমান কণাগুলি || || 
আটকাইয়। ঘায়। fee তখনও রোগজীবাণু থাকিতে কলস-ফিন্টার, 
পারে। ইহাকে ভীবাণুঘুক্ত করা হয় স্ফুটনের সাহায্যে | ১০৮ সেটিগ্রেড তাপমাত্রায়” 
প্রায় সকলপ্রকার রোগভীবাণু ধ্বংস হয়। এইভাবে স্বচ্ছ ও জীবাণুমুক্ত জল পানীয় 
হিসাবে গ্রহণ কর! যায় | 

(গ) ate tere ফিপ্টার বটল্‌ (Berkfeld Filter Bottle ) $ কলস-ফিন্টার 
ছাড়া বার্কফেন্ড ফিল্টার বটল্‌-এর সাহায্যে জল 
পরিক্রত কর! যায়। এই fetta বটলের ভিতর 
পোরোদিলেন বা চীনামাটির নল থাকে | এই নলে 
এতো BE TE ছিদ্র থাকে যে জলের দূষিত 
পদার্থগুলি এ জলে আটকাইয়া যায়। পরিক্রত জল 
নলের মুখে আসিয়া সঞ্চিত হইলে কল খুলিয়। লইয়া 
জল বাহির করিয়া লইতে হয়। এই প্রণালীতে জল 
শোধন কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ক্ষেত্রের 

atten ফিপ্টার বটল্‌ চাহিদা মিটাইতে পারে। 

(ঘ) শহরের পানীয় জল ? গ্রামের তুলনায় শহরের লোকসংখ্যা অনেক 
বেশি এবং নদী, পুষ্করিণীও খুব নিকটবর্তী থাকে না। সেই কারণে শহরের লোকদের 
ভন্ স্থানীয় পৌরসভাকেই জল সরবরাহ করিতে হয়; এবং পাইপের সাহায্যে বাড়ী 

গৃহ-বিজ্ঞান/১১ ( xi-xii ) 


১৬২ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রাধা 


বাড়ী জল পৌছাইয়া দিতে হয়। শহরের লোকসংখ্যা বেশি থাকাতে সেখানে অধিক 
পরিমাণে জল afters করিয়া সরবরাহ করিতে হয়। কলিকাতায় পানীয় জল 
সববরাহ করিবার দায়িত্ব কলিকাতা কর্পোরেশনের উপর। এই বিরাট নগরীর 
অগণিত লোকের জল সরবরাহ করা AVG SA নহে। গন্গাবক্ষ হইতে জল উঠাইয়া 
পলতায় উহাকে পরিক্রুত করা হুয়। এবং এখিয়ার মধ্যে সর্ববৃহৎ টাল! ট্যাঙ্কে 
উহা সঞ্চয় করিয়া পরে পাইপের সাহায্যে শহরের বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ 
করা হয়। 

ছুই পর্যায়ে এই জল পরিক্রত করা হয়। প্রথমতঃ, পাম্পের সাহাধ্যে নবী হইতে 
জল উঠাইয়| কতকগুলি বিরাট জলাধারে (Settling tank) সেই জল ata 
হয়। সেই জলাধারে জলের cate না৷ থাকায় eats ভাসমান ধৃলিকণাগুলি 
থিতাইয়া! পড়ে। প্রয়োজন হইলে GS ধিতাইবার্‌ os উহাতে ফটকিরি en. 
হইয়া থাকে | তার-জালের খাঁচায় ফটকিরির চার য়াখিয়া এই সকল জলাধার 
ডূবাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে জলের ময়লা Aa ধিতাইয়া যায়। ইহাদের নিকটে 
থাকে ফিপ্টার বেড সমন্বিত ট্যাঙ্ক এইগুলি ইটের তৈয়ারী বিরাট চতুষ্কোণ 
চৌবাচ্চা। এইগুলিতে পর পর কতকগুলি স্তর থাকে । সবোচ্চে থাকে মিহি বালির 
শুর, তাহার পর যোট। বালির স্তর, তাহার পর কাকর ও সর্বনিয্রে পাথরের afya স্তর 
থাকে। প্রতিটি স্তর কয়েক ফুট প্রশস্ত। প্রথম পাইপের মাধ্যমে সেটলিং ট্যাঙ্ক 
হইতে জল এই শুরগুলির উপর ফেলা হয়। পর পর সাজানো এই সকল পরিজ্রাবক 
স্তরের মধ্য দিয়া ষাইতে যাইতে 
জল পরিক্রত হইয়! যায়। কিন্তু 
রোগজীবাণু তখনও tfen 
যায়। এই রোগজীবাণুকে বিনষ্ট 
করিতে জীবাণুনাশক Say ব্যবহার 


করা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ 
ক্লোরিণ বা ওজোন গ্যান এই কার্ষে 
ব্যবহার কর! হয়। অতিবেগুনী 
রশ্মি প্রয়োগ করিলেও জীবাণু 
ধ্বংস হয়। 

চৌবাচ্চার মিহিবালির মাঝখানে একটা পলির স্তর পড়ে। জলের ময়লা ও 


জীবাণু এই স্তরে আটকাইয়া যায়। এই ন্ট এই স্তরকে ভাইটাল লেয়ার 
( Vital layer ) বলে। 


স্বাস্থ্য ১৬৩ 
কৃত্রিম উপায়ে গৃহে পানীয় জল সরবরাহ 


প্রাকৃতিক জলকেই বিশেষভাবে সংগ্রহ করিয়া মানুষ পানীয় হিনাৰে গ্রহণ করে। 
মানুষের চেষ্টায় এই যে জল প্রাপ্তির ব্যবস্থা ইহ! নান। প্রকারের হইয়। থাকে | 

কৃপ, পুঞ্ধরিণী প্রভৃতি হইতে সাধারণতঃ আমর! জল সংগ্রহ করি। FA নানা 
প্রকারের হয়; যেমন, TRO কুপ, গভীর SA, নলকুপ, আর্টেজীয় কুপ। 

অগভীর কূপের জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা৷ উচিত নহে। কাদার পরে 
বালির স্তর থেকে এই জল তোল! হয়। এখানে মৃত্তিকার 
উপরের ময়লা! জল চৌয়াইয়া৷ সব সময়ই কূপের জলের 
সহিত মিশিয়। যায়, এবং ও কূপের জলকে দূষিত করিয়া তোলে | 


দুষিত কূপ 


গভীর কৃপকে বদি স্বতন্্রীকরণের ব্যবস্থা, করা যায় ভাহা হইলে এ FA হইতে 
আমর! বিশুদ্ধ জল পাইতে পারি। প্রথমতঃ, কৃপটি যথেষ্ট গভীর হইতে হইবে, মৃত্তিকার 


“Sarge শুর ভেদ,করিয় আরও কিছুটা! নীচের স্তর হইতে এই জল বাহির করা 


হইবে। অনেক সময় নির্মাণ-পদ্ধতি এবং ব্যবহারের ক্রুটি থাকার দরুণ এই জল দূষিত 
হয়। কৃপ ঘট! গভীর, নীচ থেকে ততটা পর্যন্ত ইটের গীথুনী fen ভিতরের 
দিকে সিমেন্টের পলস্তর1 করিয়া এমন ভাবে স্থুরক্ষিত কর! 
হইবে যাহাতে বাহিরের ময়লা জল চুয়াইয়৷ কৃপের জলে 
মিশিতে না পারে । ইহ! ছাড়! কূপের বাহিরের দিকটাতেও বেশ খানিকটা! জায়গা! 
সহ কংক্রীটের সাহায্যে বাধাইয়। দেওয়া প্রয়োজন । এই গোল বাধানে! জায়গার 


সংরক্ষিত কপ 


একপাশ ঢালু থাকিবে এবং একটি নর্দমার ব্যবস্থা রাখা দরকার। কৃপের উপরে একটি 
চালের ব্যবস্থা, থাকিলে গাছের পাতা ও পাখীর বিষ্ঠা প্রভৃতি পড়িয়া কূপের জল দূষিত 
হইতে পারে না। এই কূপের জল তুলিবার জন্য কপিকল» দড়ি ও বালতির 


b 


১৬৪ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রষা 


প্রয়োজন। বালতি যাহাতে পরিফার থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । মাঝে 
মাঝে কৃপের জলে পটাস পারম্যাঙ্গানেট ফেলিলে জল ভাল থাকে | 

নলকুপ ( Tube-well ) $ সাধারণতঃ গভীরতার উপর নলকৃপের জল ভাল মন্দ 
নির্ভর করে। নলকূপ ১** ফিট হইতে seo ফিট পর্যন্ত গভীর হইলে পানীয়ের 
পক্ষে উপযুক্ত হয়। পাম্পের সাহায্যে ও জল তোল হয় । মাটির নীচে নলের সর্ব 
নিয় প্রান্তে অসংখ্য ছিদ্র ছিদ্র একটি তামার চোক্গ লাগানো থাকে | ইহা ছাকনীর 
কাজ করে। এইভাবে আমরা নলকৃপ হইতে পরিক্রত জল পাই। সাধারণ কৃপের 
মত AAT উপরিভাগের কিছু জায়গ! সিমেন্ট করিয়া দিতে হয়। শহর ও গ্রাম 
উভয় ক্ষেত্রেই নলকূপ পানীয় জলের অভাব মেটায় | কর্পোরেশন এবং মিউনিলি- 
প্যালিটির ব্যবস্থায় প্রতি বৎসর কলিকাতায় এবং ছোট ছোট শহরে বহু নলকূপ জন- 

সাধারণের জন্য স্থাপিত হইতেছে । ১৯৫৪ Qta 
bre জাতীয় জল সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসুচী ( National 
Water Supply and Sanitation Programme ) চালু হইয়াছে। প্রথম দুই 
পরিকল্পনায় ১:২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ১২৯ কোটি ৯৫ লক্ষ 
টাকা ব্যয় করা হইয়াছে | তবে সরকারী চেষ্টা জনসাধারণের সতর্কতা ও সহযোগিতা 
ছাড়া কখনই ফলপ্রস্থ হইতে পারে না| কারণ বিশুদ্ধ জলের ব্যবস্থা থাকার পরও 
Bal নানাভাবে দূষিত হয়। 

আর্টেজীয় কৃপ ? মাটির নীচের গভীর তলদেশ হইতে জল যাহাতে নিজের 
চাপেই বাহির হইয়া আসে এরূপ ব্যবস্থার কৃপকে আর্টেজীয় কৃপ wal মৃত্তিকার 
অপ্রবেশ্ত স্তরের মধ্যবর্তী প্রবেশ্ স্তরে যে জল সঞ্চিত থাকে তাহাই পাম্পের সাহায্য 
ব্যতীত এই কৃপ হইতে বাহির হইতে থাকে। পাম্প করার প্রয়োজন হয় না বলি! 
বিনা পরিশ্রমে এই কৃপ হইতে প্রচুর জল সংগ্রহ করা যায়। 

Asha £ গ্রাম অঞ্চলে পুক্করিণীর অভাব নাই, কিন্তু খুব কম পুক্ধরিণীই আছে 
যাহার জল পান করার পক্ষে যোগ্য । অজ্ঞতা হেতু গ্রামের পুকুরগুলি দূষিত হয়, 
যাহার ফলে জলবাহিত সংক্রামক ব্যাধি সেখানে মড়ক আকারে ছড়াইয়। পড়ে। 
পানীয় জল সরবরাহের জন্য পুকুরকে সংরক্ষণ করিয়া, রাখিতে হয়। এই পুকুরের 
Roo গজের ভিতর যাহাতে কোনও লোকালয়, হাট-বাজার, গোরস্থান, কাচা নালা- 
ara প্রভৃতি না থাকে তাহার প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়। পুকুরের চারিপাশে যেন বড় বড় 
hee পতি গাছ না থাকে। পুকুরের চারিপাশ Sater থাকিবে এবং 


চওড়া সিঁড়ি থাকিবে। দেওয়াল ঘের! থাকিবে যাহাতে 
যে-কোনও মানুষ প্রবেশ করিয়া জল দূষিত করিতে না পারে। জল তোলার জন্ত 


শিশুর যতু ১৬৫ 


দড়ি-বালতি-ও কপিকলের সাহায্য নেওয়া উচিত। জল বিশুদ্ধ রাখার জন্য 
এই সব পুকুরে মাছ ছাড়া যাইতে পারে। পাড়ের মাটি যাহাতে ef জল দূষিত 


স্বতন্ত্রীকৃত পুদ্ধরিণী 


হইতে না পারে সেজন্য পাড়ে ঘাস লাগানো যায়। সর্বোপরি স্বতন্্রীকৃত পু্করিণীর 
জন্য একজন প্রহরী রাখার ব্যবস্থা করিলে ইহার উদ্দেশ্য খুবই TAAK হয়। 


বষ্ঠ অধ্যায় 
শিশুর a8 


মানব সম্প্রদায়ের কোনও কোনও জাতির ভিতর দেখা যায়, প্রতি একশত 
শিশুর ভিতর পঁচাত্তরটি শিশুরই এক বৎসর ব্যসের পূর্বেই মৃত্যু ঘটে, আবার 
এমন অনেক জাতি আছে যাহাদের Peaga হার এত কম যে প্রতি একশত 
শিশুর ভিতর মাত্র পাঁচটি শিশু এক বৎসর বয়সের ভিতর মারা যায়। fre- 
মৃত্যুর হারের এতে! পার্থক্যের মূল কারণ উপযুক্ত যত্নের অভাব | ভারতবর্ষে শিশু- 
মৃত্যুর হার বেশি হওয়ার আর একটি প্রধান কারণ শিশুর জন্মের ঠিক অব্যবহিত পর 
পরিক্ষার পরিচ্ছন্নতীর অভাব। উহা ছাড়া বেশির ভাগ শিশু অপুষ্টজনিত রোগ 
ইসা জন্মগ্রহণ করে। মায়ের! অজ্ঞতা ও দীরিপ্র্যবশতঃ গর্ভকালীন অবস্থায় 
উপযুক্ত খান্ত গ্রহণ করে না। অনেক জননী আছেন শিশু-পালন সম্বন্ধে অনেক তথ্য 
জান! সত্বেও কি ভাবে শিশুকে যত্ব সহকারে প্রতিপালন করিতে হয় সে সম্বন্ধে 
তাহাদের কোনও অভিজ্ঞতা নাই । শিশু ভাষা দ্বার! কিছু প্রকাশ করিতে পারে না, 


১৬৬ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুস্রম! 


অতএব ভূমি হওয়ার পর হইতে প্রায় এক বংসর বয়স পর্যন্ত শিশু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 
অতিরিক্ত খান্ত গ্রহণ করে কিংবা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম খাদ্য গ্রহণ 
করে_এই সকল কারণে শিশু নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া অস্কুরেই aga পতিত 
wil শিশুর উপযুক্ত থাগ্ভ-ব্যবস্থা, A পরিকার পরিচ্ছন্নতা, কোষ্ঠ 
পরিষ্কার রাখা, মুক্তবায়ু সেবন, পৌশাক-পরিচ্ছ্ পরিকল্পনা প্রভৃতি প্রতিটি 
বিষয়ের প্রতি জননীর মম্যক জ্ঞান অর্জন করা sate আবশ্যক । শিশুই জাতির 
ভবিষ্যৎ, অতএব জাতির মেরুদণ্ড দৃঢ় করিতে হইলে শিশুর মানসিক ও শারীরিক 
TS গড়িয়া তোলাই প্রধান কাজ। 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
গুহে শিশুর স্থান 


মানব জীবনে গৃহের প্রভাব সর্বাধিক। কারণ মানব শিশুর মত পরনির্ভরশীল 
আর কেহ নয়। অন্যান্ত জীবজন্তু ও প্রাণী তাহার পিতামাতার উপর সামান্য কিছুদিন 
মাত্র নির্ভরশীল থাকে। কিন্তু মান্য বয়ঃপ্রাপ্ত ও উপার্জনক্ষম না হওয়া পর্যন্ত 
তাহাকে পিতামাতা! বা sate অভিভাবকের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হইতে 
হয়। পরিবারের আথিক অবস্থা, শিক্ষা-দীক্ষা, চালচলন, রীতিনীতি ও কাৰ্যকলাপ 
" তাই মান্যকে শৈশব হইতে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। অন্করণের দ্বারাই শিশু 
শিক্ষা লাভ করে। গৃহে পিতামাতা, ভাইভগিনী, অন্তান্য সদস্তদের কার্যকলাপ ও চাল- 
চলন যে যেমনটি দেখে তেমনটি শিখে, ফলে পরিবার মানব শিশুকে শুধু খান্ভ ও বন্ধ 
যোগায় না; তাহার মনে তাহার ভবিষ্যতের Fee বপণ করে। গৃহে শিশু 
যেমন খা্য-বস্তু, আশ্রয়, স্নেহ, TH ও শিক্ষ। পাইয়া পরনির্ভরশীল হইয়। উঠে, 
অন্ঠদিকে তেমনি মে আত্মত্যাগ করিবার, অপরের সহিত ভাগ করিয়া 
লইবার, অপরের সাহায্যে অগ্রসর হইবার গ্রারভিক শিক্ষাও লাভ করে। 
এইভাবে শিশুর মধ্যে সামাজিক, অর্থ নৈতিক এমনকি রাজনৈতিক ধারণাও 
অস্কুরিত হয়। গৃহের পরিবেশ যদি অসৎ ও কুৎসিত হয়, তবে ওঁ সকল পরিবেশে 
শিশুও অসৎ পথে চালিত হইয়া অস্বাভাবিক ভাবে গড়িয়া উঠিবে। আবার গৃহ- 
পরিবেশ তাহাদিগকে সৎ ও হুন্দর জীবনেই অভ্যস্ত করে ; মানুষের রুচি ও প্রবণতা 
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তাঁহার পরিবারের প্রভাবে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। এইভাবেই পারিবারিক 
পরিবেশে মানব চরিত্রের বনিয়াদ গড়িয়া উঠে। 


ধা 


J ia 


শুহে শিশুর পরিবেশ i 
ছোট একটি শিশু, তাহার যত্বের জন্য কাজের যেন আর অন্ত নাই। কেবল মাত্র 


জননী নয়, সমগ্র পরিবারটি যেন ব্যতিব্যস্ত হইয়া চঞ্চল হইয়! পড়ে শিশুর সুখ-স্থুবিধার 


চিন্তা ৷ শিশুর ভাষা নাই, কান্নার ভিতর দিয়া সে তাহার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, gR- 
অস্থৃবিধা প্রকাশ করে। বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণ মাতা কান্নার ধরন শুনিয়া শিশুর অভাব- 
আভিযোগের বার্তা উপলব্ধি করিতে পারে; পরক্ষণেই সুষ্ঠ ব্যবস্থার জন্য উদগ্রীব হইয়! 
পড়ে । কিন্তু এমন অনেক মাতা আছেন যাহার বুদ্ধিমত্তী ও বিচক্ষণতার অভাবে শিশুর 
গ্রয়োজন-অপ্রয়োজনের বিষয় তাহার নিকট অজ্ঞাত; এক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিচর্যার 
অভাবে শিশু স্বভাবতঃ রুগ্ন ও VTE হইয়! পড়িবে, ইহাতে আর আশ্চর্যের কি 
আছে? শিশুর খাদ্য, জান, পৌশীক-পরিচ্ছদ, খেলাধুলা, নিদ্রা, শিশুর 
চিত্তবিনৌদ্রন--এ সকল ব্যবস্থাই শিশুর গৃহের পরিবেশে মায়ের হাতেই 
সম্পন্ন হয়। , 
শিশুর খান্ত? শিশু তৃমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব হইতেই শিশুর দেহের পরিপোষণের 
অন্ত মায়ের aka উপযুক্ত পরিমাণে প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, লৌহ ও ভিটামিন জাতীয় 
ate থাকা প্রয়োজন। শিশু মাতৃজঠরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মায়ের খাদ্যের প্রতি 
বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্ঠক। শিশু জন্মগ্রহণ করিবার পর যতদিন তাহার দেহের 


১৬৮ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রযা 
পরিপোষণ মাতৃদুদ্ধের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়, ততদিন পর্যন্ত 
মায়ের acon প্রতি পূর্বাপেক্ষাও বেশী গুরুত্ব CHET উচিত। 
শিশু জন্মগ্রহণ কারবার পূর্বে মায়ের খাচ্ছে ২৫০০ 
ক্যালোরি থাকা প্রয়োজন । সেক্ষেত্রে শিশু জন্মাইবার 
পর মায়ের ace ক্যালোরি থাকা প্রয়োজন ৩০০০। Saati) মায়ের খাচ্ছে 
পূর্বাপেক্ষা প্রোটিন ও ক্যালসিয়ামের পরিমাণও বৃদ্ধি করিতে হয়। মা 
অন্থস্থ থাকিলে অথবা মাতৃত্তনে tite পরিমাণ দুধ না 
মি থাকিলে শিশুকে গৌ-দুগ্ধ অথবা বেৰী ফুডের উপর 
নির্ভর করিতে হয়। মাতৃ-দুগ্ধে শিশুর প্রয়োজন মত সমস্ত 
উপাদানই থাকে few গো-ইপ্ধ ফুটাইবার পর নি-ভিটাঁমিন একেবারে নষ্ট হইয়া 
ধায়) উহা ছাড়! লৌহের পরিমাণও গো-দুদ্ধে থাকে all স্থতরাং শিশু-বয়সে 
প্রতিদিন উহাকে কমলালেবুর রস খাওয়ানো! উচিত । শিশুর দাত উঠিবার পর প্রথম 
হইতেই তাহাকে গলা-ভাত, আলু সিদ্ধ, বিস্কুট, ডিমের PT এই সকল ates 
অভ্যস্ত করানো উচিত। দাত উঠিবার পর শিশুকে কলা,-ছুধে ভিজানো পাউরুটি, 
মাছ, সন্জীর জুন প্রভৃতি ato দেওয়া যাইতে 
পারে। একই শ্রেণীর খাদ্য শিশুকে অল 
ব্দল করিয়া দিলে শিশুর স্বাদের বৈচিত্র 
থাকিবে এবং খান্তের প্রতি শিশুর স্পৃহা 
জন্মাইবে। শিশুর এক মাস বয়স থেকেই 
দুধের ভিতর ২৩ ফোটা কডলিভার 
অয়েল মিশাইতে হয়| কডলিভার অয়েল 
ভিটামিন ‘ডি'-এর অভাব পূরণ করে। 
ভিটামিন “ভি'-এর অভাবে শিশুর afa- 
বিরতি রোগ agl কেবল মাত্র পুষ্টিকর 
` ata খাওয়াইলেই চলিবে ai; প্রত্যেক 
মায়ের শিশুর খানের সময় ও বারের প্রতি 
লক্ষ্য রাখিতে হয়। শিশুর আহারের সময় 
এ: পার হইয়া গেলেও যেমন ক্ষতিকর আবার 
পুষ্টির অভাবে রোগাক্রান্ত শিশু তেমনই শিশুর খাদ্য গ্রহণের পূর্বে আহার 
করানোও শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ অভ্যাস। শিশুর বয়স বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহার 


শিশু জন্মাইবার পূর্বে 
মায়ের «ta 


iil 


te 
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ataa পরিমাণ বৃদ্ধির প্রতিও মায়ের সতর্ক ge রাখ! আবস্তক। শিশু পালনেও 
আধিক অবস্থা লঙ্ঘন করা চলে না; Wea অবস্থাপন্ন পরিবারে যেখানে শিশুকে 
দুধ, কমলালেবু, ডিম, ছানা, কলা, PES প্রভৃতি ate ata শিশুর পুষ্টিসাধনের বাবা 
করিতেছে সেখানে মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে বিভিন্ন বায়-সন্কুলান করিয়া! শিশুর 
জন্ত যূলাবান খাদ্যের বাবস্থা কর! অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। সেই কারণে এই সকল 
ক্ষেত্রে কম মূল্যের পুষ্টিকর খাগ্ছের প্রতি আকৃষ্ট হইতে হয়। দুধের 
পরিমাণ যথোপযুক্ত দিতে না পাঁরিলে কয়েক বার দুধ fin মাঝে মাঝে afa, শঠি, 
সাবু প্রভৃতি জাল দিয়া দুধের ভিতর মিশাইয়া খাওয়ানো যায়। কমলালেবুর 
পরিবতে টমেটোর রস দেওয়া atal মটরশুঁটি, পালং, পেপে প্রভৃতি সিদ্ধ করিয়া 
লবণ মিশাইয়| উহার স্থপ শিশুকে খাইতে দেওয়া যায়, উহাতে ক্যালসিয়াম, 
ভিটামিন প্রভৃতির অভাব পূরণ হয়। ভাল সিদ্ধ করার পর উহার জল ও 
আলুসিদ্ধ সহ গল! ভাত নিয়মমত খাওয়াইতে পারলে শিশুর ক্যালোরির মাত্রা 
বজায় থাকে | তবে একটি কথা প্রত্যেক মায়ের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে শিশুর AT- 
রচনায় সর্বাপেক্ষা বেশী মনোযোগী হইতে হয়। সাধ্য মত শিশুর পুষ্টিকর 
qirga ব্যবস্থা রাখা SHS | 

শিশুর স্থানের যত্ন? শিশুর শরীর স্বাভাবিক ও ae থাকিলে প্রতিদিনই 
স্নান করানো উচিত। শিশুকে কখনই খোলা! জায়গায় সান করানো উচিত 


নয়। নাতিশীতোষ্ণ জলে শিশুকে ata করানো কর্তব্য। শিশুকে কখনই 


অতিরিক্ত Stel জলে বা গরম জলে BIA করাইবার অভ্যাস ভাল নয়। শীতের 
সময় মাঝে মাঝে শিশুকে স্নান ন! করাইয়া ভালভাবে সমস্ত শরীর স্পঞ্জ করিয়। দেওয়া 
উচিত। বেল! ১০টার পূর্বে শিশুকে স্থান করাইবার পক্ষে উপযুক্ত সময়। 
শীতকালে স্নানের পূর্বে শিশুকে JÁRTA করাইয়া লইলে খুব ভাল হয়। ARE দেহে 
ভাল সরিষার তৈল মাখাইয়া রৌন্রে শোওয়াইয়া রাখিতে পারিলে শিশুর রোগ- 
প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং অস্থিবিরূতি রোগ হইতে-পারে না1। স্থর্যকিরণের 
অতিবেগুনি রশ্মি শিশুর দেহে fe ভিটামিনের কাজ করে। শিশুকে 
স্নান করাইবার সময় প্রথমে মাথা ধোওয়াইয়া গামলার ভিতর বসাইয়া৷ তোয়ালে 
অথবা পুরাতন Aasta কাপড়ের টুকরার সাহায্যে স্নান করাইতে হয়। শিশুর দেহের 
কোনও uae অতিরিক্ত জোরে রগড়াইতে নাই । তোয়ালে অথবা নরম কাপড়ের 


সাহায্যে আলতোভাবে চাঁপিয়| জল মুছিয়া ফেলিতে হয়। স্নানের পর একটি পাতলা 
জাম! পরিধান করাইয়| শিশুকে বাহিরে আনিতে হয়। স্গানের পর খালি গায় রাখিলে 


১৯৯ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও gessa 


হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া যায়। মাঝে মাঝে শিশুকে সাবান জাখাইয়! স্বান করালে] চলে । 
স্বানের পর প্রতিদিন শিশুকে পাউডার মাখানো ভাল। বিশেষ করিয়া! ছেহের যে 
সমগ্র জায়গ! খাজ-কাট। নেই সকল স্থানে নিয়মিত পাউডার না ফিলে ঘামাচি, pa- 
কাশী প্রভৃতি হওয়ার সন্তাবনা দেখা ete | were ক্ষিপ্রতা ও নৈপুণ্যের সহিত 
শিশুর win কার্ষটি সম্পন্ন করিতে হয় । 


শিশুর পোশীক-পরিচ্ছদ £ সগ্মোজাত শিশু থেকে আরম্ভ করিস! ছুই তিন 
বংসর বয়স পর্যন্ত শিশুকে পোশাক-পরিচ্ছদ পরাইয়| দিতে হয়! শিশুর জামা নরম 
এ ডিলাঢাল! হওয়া দরকার । শিশুদের পক্ষে asin স্থতীর জাম! এবং শীতের 
দিনে পশমের জামা পরিধান করাইতে হয়। অন্ত কোনও তন্তু বা! কৃত্রিম রেশম শিশুকে 
পরিধান না করানোই ভাল | শিশুর জাম? খাহাতে অত্যন্ত সহজভাবে পরিধান করানো 
যায় সেইভাবে তৈরী করিতে হয়। অতিরিক্ত কীটছাট, লেস যুক্ত জাম! শিশুর 
os নির্বাচন করা উচিত aa) শিশুর জামায় কখনও বোতাম বা সেফটিপিন 
ব্যবহার করা উচিত নয় | শিশুর পোশাক এমন হইবে যাহাতে তাহার চামড়ায় 
ঘষা না লাগে, উহাতে চামড়া আরক্ত হইতে পারে। শিশুকে কখনই কলপযুত্ত 
ইস্ত্রি করা পোশাক ব্যবহার করাইতে নাই। | 

শিশুদের রং-এর প্রতি একটা স্বাভাবিক atts থাকে। অতএব শিশুর পোশাক 
উজ্জল রং-এর হইলে ভাল হুয়। এমন কোনও স্নান বা fares রং-এর পোশাক শিশুকে 
দেওয়া উচিত নয় যাহা শিশুর মনকে বিষণ করিয়। 
তোলে। শিশুর পোশাক-পরিজ্ছদ সব সময় সাবানের 
সাহায্যে কাচিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। শিশুর 
পোশাক qee: তাড়াতাড়ি ময়ল| হয়। qem 
পোশাক বারে বারে পরিবর্তন করিতে হয়। শিশুর 
জুতা পাঁরধানের বয়স হইলে উহাকে জুতা পরিধান 
করানো! একান্ত আবশ্যক ; তবে লক্ষ্য রাখিতে হয় 
জুতার দোষে যেন 'প-এর আকৃতি নষ্ট না 
হস্স। শিশুর পোশাক-পারিচ্ছদ শিশুর মানসিক বৃত্তি 
TREE হওয়ার যথেষ্ট সাহাধ্য করে। শিশু একটু বড় 
' হইলে উহার পরিচ্ছদ পরা ও খোলার ভিতরে 
নতের পোশাক পরিহিত শিশু. উহার আত্মবিশ্বীস জন্মে এবং alge site 
হয়। শিশুর ব্যক্তিগত পছন্দের উপর লক্ষ্য রাখিয়াঁও উহার পরিচ্ছদ পরিধান 


di 


we 


গৃহে শিশুর স্থান ১৭১ 


করানো উচিত | যে পোশাকে শিশুর মন আনন্দে ভরিয়। উঠে, ছে পোশাক্ক শিশুর 
Atte সরি করিতে পারে এবং হে পোশাক শিশুর আরামের ব্যাঘাত সি না 
afen উঠার মানসিক ও শারীরিক বৃত্তিগুলির বিকাশ জাতের সহায়ক 
হয় উছাই fens este উপযুক্ত পোশাক | 

শিশুর খেলাধুল|£ শিশুর দেহের পুরি বৃদ্ধির জন্য যেমন প্রয়োজন গানের, 
তেমনই আবার শারীরিক শক্তি ও পেশী গঠনের জন্য শিশুর নিয়মিত 
খেলার প্রয়োজন । শিশুর মানসিক গঠনের জন্যও খেলার গুরুত্ব কষ নয়। খেলার 
ভিতর fer শিশু বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে চেষ্টা করে। com 
শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের বিকাশ । cx শিশু খেলাধুলা করে না, কেবলই 
কাদে, সে শিশু কখনই Ve নয়। খেলাধুলার আনন্দের state গ্রহণ করিতে না 
পারিলে সে শিশুর চরিত্র দৃঢ় ও সবল হইতে পারে না এবং পরিণত বয়সে প্রকৃত 
মান্য হইয়া গড়িয়া Bice পারে at! দুই মাস বয়স থেকেই শিশু শুইয়া শুইয়া 
খেলা করিতে থাকে। Q সময় উহার দোল্নায় বা খাটের বিছানায় খেলন! বা রঙ্গীন 
বল কুলাইয়| দিলে দে উহা দেখিয়! মনের আনন্দে খেল! করে | বসিতে শেখার পূর্ব 
পর্যন্ত তাহাকে এই ভাবেই খেলনার ব্যবস্থা করিতে হয়। তবে লক্ষ্য রাখিতে হয় 
ঝোলানো জিনিস যাহাতে একদিকে না থাকে উহাতে শিশুর, দৃষ্টি একদিকেই নিবন্ধ 
থাকিবে; এইজন্ ও চোখ ট্যেরা| হইবার সম্ভাবনা থাকে। শিশুর হাতে কখনও 
বুনঝুনি দেওয়াউচিত নয়। উহা! শিশু মুখে 
দিতে পারে বা উহা দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত 
হইবার metami থাকে | শিশুর জন্য রকমারী 
খেলনার ব্যবস্থা রাখিতে হয়| তবে খেলনা 
ছার! শিশু যাহাতে রোগাক্রান্ত না হয় সে 
বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক হইতে হয়। গে 

শিশুর নিদ্রা 8 শিশুর frets প্রতি 


qaa fee 
মায়ের যথেষ্ট লক্ষ্য রাখ! প্রয়োজন ।সগ্যোজাত শিশু বেশির ভাগ সময়ই ঘুমাইয়।কাটায়, 


বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সন্ধে নিদ্রার পরিমাণও কমিয়া যায়। faa একটি উৎকৃষ্ট বিশ্রাম। 
শিশু শুইয়া শুইয়া অনবরত হাত-প] নাড়িয়া খেল! করে, তারপর সে পরিশ্রাত্ত হইয়া ' 
পড়ে! স্থতরাং এই ক্লান্তি দূর করার জন্য উহার feats প্রয়োজন। দৈনিক ১৬ 
ঘণ্টা ঘুষাইলে শিশুর শারীরিক ক্লান্তি দূর হওয়ার অবসর ঘটে । প্রতিবার খেলাধুলার 
পর শিশু ঘুমাইয়া পড়ে। শিশুর এই ঘুমের যাহাতে কোনও ব্যাঘাত সৃষ্ট না হয় 


১৭২ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন। ও গৃহ-শুশ্রযা 


মায়ের সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। ঘরে বেশি গোলমাল ও কথাবার্তা বা জোর 
কোনও আওয়াজ হইতে থাকিলে শিশুর Agi হয় ন1। অতএব ষে ঘরে শিশু শয়ন 
করে সেখানে শিশুর faata উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া, তুলিতে হয়। অন্ধকার, 
আলো-বাতাসহীন ঘরে কখনই শিশুর শয়নের ব্যবস্থা! করা উচিত নয় | 

নিদ্রার সময় ক্রমশঃ কমাইয়! 8 হইতে ৮ বৎসর বয়স্ক শিশুর ১২ ঘণ্ট। 
ঘুমানো উচিত। আমরা অনেক সময়ই লক্ষ্য করি শিশু খেলিতে খেলিতে, কথ! 
বলিতে বলিতে বা! মনোযোগ দিয়া কিছু দেখিতে দেখিতে ঘুমে pan পড়ে__শিশুর 
ঘুমের প্রয়োজনের তাগিদে ইহাই স্বাভাবিক। 


গৃহে শিশুর ay ও পরিচর্যায় পিতার ভূমিক! 


একেবারে শিশু অবস্থায় শিশুর সঙ্গী বলিতে আমরা একমাত্র মাতাকেই বুঝি | 
আমাদের সব সমাজে মায়েরাই নিজেদের জীবনের স্থখ-স্বাচ্ছন্্য ত্যাগ 
করিয়া শিশুর cratacy একান্তভাবে নিযুক্ত হইয়া থাকে। জীবনের 
প্রতিটি ages শিশু মায়ের সঙ্গ কামনা করে। পরিবারের ভাই, বোন, দিদি, দাদা 
অনেকের সঙ্গ শিশু লাভ করে কিন্তু মায়ের মত বড় সঙ্গী তাহার আর কেহই' হয় না। 
শিশুর জন্মের অনেক পূর্ব হইতে আরম করিয়া জন্মের পর অনেক দিন পর্যন্ত শিশুর 
জীবন মায়ের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। পিতা সেখানে অনেক 
দুরে? matats শিশুর নিকট পিতা সম্পূর্ণ অপরিচিত। ইহাই আমাদের চিরন্তন 
প্রথা হইয়া দাড়াইয়াছে। কিন্ত শিশুর জন্মের পর হইতেই পিতার সান্নিধ্য একান্ত- 
ভাবে প্রয়োজন | পিতা তাহার অবসর সময়ে শিশুর মাতাকে বিশ্রাম দেওয়ার ছলে 
শিশুর বোতল দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারে, শিশুর তোয়ালে বা কাথা পাশ্টাইয়্া 
দিতে পারে অথব| নিতান্তই কর্মহীন অবস্থায় শুধুমাত্র শিশুর কাছে বসিয়াও থাকিতে 
পারে। নেহাৎ ছোট্ট শিশুটির কাছে Merre কিছু কর্তব্য আছে এই বোধটুকু 
প্রত্যেক পিতার মনে উপলদ্ধি হওয়া উচিত। সদ্যোজাত শিশু থেকে আরম্ভ করিয়া 
কৈশোর বয়স পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপে পিতার সান্লিধ্যও শিশুর পক্ষে একান্ত 
acter | শিশুর নান! কাজের ভিতর পিতার সহিত পরিচিত হওয়ার . যোগে 
তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল লাভ করার সুযোগ ঘটে। পিতার 
চরিত্রের Yoel ও তেজস্থিতা শিশুর চরিত্রে প্রভাবান্িত হইয়া উহার 
চরিত্রও সবল ও তেজস্বী হইয়া উঠে। মায়ের মত শিশুর সর্বাঙ্গীণ যত্বের প্রশ্ন 
পিতার ক্ষেত্রে আসে না কিন্তু শিশু ক্রমখঃ বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে পিতা শিশুর অনেক 


শিশুর বৃদ্ধি ও ক্রমবিকাশের প্রাথমিক পর্যায় এবং শিশুর সাধারণ পরিচালনা ১৭৩ 


কাজের ভিতরই জড়িত থাকিতে পারে । ইহাতে মায়ের পরিশ্রমের লাঘব হয় অধিকন্ত 
পিতার সঙ্গ লাভে শিশু পিতাকে ভালবাসিতে শিখে, পিতার উপর তাহার অন্তরের 
শ্রদ্ধা আসে | পিতাকে সে নান! রকম প্রশ্ন করিয়। ব্যতিব্যস্ত করে এবং মনের কথা 
প্রকাশ করে। পিতার নিকট হইতে তাহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর MEMI 
পিতার প্রতি তাহার আস্থা জন্মে । শৈশব হইতে পিতৃসান্লিধ্য হইতে অনেক দূরে 
থাকিলে সন্তান ও পিতার সম্পর্ক খুব ভালভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে a | 
ভবিষ্যতে দেখ! যায় শিশু তাহার পিতার কড়া শাসনে তাহাকে ভয় করিয়াই চলে; 
অন্তরের আদান-প্রদান a থাকাতে তাহাকে ভালবাসিতে শিখে ai | 

“গৃহে মায়ের সঙ্গ লাভ করিয়া তাহার যত্বে ও স্নেহে যেমন শিশু বড় হইতে থাকে 
সেইরূপ পিতার সঙ্গও আংশিক ভাবে কিছুটা প্রয়োজন আছে সে বিষয়ে কোনও, 
সন্দেহের অবকাশ নাই | 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
শিশুর বৃদ্ধি ও ক্রমবিকাশের প্রাথমিক পর্যায় 


এবং শিশুর সাধারণ পরিচালন 


মানবশিশু সাধারণতঃ ৬1৭ পাঁউণ্ড ওজন লইয়া জন্মগ্রহণ করে। শিশুর 
দেহে জলীয় অংশ বেশি থাকাতে এক সপ্তাহের ভিতর এ ওজন কমিতে থাকে। 
ঠিক একটি চারাগাছের মত শিশুও দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, অবশ্য এজন্য গাছের 
যেমন উপযুক্ত রস ও সারের প্রয়োজন হয় মানবশিশুরও দিনে দিনে বৃদ্ধির জন্য চাই 
উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য । শিশু ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে হইতে ছয় মাস বয়সের সময় 
উহার ওজন জন্মের ওজন অপেক্ষ দ্বিগুণ বেশি হয় এবং উহা! এক বৎসর 
বয়সে জন্মের ওজনের তিনগুণ ওজন বৃদ্ধি পায় এবং লম্বার দিক থেকেও উচ্চতা 
প্রায় ২৮ ইঞ্চির মতো হয়। শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগী হইবার জন্য প্রতি 
সপ্তাহে ওজন যন্ত্রের সাহায্যে শিশুর ওজন সঠিক ভাবে লইয়! লিখিয়। রাখিতে হয়। 

জন্মাইবার সময় শিশুর মুখে কোনও দাত দেখ! যায় ALL মাতৃগর্ভে থাকা- 
কালীন অবস্থাতেই শিশুর দাঁত গঠন হয় কিন্তু মাড়ির নীচে লুক্কায়িত অবস্থায় থাকে 
afan বাহির হইতে উহ! দেখ! যায় না| জন্মের ৬।৭ মাস বয়সে দুইটি দুধে দাঁত 
প্রথমে উঠে। আড়াই বৎসর বয়সের ভিতর শিশুর প্রাথমিক দীতগুলি সবই উঠিয়া 
যায়। শিশুর tts উঠিতে খুৰ বেশি দেরী হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ 


roe উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শশ্যা 


লইতে হয়। ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন-সি যুক্ত ata শিশুর দাত qe রাখার 
এবং সময় মত এ দাত বাহির হুইবার সাহায্য করে। শিশুর বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের 
i ভিতর wata উপাদানের সহিত ক্যালসিয়াম ও 
ভিটামিন-সি থাকা! একান্ত প্রয়োজন। শিশুর ৭ 
বৎসর হইতে ৮ বৎসরের ভিতর সমস্ত প্রাথমিক 
ধাতগুলি পড়িয়া আবার নতুন স্থায়ী ধাঁতগুলি 
উঠিতে ধাকে। 
শিশুর প্রথম দাত উঠিবার সময় শিশুর ate 
শক্ত হুইয়া যায়, উহার ফলে কিছু কামড়াইবার জন্য 
সে ধাহা কাছে পায় তাহাই চিবাইতে চায়। শিশুর 
মুখে হাত দিলে তখনই সে আঙ্গুল কামড়াইতে 
থাকে। শিশুকে এই সময় শক্ত জিনিস চিবাইয়! খাইতে দিতে হয়। এই সময় 
কেবল তরল খাদ্যের উপর রাখিলে শিশুর স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া! যায়। 
শিশুর কয়েকটি রাত উঠিতে থাকিলেই মায়ের কর্তব্য শিশুর toei আস্তে 
আস্তে ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া ফেল! 3 মাস হইতে ৪ মাস বয়স পর্যন্ত শিশু 
নিজে বুঝিয়া কিছুই করিতে পারে না। দুখ fen নানা রকঘ স্থরে আওয়াজ করে 
আর কেহ মুখের দ্বিকে তাকাইয়। হাসিলে শিশুও হাসে। ৪ মাসের পর হুইতে 
নিজের আয়ত্তে কিছু কিছু কাজ করিতে শিখে । কোনও জিনিস পাইলে 
হাতের মুঠোয় ধরিতে চাহে এবং কোনও কাজে সাফল্য লাভ করিতে পারিলে 
তৃপ্তি লাভ করে। দাড় অনেকটা শক্ত হয়। খাড়া অবস্থায় কোলে কর! ষায়। 
৩৭ মাস বয়সে কোনও অবলম্বন ছাড়াই অনেক সময় শিশু বসিতে পারে। চেনা, 
অচেনা লোক বুঝিতে পারে এই বয়সে। মুখের অভিব্যক্তি ছারা অচেনা লোকের 
প্রতি fray states বুঝাইয়! দেয়। ১০ মাস বয়সের ভিতর শিশু দ্রাড়াইতে 
শিখিয়া ১ বৎসর বয়সে হাঁটিতে পারে, আধার কেহ কেহ ইহা অপেক্ষা বেশি 
সময় নেয়। শিশু হাটিতে শিখিলে যনে খুব আনন্দ পায়। উহাকে উৎসাহিত 
করিবার জন্তু এবং আরও যাহাতে দ্রুত এই কাজ করিতে পারে সেইজন্য দিনের 
ভিতর কিছু সমর তাহাকে খেলাচ্ছলে হাটানো অভ্যাস করাইতে হয়। শিশুর ভিতর : 
কোনও অভাব-জনিত রোগ থাকিলে ঠাটিতে বিলম্ব aa | এ ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ 
নেওয়া প্রয়োজন। প্রতি মাসে শিশু নৃতন কিছু আয়ত করিতে চেষ্টা করে। তাহার 
এই চেষ্টায় শরীরে ক্ষ হয়, এইজ শিশুকে যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর ate দিতে হয়! 


শিশুর বৃদ্ধি ও ক্রমবিকাণের প্রাথমিক পর্যায় এবং শিশুর সাধারণ পরিচালনা ১৭৫ 


হাটিতে শেখার পর att ৩২ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশু খুবই লাফালাফি ও ছুটাছুটি 
করিয়! বেড়ায়। 

জন্মের পর হইতেই কিছুদিনের ভিতর বানের লক্ষ্য রাখিতে হয় শিশুর দৃষ্টিশক্তি 
ও শ্রবণশক্তি স্বাভাবিক আছে কিন|। জন্মের পর কয়েকদিন প্রায় সব সময়ই 
শিশু চোখ বন্ধ করিয়! থাকে, চোখ মেলিয়! তাকাইবার শক্তি থাকে না; এই সময় 
তাহার দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ থাকে । কয়েক সপ্তাহ বা এক যাসের ভিতর সে চোখ 
যেলিয়া ভালভাবে তাকায় এবং ক্রমশঃ সে চোখ ঘুরাইয। তাকাইতে থাকে । জন্মের 
sle দিন পরেই শিশুর শ্রবণ-শক্তি প্রথর হয়, সামান্ত একটু আওয়াজ বা জোরে wej- 
স্বাতী শিশু হঠাৎ চমকাইয়া উঠে! এই লক্ষণগ্লি প্রকাশ না পাইলেই শিশুকে 
চিকিৎসকের অধীনে রাখিতে হয়। 


চিকিৎসকের পরীক্ষাধীন শিশু 
৬৭ মাস বয়সে শিশু কতকগুলি শব্দ মৃখ দিয়া বাহির করে মাত্র; vise মাস 
বয়সে শিশু বাবা, মামা, কাকা প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করে। যে-সব শিশু 
দেরীতে শব্দ উচ্চারণ করিতে শিখে তাহারা এক বৎসর বয়সের ভিতর শিখিয়! লয়, 
কিন্তু এক বৎসরের শিশু কোনও শব্দ উচ্চারণ করিতে না পারিলে বোঝ! যাইবে 
তাহার জিহবা বা! স্বরধস্ত্রের কোনও গোলমাল আছে। এক্ষেত্রে দেরী না করিয়া 


অবিলম্বে বিশেষজ্ঞের নির্দেশে চিকিৎসা করাইতে হয়। 


একটি qe শিশুর স্বাভাবিকভাবে টৈহিক বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং এই দৈহিক বৃদ্ধির 


সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী ও অন্ত প্রভৃতি দৈহিক যন্তগুলিও বৃদ্ধি পায়। 


দৈহিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বুতিগুলিরও বিকাশ ঘটে। চিন্তাশক্তি, FaH- 


১৭৬ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রষ। 


শক্তি, স্মৃতিশক্তি, বিচারক্ষমতা সকলই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। শিশুর এ সকল 
মনোভাব ঠিকভাবে চালন। করিতে না পারিলে অনেক সময়ই শিশু কন্পনাবিলাসী 
ও ভাবপ্রবণ হইয়। ওঠে। 
শিশু পরিচালনা ৫ শিশুই জাতির মেরুদণ্ড। শিশুর শিক্ষা্দীক্ষ] শুরু হয় 
শৈশবেই। শিশুকে সঠিকভাবে পরিচালন। করিতে পারিলে ভবিষ্যতে সে একটি 
আদর্শ নাগরিক হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে। স্থপরিচালনার দ্বার শিশুকে সমস্ত 
বিষয়ে অভ্যাস গঠন করানে। দরকার, একবার অভ্যস্ত হইয়া গেলে কোনও কিছু আয়ত্ত 
করিতে শিশুর পক্ষে কোনও agfa হয় না। শিশুকে ভাল ভাবে পরিচালন! করিতে 
ন! পারিলে বড় হইয়! শিশু এলোমেলে। ও ছন্নছাড়া জীবন যাপন করিতে শিখিবে | 
নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া শিশুকে যদি স্থপথে চালিত কর! 
যায় তবে উহার মানমিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য সুন্দর হইয়! উঠিবে। 
খাদ্য গ্রহণ £ জন্মের পর fea উপযুক্ত ata মাতৃদুগ্ধ | অতএব মাতা একদিকে 
যেমন পরিফার-পরিচ্ছন্ন থাকিবে অন্যদিকে আবার তাহার পুষ্টিকর খাদ্যও গ্রহণ 
কর! উচিত। শিশুর সুস্থতা ও পুষ্টি মায়ের উপরই নির্ভর করে। অনেক মায়ের 
খুব খারাপ অভ্যাস আছে। শিশু কা্দিলেই উহাকে ga খাওয়াইতে আরম্ভ FTA | যখন 
তখন এরূপ দুধ খাওয়াইবার ফলে শিশুর হজমের গোলমাল হয় এবং খাছ্য সম্বন্ধে 
শিশু নিয়ম বা অভ্যাঁন আয়ত্ত করিতে পারে না । মাতৃদুগ্ধ শিশুকে ৩ ঘণ্টা অন্তর 
সমস্ত দিনে রাত্রে ৬ ৰাঁর খাওয়াইবার অভ্যাস করিলে ভাল হয়। রাত্রি ১০টার পর 
শিশুকে দুধ খাওয়ানোর অভ্যাস খুব খারাপ। alse মাসে হঠাৎ মাতৃদুগ্ধ বন্ধ করিয়া 
অন্য খাদ্যে অভ্যস্ত করানে। উচিত নয়। MELAI বার কমাইয়! দিয়া 
আস্তে আস্তে উহার পরিবর্তে অন্য ATII ব্যবস্থার অভ্যাস করাইয়। 
লইতে হুয়। বদলী খান্ত ইচ্ছামত দিলে চলে না| শিশুর বয়স অনুযায়ী এবং 
শরীরের অবস্থা অনুযায়ী শিশুকে নানাবিধ খান্তে অভ্যস্ত করাইতে হয়। সাধারণতঃ 
শিশুকে গল| ভাত, আলুসিদ্ধ, ডালের জল, দুধে-ভিজানো। পাউরুটি, মাছ, বিভিন্ন 
AGIA ZA, কমল! ও টমেটোর রস, কলা, বিস্কুট, ছান। প্রভৃতি বিভিন্ন খাদ্য দুধের 
সঙ্গে সঙ্গে দিতে হয় | মাতৃছুপ্ধের অভাব ঘটিলে শিশুকে গরুর দুধ অথব। বাজারের বেৰী 
ফুড দেওয়া যায়, তবে শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষার দিক থেকে বোতল IAN ঝিনুক, 
বাটিতে খাওয়ানে। অনেক নিরাপদ । মাতৃদুগ্ধ সহজপীচ্য। স্থতরাং শিশুকে 
গরুর দুধ খাওয়াইতে হইলে দুধ ভালভাবে ফুটাইয়। সামান্য জল ও চিনি মিশাইয়। 
শিশুকে খাওয়াইতে হয়। জল না মিশাইলে গে-ছুগ্বের ক্যাসীন ately প্রোটিন 
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শিশু হজম করিতে পারে all tegi ল্যাক্টআ্যালবুমেন প্রোটিন 
সহজপাচ্য। 

_ শিশু একটু বড় হইলে যখন বিভিন্ন রকমের খান্তে অভ্যস্ত হয় তখন শিশুর খান্ত 
বিভিন্ন বাসনে সাজাইয়। শিশুর কাছে রাখিতে হয়। শিশুর ato গ্রহণ করিবার 
প্রয়োজনীয় AAAS স্বতন্ত্র হইলে ভাল হয়। সাজানে-গুছানে! পরিপাটি মত খাছ 
পরিবেশন করিলে শিশুর সৌন্দ্যান্তভৃতি সৃষ্টি হয়। ইহাতে শিশুর aoa প্রতি 
আকর্ষণ আসে | শিশুর বাসনপত্র ছোট ও হান্কা হওয়া উচিত | শিশু নিজেই খাদ্য 
গ্রহণ করিতে পারে এই স্থবিধার প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়া উহার খাদ্য পরিবেশনে 
সুব্যবস্থা করিতে হয় । নিজে নিজে কাজ 
করিবার স্থযোগে শিশু আত্মবিশ্বাসী 
ও আত্মনিভরশীল হইয়া উঠিবে। 
“যেখানে যখন যাহা পাইলাম তাহাই 
খাইলাম”-__-এই নীতি শিশুর মন থেকে 
একেবারেই বর্জন করাইতে হয়। হাত 


gai খাওয়ার অভ্যাস করিলে শিশু সব : 
সময়ই খাইবার পূর্বে এই নিয়মটি পালন শিশুর নিজে খান গ্রহণ 
করিবে। যেখানে সেখানে জল পান করার রীতিও খুব খারাপ । জল বহু 
রোগের জীবাণু বহন করে। matats শিশুকে ফুটন্ত ঠাণ্ডা জল, দুধ থাওয়াইবার 
মাঝে মাঝে খাওয়াইতে হয়। শিশু বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে জলের পরিমাণও বাড়াইতে 
হয়। জল পানের বিষয় মাতার লক্ষ্য রাখিতে হয়, শিশু যেন খেলিয়া আসিয়া ক্লান্ত 
শান্ত অবস্থায় জল পান না করে। প্রতিদিন নিয়মিত বিশুদ্ধ জল পান করিতে 
পারিলে শিশুর পরিপাক ক্রিয়া ভাল হয় এবং দেহের cae নিক্ষাশনের 
স্থুবিধা হয়। 

শিশুর farie fata মত Gree বিশ্রাম আর নাই। নিদ্রায় শরীরের গঠন 
ও ক্ষয় পূরণের কাজ হয়। লগ্যোজাত শিশু দৈনিক ১৬ ঘণ্টা ঘুমায়, এই নিদ্রার সময় 
কমিতে কমিতে ale বৎসরের একটি শিশুর দৈনিক ঘুমানো উচিত ১২ ঘণ্টা। ঘুমের 
অভাবে শিশুর শরীর রুগ্ন হইয়। পড়ে এবং মেজাজ খিটখিটে হইয়| যায়। দেহের 
কোনও কষ্ট থাকিলে শিশুর নিদ্রা হয় না। দৈনিক ঘুমাইবার জন্য একই সময় 
নির্দিষ্ট থাকা উচিত। ঘুমের নির্দিষ্ট সময় থাকিলে পরে আর ওঁ সময় শিশুকে ঘুম 

গৃহ-বিজ্ঞান/১২, ( xi-xii ) 


১৭৮ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা৷ ও gea 


পাড়াইবার জন্য বেগ পাইতে হয় না, আপনা থেকেই শিশু ঘুমাইয়। পড়ে । শিশু একটু 
বড় হইলেও কোনও কারণেই তাহাকে রাত জাগিতে দিতে হয় না। শৈশব 
হইতেই তাড়াতাড়ি Aaa করা এবং 
তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করা৷ এরূপ 
asna করানো উচিত। শিশুর 
শয়নভঙ্গীটি ষথাষথ হওয়া উচিত | বেশি 
সময় চিৎ হইয়া শয়ন করিলে শিশুর 
বিশেষ বিশেষ কয়েকটি অস্থির উপর চাপ 
পড়ে, সেইজন্য শিশুকে কাত BN শয়ন 
বাড়ন্ত শিশুর fari করিবার অভ্যাস ভাল, কিন্তু লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে এক কাতে বেশি সময় যাহাতে নিদ্রা না ষায়। ভান কাতে বেশি সময় 
শয়ন. করিলে ফুসফুসে ঢাপ পড়ে আবার বাম. কাতে বেশী সময় শয়ন করিলে 
হৃৎপিণ্ডের উপর চাপ পড়ে, oat কিছুক্ষণ পর পর ঘুস্ত অবস্থাতেই শিশুকে এক 
কাত হইতে আর এক কাতে ফিরাইয়া দিতে হয় | শয়ন-ঘরে যাহাতে আলো ৰাঁতীস 
প্রবেশ করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন | দরজা-জানাল। সব বন্ধ করিয়া যেন 
শোয়ার ব্যবস্থাটি করা নাহয়। একেবারে শিশুর কথা ছাড়িয়া দিলে সামান্ত বড় 
শিশুকে কখনই আলে! জালাইয়৷ ঘুযাইবার ব্যবস্থা! করা উচিত নয় । এই অভ্যাসে 
রাত্রে অন্ধকার বরে সে কখনই ঘুঙ্বাইতে পারিবে না | 
শিশুর মলমৃত্র ত্যাগ £ দেহের ক্লেদ নিঃনরণের জন্য শিশুকে মলমৃত্র 
ত্যাগ করানে। উচিত। শিশু জন্মিবার পর কয়েক মাস খুব ঘন ঘন প্রস্রাব করিয়। 
থাকে | শিশুর ate হইতেছে জলীয়পদার্থ। অতএব দেখা যায় শিশু যতবার খায়, খাওয়ার 
পর পরই ততবার সে ciate করে। এই কাজটি যদি অভ্যাস করাইয়া! লওয়! হয় 
তবে শিশুর ল্যেংটি জাম! ও বিছানাপত্র ভিজে না। অনেক সময় শিশু মার কোলেও 
প্রস্রাব করিয়া! দেয়। শিশুর দুই-তিন মাস বয়স হইলে ধরিক্। প্রস্রাব করাইৰার 
অভ্যাস ক্রাইতে পারিলে তখন আর শিশু বিছানায় এবং কোলে ciate করিবে a 
কখনও gai করা কাখা বাঁ তোয়ালে ভাল করিয়া! না ধুইয়| শিশুকে ব্যবহার 
করিতে দিতে হয় ন!। ইহাতে শিশুর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নত1 সম্বন্ধে ধারণ! জন্মিতে পারে 
না। মলত্যাগ করার ব্যাপারাষ্টও শিশুকে শৈশব হইতে অভ্যাস করাইয়। লইতে হয়। 
শিশু একেবারে ভোরে এবং বৈকালে মলত্যাগ করিলে উহার কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে 
ভূগিতে হয় না। শিশু একটু বড় হইলে অনেক সময় একবার মলত্যাগ করিলেই চলে, 
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সে ক্ষেত্রে ভোর বেলাই হইতেছে উৎকৃষ্ট সময়। প্রাতঃকৃত্য একবার অভ্যাস 
করিয়া নিলে শিশু প্রতিদিন ভোরে মলত্যাগ করিয়া, চোখ-মুখ ধুইয়া, 
দাঁত পরিষ্কার করিয়। নিজেই পরিক্ষীর-পরিচ্ছন্ন হইবে | 

শিশু বয়স হইতে কোষ্টকাঠিন্ত রোগে ভূগিলে কোনদিন সে স্থস্বাস্থ্য লাভ করিতে 
পারে না। মায়ের সতর্ক দৃষ্টিতে শিশুর মল-মৃত্র ত্যাগের স্ম-অভ্যাসটি 
অতি সহজেই আয়ত্ত SBN যায় । অনেক সময় দেখা! যায় শিশু যেখানে সেখানে 
এবং যখন তখন মলত্যাগ করে এবং রাত্রে বিছানায় প্রস্রাব করিয়া বিছানাকে gia- 
যুক্ত করিয়া তোলে । একটু বড় শিশুর পক্ষে এই অভ্যাঁসগুলি অত্যন্ত ঘ্বণাকর। 
মায়ের স্থুশিক্ষার অভাবেই শিশু স্থ-অভ্যাসগুলি গড়িয়! তুলিতে পারে T I 

শিশুর খেলা ও খেলার সাজ-সরঞ্জীম £ শিশুর জীবনে খেলা একটি 
অপরিহার্য বিষয়। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার কয়েক সপ্তাহ পরেই হাত-পা নাড়িয়া খেলিতে 


আত্ম-নির্ভরশীল ক্রীড়ারত শিশু 


থাকে। এই জন্য কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। ইহা! জন্মগত বৃত্তি । শিশুর 
কান্না থামাইবার জন্ত তাহাকে লোলা, চুষি কাঁঠি, ঝুনঝুনি প্রভৃতি দারা ভুলাইতে 
হয়। শিশু একটু বড় হইলে উহার খেলার জন্য নানাবিধ সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন 
zal বসিতে শিখিয়া সে নিজের খেলার সামগ্রী লইয়া আপন মনে খেলিতে থাকে। 


She উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা। ও গৃহ-শুশ্রষা 


কখনও ql খেলিতে খেলিতে কিছু খেলনা ভাঙ্গিয়া ফেলে, ছু ড়িয়া ফেলে, তবু নিজের 
খেলনার ভাগ অন্য কাহাকেও দিতে রাজী নয়। শিশুর এই স্তর পার হইয় গেলে 
উহার মনৌভাবেরও পরিবর্তন দেখা যায়। সে তখন খেলার সঙ্গী চায় এবং খেলার 
জিনিস সমস্ত অকপটে বাহির করিয়া স্দীদের সহিত মিলিয়া fafa খেল! করে, 
সঙ্গীদের উহার খেলনা দান করিতেও কার্পণ্য করে নী । এইরূপে ২৩ বৎসর বয়সে 
বালক-বালিকার খেলা বিভিন্ন হয়। মেয়ের! রান্নাৰাঁটি, পুতুল বিয়ে ইত্যাদি 
খেলে আর ছেলের! বাহিরের খেলার দিকে আকৃষ্ট হয়। ছেলে বা মেয়ে উভয়ের 
খেলার প্রতিই বিশেষ গুরুত্ব দিয়া উহাদের ঠিক পথে চালনা করিতে হয়। এই বয়স 
থেকেই শিশু সব থেকে খেলা ভালবাসে এবং খেলা নিয়াই বেশির ভাগ সময় কাটাইতে 
str) সকালে এবং বিকালে কিছু সময় নির্দিষ্ট করিয়া! বাধিয়া দিতে হয় এবং লক্ষ্য 
রাখিতে হয় খেলার জন্য যাহাতে জান, আহার ও নিদ্রার সময় পার হইয়। 
না যায় । বসিয়া বসিয়া খেল! ছাড়া মাঝে মাঝে শিশুকে শারীরিক ব্যায়ামের কাজ 
হয় এরূপ ছুটাছুটি খেলার কিছু ব্যবস্থা! রাখিতে হয়। প্রয়োজন হইলে শিশুর সঙ্গী হইয়া 
পিতামাতার উহাদের সহিত খেলিতে হয়। ছেলেদের এই সময় ট্রাইসাইকেল, 
ব্যাটবল প্রভৃতি খেলার সরঞ্জাম কিনিয়া দিলে ভাল হয়। মেয়েদের পুতুল বিয়ের 
খেলার জন্য ভাল পুতুল, খেলনার বাসনপত্র, পুতুলের পোশাক-পরিচ্ছদ, আসবাব 
ইত্যাদির ব্যবস্থা! করিতে হয়! খেলনা দ্বারা শিশু কোন প্রকার আঘাতপ্রাপ্ত 
al রোগাক্রান্ত ন! হয় সে বিষয়ে মায়ের সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক | শিশুর খেল। 
অনেক সময় উদ্দেশ্যযুলক হয়। কাজেই ছেলেদের বিভিন্ন খেলনার ভিতর কিছু গঠন- 
মূলক খেলনা থাকিলে শিশুর ঝোঁক অনুযায়ী উহাতে সে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে। 
ভবিষ্যতে যাহার! ইঞ্জিনীয়ারিং q পছন্দ করে তাহাদের শৈশবের খেলাধুলার 
ভিতর লক্ষ্য করা যায় কিছু ভাঙাগড়ার এবং গঠনমূলক কোন কার্ধে 
তাহাদের আকর্ষণ থাকে । এঁ দিকে cited) বাড়াইবার জন্য সেই অনুযায়ী 
খেলনাও শিশুকে দিতে হয়। মেয়ের! পুতুলের সংসারের ভিতর দিয়া 
ভৰিষ্যৎ জীবনের স্ুগৃহিণী হইবার ইঙ্গিত দিয়! নৈপুণ্য গঠন FTA | 
শিশুর জীবনে খেলার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে স্থতরাং থেল। স্থপরিচালনার জন্য যথেষ্ট 
বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হয়। 
শিশুর বয়স অনুযায়ী খেলনার আকৃতি ও গঠন হওয়া উচিত। শিশুর ব্যাট, বল, 
পুতুল, রান্নাবাটির সরঞ্জামাদি সবই শিশুর উপযোগী হওয়া দরকার ; তাহা না হইলে 
শিশুর নাড়াচাড়া করিতে অসুবিধা হইবে।' শিশু তাহার উপযুক্ত খেলনা পরিমাণ 


শিশুর বৃদ্ধি ও ক্রমবিকাশের প্রাথমিক পর্যায় এবং শিশুর সাধারণ পরিচালনা! ১৮১ 


মত না পাইলে fad হয় এবং খেলার প্রতি আকর্ষণ থাকে না এবং অনেক 
সময় দেখা যায় সে খেলিতে চায় না। ইহাতে শিশুর মানসিক ও শারীরিক দুর্বলতা 
দেখা দেয়। এই অবস্থায় শিশু বেশি দিন কাটাইলে উহার শরীর ও মনের গঠন 
ajeta হইতে পারে না। স্থৃতরাং উপযুক্ত খেলনার ব্যবস্থা করিয়া শিশুর 
খেলার cate বাড়ায়! তুলিতে হয়। তবে একথাও ঠিক শিশুকে পর্যাপ্ত 
পরিমাণে দামী দামী খেলনার ব্যবস্থা করিলে শিশু কেবলই নৃতন নূতন খেলনার বায়না 
করিবে। শিশু একবার বায়না ধরিলে সে বায়না এড়ানো বড়ই কঠিন ব্যাপার হইয়। 
ছাড়ায় সুতরাং আথিক ক্ষমতা থাকিলেও কখনই শিশুকে পর্যাপ্ত পরিমাণে 
দামী দামী খেলন। দিতে হয় Al! ইহা চরিত্র-গঠনেও ব্যাঘাত WB হয়। 
এখনকার দিনে একটা খেলনার দামও নেহাৎ কম নয়। ZAR আথিক সঙ্গতি না৷ 
থাকিলে মায়ের! পুরানো কাপড়ের টুকরা দিয়া রংএর সাহায্যে ভালো ভালো। পুতুল 
গড়িয়৷ দিতে পারে; পুতুলের জামী, কাপড়, বালিশ, বিছানা সমস্তই পুরাতন বা নৃতন 
কাপড়ের ছোট টুকরার সাহায্যে তৈরী হইতে পারে। আবার দেঁশলাইয়ের খোল দিয়। 
পুতুলের আসবাব হইতে পারে। অনেক সময় উৎসাহী ও কর্মঠ মায়েরা কার্ডবোর্ডে বা 
গীচবোর্ডের সাহায্যে শিশুদের খেলার বিভিন্ন সামগ্রী তৈরী করিয়া দেয়। শিশুর কাছে 
ইহার মূল্য অনেক, আবার খেলনার পিছনে পয়সা খরচেরও দরকার পড়ে all ছোট 
ছেলেদের বেলাতেও মা নানারকম বল তৈরী করিয়া দিতে পীরে । শিশুর জীবনে 
কতবার যে বল হারাইয়া ফেলে এবং ভাঙ্গে তাহ! হিসাব করিয়া শেষ করা যায় লা। 
সুতরাং শিশুর বল কেনার খরচও নেহাঁৎ কম নয়। কাগজ, পীচবোর্ড, রং প্রভৃতির 
সাহায্যে শিশুকে নানা প্রকার লুডো! ও অন্যান্য খেলনাও তৈরী করিয়া দেওয়া ata l 
হাতে তৈরী খেলনার আর একটি Bian আছে এই যে, শিশু নিজেই 
এগুলি তৈয়ারী করিবার জন্য প্রয়াসী হুইবে। এইভাবে শিশুকাল হইতে 
গঠনমূলক কাজের দিকে তাহার প্রবণতা দেখা দিবে | 


সপ্তম অধ্যায় 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


গৃহ-শুআঁধার মূল নীতি 


গৃহে রোগীর যত্ন? targas নানাবিধ ব্যবস্থা থাকা সব্বেও গৃহে 
রোগাক্রান্ত অবস্থা হইতে সব সময় এড়ানে। যায় না। রোগ কখনও গৃহে জানাইয়া: 
শুনাইয়। আমে না। গৃহে ছোট বড় নানারকম রোগ হইয়াই থাকে, এইজন্য বিব্রত 
হইয়া পড়িলে চলে ALL RIA TFET পূর্ব]হইতেই রোগ সম্বন্ধে সচেতন 
থাকে। স্থৃতরাং পরিবারের ছোট বড় যে-কোনও ব্যক্তি যখন রোগাক্রান্ত হয় গৃহকক্রাঁ 
পূর্ব হইতেই যদি রোগের প্রয়োজনীয় সাজদরগ্রামাদি গৃহে মজুত রাখে এবং অত্যন্ত 
ষত্বের সহিত সহৃদয়ত| ও আন্তরিকতার সহিত রোগীর সেবা করে তবে এই কাজটি 
খুব কষ্টকর বলিয়া মনে হইবে A | 

সেবা-শুশ্রাধার কাজ স্ত্রীলোকের! যেরূপ করিতে পারে, পুরুষেরা তেমন পারে A | 
এইজন্য সেবা-শুশ্রষার কাজটি একান্তভাবে গৃহকত্রীরই। স্বামীর সেবা, স্বশুর-শাশুড়ীর 
সেবা, ছেলেমেয়েদের BE, এই সকল দৈনন্দিন কাজের ভিতর দিয়াই তাহার সেবা 
করার মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠে। সেবাপরায়ণ! স্ত্রীলোক অপর কোনও গীড়িত ব্যক্তিকে 
অসহায় অবস্থায় দেখিলেই তাহার কোমল মন cal করার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে। 

শয্যাগত রোগীর নিকটে শুশযাকারিণী স্বীলোকের মত বন্ধু আর কেহই হয় না। 
তাহাদের ন্সেহ-মমতাপূর্ণ fa মুখখান। দেখিলেই age ব্যক্তি এক অনির্বচনীয় 
শান্তি ও ভরপায় তৃষ্থিলাভ করে। ইহাতে তাহার রোগ-যন্ত্রণ| অর্ধেক কমিয়া যায়। : 

রোগীর আরোগ্যলাভের জন্য দৈহিক ও মানসিক আরামের ব্যবস্থাই শুশ্রধার মূল 
উদ্দেশ্ব। যে-কোনও রোগীই হউক ন! কেন উহার পরিচর্যার মূল নীতি একই 
প্রকারের হয়; যেমন, রোগীর মাথা ধোওয়ানো, মুখ ধোওয়ানো, গা মোছানে। 'এবং 
রোগীর ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ব__-এই সকলই রোগীর প্রতি শুশীধাকারীর অবশ্য 
করণীয় কাজ। 

রোগীর মাথা ধোওয়ীনো £ যে রোগ দ্বারা আক্রান্ত হউক না কেন রোগীকে 
প্রতিদিন মাথা ধোওয়াইয় দিতে হয়। মাথা ধোওয়াইবার পূর্বে প্রয়োজনীয় জিনিস- 
গুলি__ছুইটি ছোট ছোট aata ব্লথের টুকরা, দুইটি তোয়ালে, একটি মগ, 
একটি বালতি এবং একটি গাঁমল। গুছাইয়া কাছে রাখিতে হয়। 


গৃহ-শুশ্রযার মূল নীতি ১৮৩ 


প্রথমতঃ, একটি রবার ক্লথ রোগীর পিঠ হইতে দাড় পর্যন্ত বিছানায় পাতিয়া দিতে 
হয়। রোগীর বিছানায় মাথার দিকে একটি ছোট বালিশ নীচের দিকে একটু হেলান 
অবস্থায় রাখিতে হয়, উহার উপর আর একটি রবার ক্লথ বালিশের উপর পাতিয়া 
ক্ৰমশঃ নীচের দিকে আনিয়। একটি গামলার ভিতর রাখিতে হয়। গামলাটি নীচে ন! 
রাখিয়া একটি টুলের উপর রাখিতে পারিলে ভাল হয়। এই বারে রোগীর ঘাড় 
হইতে আরম্ভ করিয়। গল! পর্যন্ত ঘুবাইয়া আলগাভাবে একটি তোয়ালে জড়াইয়া 
রাখিতে হয় যাহাতে মাথা ধোয়ার জলে ঘাড় ও পিঠ ভিজিয়| না ষায়। বালতি 
হইতে মগে করিয়া! রোগীর মাথায় জল ঢালিতে হয়। পূর্বেই রোগীর মাথাটি 
বালিশের উপর নীচের দিকে হেলান অবস্থায় রাখিতে হইবে। রোগীর ate 
ধোগুয়ার জল রবার ক্লথের ভিতর দিয়! গামলায় আসিয়া পড়িবে। ধোয়াইবার পর 
অতি ধীর হস্তে নৈপুণ্যের সহিত রোগীর মাথা মোছাইয়। দিতে হয় যাহাতে জল না 
থাকে। প্রয়োজনীয় তৈজস-পত্রাদি তুলিয়া! পুনরাম্ন যথাস্থানে রাখিতে হয়। বড় 
চুল হইলে সহজে চুল শুকাইবে না ; এক্ষেত্রে গরম জলের ব্যাগে চুল কিছুক্ষণ ছড়াইয়া 
শুকানো যাইতে পারে | তবে লক্ষ্য রাখিতে হয় মাথায় যেন গরম জলের ব্যাগের 
স্পর্শ না হয়। 

চুল ও মাথা পরিষ্কারের জন্ত মাঝে মাঝে সাৰান দেওয়া দরকার | রোগীর 
মাথায় সাবান দিতে হইলে উষ্ণ গরম জলের দরকার। মাথ! ধোওয়ার কাজটি শেষ 
হইলে চিরুনীর সাহায্যে রোগীর চুল বেশ করিয়। আচড়াইয়৷ দিতে হয়। রোগী পছন্দ 
করিলে মাঝে মাঝে চুলে ব্রাশ ব্যবহার করা ভাল। রোগীর মাথায় উকুন জন্মিলে 
উহা সত্বর নিল করা আবশ্তক। তরল প্যারাফিনের সহিত কার্বলিক 
আ্যাসিডের লোসন মিশাইয়া Sei চুলে ভাল করিয়া মাখিয়। একটি ৰড় 


 ত্ৰিকোণাকৃতি কাপড়ের টুকরার সাহায্যে মাথাটি ৪ ঘণ্টাখানেক বীধা 


থাকিলে উকুন মরিয়া যায় । এইবারে মাথা সাবান দিয়া N ফেলিতে হয়। 
রোগীর মাথা বারে বারে নিয়মমত আচড়াইলে আর সহজে উকুন হইতে পারে Al | 
রোগীর গা মৌছানো। £ যে সকল রোগী উঠিয়া বসিতে পারে না৷ তাহাদের 
শায়িত অবস্থায় গ! মোছাইয়। দিতে হয়। এই কাজটি দায় সারা না করিয়া অত্যন্ত 
ag সহকারে কর! উচিত। গ! মোছাইবার জন্য প্রথমে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ 
করিয়া দিতে হয়। দেহের উপর হইতে আরম্ভ করিয়া নীচ পর্যন্ত মুছিতে হয়। 
রোগীর গা মোছাইবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে গরম জল, একখানা রবার ক্লথ ও দুইখানি 
তোয়ালে প্রয়োজন। এছাড়া ভাঁজ করা একখান! কাপড়, ১টি বালতি, ১টি জগ ও ১টি 


১৮৪ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহু-পরিচালন! ও গৃহ-শুশ্রয 


মগ আবশ্যক | প্রথমে গরম জলে ১ খানি তোয়ালে ভিজ্াইয়| মুখখানা gion পরিদ্ধার 
করিয়া লইতে হয়। এই সময় কানের পিছন, ঘাড়, গল! সবই মৃছিতে হইবে । অপর 


তোয়ালে খান! ছারা শুকাইবার জন্ত মোছাইয়া দিতে হইবে। মুখ পরিষ্কার করার 
পর বগল, কুচকি, হাটুর নীচ প্রভৃতি স্থান প্রয়োজন হইলে সাবান দিয়া পরিষ্কার 
করিতে হুইবে | মোছাইবার তোয়ালের নোংরা ঠাণ্ডা জলের গামলায় ধুইয়া, মাঝে মাঝে 
পরিষ্কার করিয়া নিঙরাইয়! ফেলিতে হয়। দেহের সম্মুখ ভাগ পরিষ্কার হইবার পর 
কৌশলে রোগীকে পাশ ফিরাইয়া পিঠ হইতে আরম্ভ করিয়। সম্পূর্ণ পিছনের অংশ 
পরিষ্কার করিতে হয়। সম্পূর্ণ দেহটি পরিন্ধার করিবার পর রোগীর দেহে পাউডার 
'মাখাইয়া জামা পরাইয়া শরীর ভাজ-কর] কাপড়-খান! ছার! ঢাকিয়া দিতে হইবে। 
রোগীর দেহ আচ্ছাদন করিয়া দরজা-জানালাগুলি খুলিয়া দিতে ga | 
রোগীর মুখ ধোয়ানো £ aig নিয়মমত সকালবেলা রোগীর মুখ 
ধোওয়াইয়া দিতে হয়। মুখ ধোওয়াইবার সময় চোখ, মুখ, জিহবা, He সমস্তই 
পরিদ্ধার করিতে হয়। মুখ চোখ পরিষ্কার থাকিলে রোগী অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ 
করিবে। এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি-__উষ্ণ জল সহ কেটুলী, গামলা, দাত 
- মাজার পেষ্ট ও ব্রাশ, লিষ্টারিন লোসন ইত্যাদি পূর্বেই গুছাইয়! রাখিতে হইবে। 
প্রথমে রোগীর মুখে জল দিয়া কুলকুচা করিয়া ফেলিতে বল] হইবে। ইহার পর 
সামান্য পেষ্ট লাগাইয়া ব্রাশটি রোগীর হাতে দিতে হয়। রোগী বেশী দুর্বল হইলে এবং 
এই কাজে অক্ষম হইলে ব্রাশের সাহাষ্যে দাত মাজিতে পারিবে না। অতএব 
শুশ্রযাকারী আঙ্গুলে পরিষ্কার স্তাকড়ার টুকরা জড়াইয়া উহাতে পেষ্ট মাখাইয়া রোগীর 
দাত ও মাড়ি ঘষিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়! দিবে. জিভে ময়লা জমিলে উহা ও আস্তে 
ঘষিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। প্রয়োজন হইলে জিভ-ছোলা ব্যবহার করা হইবে। 


গৃহ-শুশ্বযার যূল নীতি ১৮৫ 


পরিষ্কার করার পর উষ্ণ গরম জলের সাহায্যে মুখ কুলকুচা করিয়া ফেলিতে হয়। 
রোগীর মুখের দুগ্ধ দূর করিবার ow লিষ্টারিলের লোসলে মুখ কুলকুচা করিতে 
দিতে হুয়। 

রোগীর পিঠের যত্ন? রোগীর পিঠের যত্বের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিলে 
সহজে বেড-সোর হইতে পারে ন! দীর্ঘদিন একভাবে গুইয়! থাকিতে থাকিতে রোগীর 
দেহের সমস্ত জায়গায় সমানভাবে রক্ত চলাচল করিতেপারে না, ফলে চামড়া রুক্ষ হইয়া 
যায়। দীর্ঘ দিন এই অবস্থা! হইলে বেড-স্বোোর ব! শয্যাক্ষত দেখ! দেয়। বেডসোর 
যাহাতে হইতে ন! পারে সেই জন্ত প্রথম farè শুশ্বযাকারীর সতর্ক হওয়া SITET | 
রোগীকে একই অবস্থায় বেশি সময় না রাখিয়া খুরাইয়। ফিরাইয়! দিতে হয়। দেহের 
কোনও ভাজের জায়গায় যাহাতে ময়লা ও ঘাম জমিতে ন! পারে 
সেইদ্বিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। i মোছাইবার সময় যাহাতে দেহে জল ন! থাকে 
cite পরিষ্কার করিয্না তোয়ালে দিয়া afen ফেলিতে হয়। পিঠে, হাটতে, 
কোমরে মাঝে মাঝে টেলকাম পাউডার লাগাইতে হয়। রোগীর বয়স ৪*-এর বেশি 
হইলে পিঠের চারিপাশে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মাঝে মাঝে স্পিরিট মালিশ 
করিতে হয় : কিন্ত একটা কথা স্মরণ রাখিতে হয় একবার শখ্যাক্ষত হইয়া! পর়িলে 
তখন আর স্পিরিট দেওয়া চলে ন1। 

শধ্যাক্ষত হইবার পূর্বে স্থানটি লাল হইয়া! ফুলিয়া৷ উঠে এবং স্থানটি গরম 
বোধ হয় ; তারপর ওখান হইতে অনেক সময় ছোট HEE উঠে। | ফুদ্ধুড়ি হইতে T- 
এ পরিণত হইলে রোগী wae at ভোগ করে। Aeta ঠাণ্ডা বা গরম 
কিছুই লাগাইতে পারে না। একবার ঘ হইয়া গেলে উহা সারানো! খুবই কষ্টকর। 
অনেক সময় রোগীকে বেভপ্যান ব্যবহার করাইবার ক্রটিতে পিছনে কোমরের 
নীচে বেড-মোর হইতে দেখা যায়। এইজন্য সতর্ক হওয়া উচিত | বেড-সোর যাহাতে 
না হয়-সেজন্ত দীর্ঘ শয্যাশায়ী রোগীকে নরম বিছানায় শোয়ান এবং ডাক্তারের পরামর্শ 
মত ক্যাষ্টর অয়েল অয়েপ্টমেণ্ট গায়ে লাগানো! যাইতে পারে। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


রোগীর সাধারণ ae 


একজন সুস্থ ব্যক্তি নিজস্ব কাজগুলি যেমন__স্সান করা, খাওয়া, মুখধোওয়া? 
TAG ত্যাগ করা, পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা ইত্যাদি সবই অন্যের সাহায্য 
ব্যতীত tian লয়। কিন্তু অসুস্থ ব্যক্তির উহার সামান্ত কাজও নিজের করার ক্ষমতা 
থাকে al) সম্পূর্ণ অসহায় হইয়| সে পরনির্ভর-শীল হয়। তাই অন্তরের ভালবাস! ও 
কর্মনৈপুণ্যের মাধ্যমে একটি আদর্শ শুশ্রষাকারী রোগীর কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন 
করে। গতানুগতিক কাজ ছাড়াও আরও কতকগুলি সহজ অথচ দায়িত্পূর্ণ কাজ 
শুশ্রধাকারী হিসাবে বাঁড়ির গৃহকর্রীর করিতে হয়। রোগীর গা স্পঞ্জ করানো, দেহের 
তাপ Hex এবং উহ! চার্টের আকারে fafa রাখা, বেডপ্যান দেওয়া, “i 
পরিবর্তন করা, ato পরিবেশন করা এবং রোগীকে ঠিকমত Seq দেওয়া, এমন কি 
রোগীর জন্য উপযুক্ত একটি কক্ষ নির্বাচন করা এ সকলই শুশ্রধাকারীর কাজ। এই 
কাজগুলি বাদ দিয়া! কখনই রোগীর যত্ব হইতে পারে ন]। 

রোগীকন্ষ নির্বাচন £ গৃহের অন্যান্য ব্যক্তির সহিত একই ঘরে রোগীর থাকিবার 
ব্যবস্থ করিলে রোগীর পক্ষে অস্থৃবিধাজনক হয় এবং অপরের পক্ষেও ইহা নিরাপদ হয় 
না। গৃহের ষে কক্ষটিতে আলোবাতীস সহজেই প্রবেশ করে এবং 
বাহিরের কোলাহল হইতে যথেষ্ট দুরে রোগীর জন্য সেই কক্ষটি নির্বাচন 
করা যুক্তিসঙ্গত। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে স্বতন্ত্র একটি কক্ষ রোগীর জন্য 
ব্যবস্থা কর! খুবই অস্থৃবিধাজনক, তবুও যতদূর সম্ভব নিরাপত্তার দিক হইতে উহার 
পৃথক ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হয়। প্রয়োজন হইলে একই ঘরের ভিতর সাময়িক ভাবে 
মোট] পর্দার সাহায্যে রোগীর থাকার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হয়। 

রোগী-কক্ষে রুজু রুজু জানালা-দরজা থাকা প্রয়োজন। আলো। 
ater ব্যতীত রোগীর মন আরও বিষণ্ন হইয়া উঠে। রোগীর ঘরে বাইরের দমক! 
হাওয়া যাহাতে হঠাৎ প্রবেশ করিতে না পারে সেইজন্য দরজায় পর্দার ব্যবস্থা! 
রাখিতে হয়। I 

রোগী-কক্ষের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম £ রোগী-কক্ষে প্রয়োজনের 
তুলনায় কোনও জিনিস বেশি রাখিয়! ঘরটিকে ভারাক্রান্ত করিয়| তুলিতে হয় al) 


রোগীর সাধাষণ IS ১৮৭ 
1 রোগীর উপযুক্ত ছোট একখানি খাট, ছোট একটি টেবিল, একটি চেয়ার, একটি 


জলচৌকি, রোগীর প্রয়োজনীয় জিনিমপত্রাদি রাখিবার জন্য একটি জালযুক্ত 
“কাঠের ছোট আলমারী প্রভৃতি প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ছাড়া আর কিছুই রাখ! 

উচিত নয়। এই সকল প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ব্যতীত শুশ্রযা করিতে হইলে নিয়- 

লিখিত কয়েকটি জিনিস প্রতি গৃহে থাকা একান্ত আবশ্যক, যেমন__ 

(১) Shel জলের ব্যাগ | 

(২) একটি গরম জলের ব্যাগ। 

(৩) নলযুক্ত YF | 

(৪) ফিডিং কাপ। 

(0 বেভপ্যান। 

(৬) Sag মাপিবার গ্লাস | 

(৭) একটি ক্লিনিক্যাল থার্মমিটার | 

(৮) সেকেপ্ডের কাঁটাযুক্ত একটি ঘড়ি। 

রোগীর দৈনন্দিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য গীমলা', বালতি, মগ, মুখ ধুইবার 

পিকদানী, বেডপ্যান, নলযুক্ত একটি ডুস, ইউরিন্যাল প্রভৃতির ব্যবস্থা 

রাখিতে হয়। রোগীর শুশযার জন্য হাসপাতালে আরও অনেক সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা 

থাকে কিন্তু গৃহে এগুলি রাখা সম্ভব হয় না এবং সাধারণ সেবা-শুশযায় উল্লিখিত 

সরঞ্জাম ব্যতীত অন্য কোনও জিনিসের দরকার হয় না। 


১৮৮ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন! ও গৃহ-শুশ্রষা 


শিশু, বয়স্ক এবং বৃদ্ধ বয়সের এই বিভিন্ন স্তরের রোগীর GIT 8 

শিশুর waka £ শিশুদিগের এবং বয়স্কদ্িগের eats ভিতর কতকগুলি যূলগত 
পার্থক্য আছে, এইজন্য শিশুদ্নিগের শুশ্রযা করা অধিকতর কষ্টকর ব্যাপার। শিশুর 
বিশ্বাসভাজন হইতে ন! পরিলে শিশুর Se করা ফলপ্রস্থ হয় না, এজন্য অসীম 
ধৈর্য, কৌশল এবং সমবেদনার প্রয়োজন হয় | 

শিশুর দেহের খুব দ্রুত বৃদ্ধি হয়, এইজন্য শিশুর পথ্য পুষ্টিকর হওয়। প্রয়োজন। 
শিশুকে কম বা অন্থুপযুক্ত ate দিলে শরীরের ওজন হ্রাস পায়, আবার প্রয়োজনের 
তুলনায় বেশি খাদ্য শিশুকে পরিবেশন করিলে অতিভোজনে পরিপাকের গোলমাল ন্ট 
হয়। অথচ বয়স্ক লোকদের চাইতে শিশুরা অধিক ক্ষুধার্ত; সেইজন্য শিশু অসুস্থ 
afaal তাহার খাবার বন্ধ করিলে চলিবে all এই বিষয়ে চিকিৎসকের পরামর্শমত 
পথ্যের ব্যবস্থা! করিতে হইবে । ছোট শিশুর! তাহাদের রোগের যন্ত্রণার কথা বলিতে 
পারে না; সেইজন্য শুশ্রযাকারীর যত্বপূর্বক লক্ষ্য রাখিয়া! উহার দেহের যন্ত্রণার 
উপশম ও দেহ-যত্বের ব্যবস্থ। করিতে হয়। অভিজ্ঞ শুশ্রযাকারী শিশুর কান্নার ধরন 
দেখিয়া উহার শারীরিক যন্ত্রণার কারণ নির্ণয় করিতে পারে। শিশু একেবারে ন! 
কাদিলে উহার কোনও গুরুতর রোগের কথাই ধরিয়া লইতে হয়। স্বাস্থ্যবান 
শিশু সাধারণতঃ একদিকে কাত হইয়া শয়ন করে; কিন্তু শারারিক 
কোনও কষ্ট হইলে চিৎ হইয়া! শয়ন করে এবং চোখ বন্ধ থাকে | 

ছোটদের মুখ ধোওয়ার কাজটিও বয়স্কদের অপেক্ষা স্বতন্ত্র । শিশুর! নিজেরা মুখ 
ধুইতে পারে ন! বলিয়া বড়দের মত শিশুর মুখের ভিতরট। ভালভাবে পরিষ্কার কর! যায় 
না। জীবাণুনাশক কোনও ওষধ ন্যাকড়ায় লাগাইয়া আঙুলের সাহায্যে মুখের 
ভিতর, মাড়ি ও জিভ পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। 

শিশুদের কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিলে গ্রিসারিন সাপোজিটরের সাহায্যে মলত্যাগ 
করাইতে হয়। শিশুদের পায়খান। করাইবার জন্য কখনও জোলাপ খাওয়াইতে হয় al | 
শিশুর মলত্যাগ করার পর পরিষ্কার ন্যাকড়ার সাহায্যে জোর না দিয়া আস্তে আস্তে 
মলদ্বার মুছিয়া ফেলিতে eal জোরে ঘষা লাগিলে চামড়। উঠিয়া ক্ষত হইবার 
সম্ভাবনা থাকে । কারণ শিশুর চর্ম খুব কোমল। 

শিশুর দেহের তাপ নিতে হইলে থার্মমিটার বগলে অথবা মুখে ন! দিয়া, মলদ্বারে 
দিতে হয়। থার্মমিটারটির পারদ নামাইয়া উহার পারদ দেওয়া অংশটি 
ভেসলিন মাখাইয়! শিশুর মলদ্বারে আস্তে প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। 
এই সময় শিশুকে চিৎ করিয়া শোওয়াইয় A দুইটি gan ধরিতে হয়। এক মিনিট 


রোগীর সাধারণ যত ১৮৯ 


রাখিবার পর খার্মমিটারটি তুলিয়া তাপ দেখার পর জলে ধুইয়া সাবধানে খাপের ভিতর 
রাখিয়া দিতে হয়। 

এইভাবে বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে বয়স্ক রোগী ও শিশু রোগী-ভিতর sata 
পদ্ধতি আলাদা, যদি ও সাধারণভাবে সমস্ত ব্যক্তির পক্ষেই সেবা-শুশ্রযার নিয়মকানুন 
একই ধারায় সম্পন্ন হইয়া থাকে | 

বয়স্ক রোগীর GANA £ রোগকালীন অবস্থায় মানুষের মনের অবস্থা 
স্বাভাবিক থাকে না । শরীরের কষ্টে মনের দুর্বলতায় বয়স্ক ব্যক্তিও অনেক সময় শিশুর 
মত ব্যবহার করে। পথ্য খাওয়া, Sau খাওয়া, মাথ! cater প্রভৃতি বিষয়ে এতে! 
খামখেয়ালী করিয়! থাকে যে অনেক সময় তাহাদের শান্ত ও সংযত করা দুরূহ ব্যাপার 
হইয়া উঠে। আদর্শ seat ধৈর্যহারা না eal ধীর মস্তি কৌশলে রোগীকে শান্ত 
করিয়া শুশযাঁর কার্য চালাইয়া যায়। দিবরাত্রি কঠিন ধৈর্য ও কৌশল ছারা বুদ্ধিমতী - 
শুশ্রযাকারী যে-কোন রোগীকেই বশে আনিয়া শুশ্রধাকারিণীর কর্তব্য পালন করেন। 
রোগীর প্রয়োজনীয় কার্য ছাড়াও রোগীর নিকট মাঝে মাঝে বসিয়া রোগীর রুচিমত 
zial ধরনের গল্প ও কথাবার্তার ভিতর দিয়া শুশ্রযাকারী রোগীয় মনকে উৎফুল্প করিয়া 
তুলিতে পারে । আবার কখনও বা রোগীর গায়ে, মাথায় হাত বুলাইয়াও দিতে পারে; 
অবশ্ এসব ক্ষেত্রে রোগীর পছন্দ ও অপছন্দের কথাই বড়। 

ঘুম হইতে ওঠার পর সর্বপ্রথমে রোগীর মুখ পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। রোগী 
নিজে মুখ ধুইতে পারিলে এই কাজে কেবল মাত্র তাহাকে সাহাধ্য করিলেই চলিবে। 
সেইজন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী-_পেস্ট, ব্রাশ, জল, জিভছোলা, কুলকুচ! করিবার উষধ, 
মাঁড়িতে লাগাইবার Seq প্রভৃতি হাতের কাছে দেওয়া। শোয়ানো অবস্থায় মুখ 
ধোয়াইতে হইলে বিশেষ সাবধানতার সহিত কাজটি করিতে হয়। 

যে সমস্ত রোগী উঠিয়। বমিতে পারে m ঝ ডাক্তারের নির্দেশমত নড়াচড়া নিষেধ 
তাহাদের বেড.-প্যানের সাহায্যে পায়খানা করাইতে VT! বেড্‌-প্যান ব্যবহারের পুর্বে 
দরজা বন্ধ করিয়া বিছানার উপর একটি রবার ক্লথ পাতিয়া বেড-প্যানটি পাতিয়া 
দিতে হয়। শীতকালে বেড.-প্যান গরম করিয়া দিলে রোগী আরাম বোধ করিবে | 

প্রাতঃরুত্যাদি শেষ হওয়ার পর রোগীর ঘরটি পরিফণার-পরিচ্ছন্ন করিয়া ewa- 
কারী নিজের জামা-কাপড় পাণ্টাইয়। লইবে। নিজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া রোগীর 
প্রাতঃকালীন খাবারের ব্যবস্থা করিবে। তাহার পুর্বে সকালের দিকেই একবার 
থার্মমিটার দিয়! রোগীর তাপটি দেখিয়া লইতে হয় এবং এ সময় ব্যবহার্য উষধ 
থাকিলে তাহা দিতে হয়। 


১৯৯ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন1 ও গৃহ-শুশ্রযা 


রোগীকে «tw দিবা পূর্বে যতদূর সম্ভব উহু! তরল ও ভিটামিনবভুল হওয়া 
আবশ্থাক। ক্ষারধর্মী খাদ্য রোগীর পক্ষে উপযুক্ত। রোগীর উপযোগী ate. 
অনল বদল করি! বৈভিত্রয VP করিয়া রোগীকে পরিবেশন করিতে হয় | 
চিকিৎসকের নির্দেশ ছাড়া রোগীকে কোনও ete দেওয়া! উচিত নয় । রোগীর «ate 
গ্রহণের কিছুক্ষণ পর উহাকে উবধ খাওয়াই দিতে হয়। Say fiata পূর্বে ভাল 
করিয়া নাম দেখিয়া লইয়া ঝাঁকাইয়া নিয়া মাপিৰার গ্লাসে ঢালিতে 
হয়। A খাওয়াইবার পর Aaf যথাস্থানে রাখিয়! মাসটিও ধুইয়| তুলিয়া রাখিতে 
হয়। ট্যাবলেট বা ক্যাপস্থল দিতে হইলে খাইবার পূর্বে কিছু জল মুখে লইতে ga | 
তারপর Baas খাইবার পর পুনরায় জল পান করাইতে হয় যাহাতে ইষধটি গলাধ:- 
করণ হইতে পারে। চিকিৎসকের নির্দেশ অন্থষায়ী সারাদিন এবং রাত্রের উষধ 
রোগীকে নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট বারে দিতে হয়। 

কিছু সময় বিশ্রাম করার পর রোগীকে বেলা দশটার ভিতর মাথা ধোওয়াইয়া, গ! 
ma করিয়া দিতে হয়। ষত্ব সহকারে গা স্পঞ্জ করিয়া দিলে রোগী খুব আরাম বোধ 
করিবে। স্পঞ্জ করিবার পর রোগীর সমস্ত দেহে পাউডার মাখাইয়া দিতে হয়। 
এক্ষণে রোগীকে আর এক প্রস্থ পোশাক পরিধান করাইতে হইবে। রোগীর ছাড়া 
জামা-কাপড়গুলি এক পাশে রাখিয়া Ral, পরে জীৰাণু-নাশক ওঁৰধ ও সাবানের 
সাহায্যে ধুইয়! কাচিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হুয়। রোগীর পরিষ্কার- 
পরিচ্ছন্ন পর্ব শেষ হইবার পর উহাকে দুপুরের খাবার পরিবেশন করিতে হয়। এই 
ata যথেষ্ট আকর্ষণীয় হওয়া দরকার । রোগী তাহার পথ্য সহজে গ্রহণ করিতে চায় 
না স্থতরাং পরিষ্কার ও সুন্দর বাসনপত্রে সাজাইয়া-গুছাইরন। একটি Gee পরিবেশন 
করিলে ater প্রতি শ্বভাবতঃ তাহার আকর্ষণ আনিৰে। খাদ্যে বৈচিত্র্য সুণ্ড 
করিয়াও খাদ্যের প্রতি রোগার মনোৌষোগ আনা যার। খাওয়ার পর 
রোগীকে হাত-মুখ পরিষ্কার করাইয়া__পুনরায় বিশ্রামে রাখিতে হয়। খাওয়ার ঠিক 
পরেই রোগীকে ঘুমাইতে দিতে নাই। ঘণ্টাখানেক পর রোগীকে কিছুক্ষণ খুমাইৰার 
সময় দিতে হয়। সহজে রোগীর ঘুম না আসিলে মাথায় এবং পিঠে ate বূলাইয় qa 
পাড়াইতে হয়। 

রোগীর ঘুষ ভার্গিবার পর রোগীকে কিছু ate খাবার বা ফলের রস খাইতে দিতে 
হয় এবং যথারীতি উষধপত্রাদি দিয়া দেহের তাপ লইয়া পূর্বের স্তায় লিখিয়| রাখিতে 
হয়। প্রয়োজন মত রোগীকে একবার বেড্প্যান দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হয়। এই 
সময় রোগীর পছন্দমত হাক্কা ধরনের গল্পের বই, পত্রিকা ইত্যাদি পড়ার ব্যবস্থা 


sg 
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করিয়া দেওয়! যায়। সব সময় রোগীকে কড়াকড়ি নির্দেশের ভিতর না atf উহার 
ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরও কিছু কিছু ste ছাড়িয়া দিতে ex! রোগের প্রতি বেশি 
গুরুত্ব প্রদর্শন করিলে রোগীর মন আরও দুর্বল হইয়া পড়িবে। 

atas আবার যথারীতি উধধ দেওয়া, তাপ লওয়া, আহার করানো, মুখ পরিষ্কার 
করানো, মলমৃত্র ত্যাগ করানো প্রস্ৃতি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাইয়া রোগীর 
faata প্রতি মনোনিবেশ করিতে হয়। রাত্রের নিত্রায় যাহাতে কোনও ব্যাঘাত সৃষ্ট 
না হয় শুশ্রযাকারীর সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আবস্তক। weet রোগীকক্ষে. 
লোকসমাগম, রোগীকক্ষে বা কক্ষ সঙন্গিকটে জোরে কথাবার্তা বলা, মচ, মচ, করিয়া 
জুতা পায়ে হাট! বা উচ্চ শব্দ প্রভৃতি হইয়া যাহাতে রোগীর কোন বিরক্তি উৎপাদন 
না করে, সে বিষয়ে বাতির প্রত্যেকের সতর্ক হয়! Bis | 

বৃদ্ধের wal: শিশু ও বয়স্ক লোক অপেক্ষাও বৃদ্ধের শুশ্রয| সর্বাপেক্ষা 
কষ্টকর | শিশু কথ! বলিতে পারে না বা বুঝাই্ডে পারে না, তাই তাহার শারীরিক 
অবস্থা FU নেওয়াতে গুশ্রযাকারীর অভিজ্ঞতা ও চাতুর্ষের প্রয়োজন। পরিণত 
বয়স্ক ব্যক্তি সবই উপলদ্ধি করিতে পারে এবং বুঝাইতে পারে, কেবলমাত্র তাহার মনকে 
সাস্বনা দিয়া! ধৈর্য সহকারে শুক্র! করিয়া গেলেই চলে। few বৃদ্ধকে চিকিৎসা 
করিতে গিয়া চিকিৎসকেরাই অনেক সময় হিম্সিম্‌ খাইয়া যায়, সেখানে শুশ্রযাকারীর 
পক্ষে রোগীকে আয়ত্তে আনা খুবই অস্থবিধাজনক | শরীরের দিক তো! বটেই মনের 
দিক থেকেও gaaj খুব দুর্বল থাকেন। সংসারে তাহারা অবহেলিত এ ধারণাটা! বহু 
বৃদ্ধের ক্ষেত্রে লক্ষ্য কর! ষায়। বৃদ্ধ শিশুর মতই অবুঝ । কোনও কিছু যুক্তি দ্বার 
ভাহাদের বুঝানো যায় না। শুশ্রযা করার কাজগুলি ব্যক্তিগতভাবে সকলের বেলাতে 
একই কিন্তু বিভিন্ন বনে বিভিন্ন প্রকৃতি অনুষা্ী মনস্তত্ব বিচারকরিয়াশুশষায় অগ্রসর 
হইতে হয়। শিশুর-মত মিষ্টি কথায় ভুলাইয়া রোগীর মনকে সংযত করিয়া লইতে হয়। 

বৃদ্ধ রোগীকে পথ্য দেওয়ার সময় বিশেষ সতর্ক হইন্ডে হয়। হজম করিতে কষ্ট 
এরূপ কোনও খান্ত রোগীকে দেওয়া চলে না। বুদ্ধের হজম ক্ষমতা এমনিতেই কম, 
এই বয়সে দেহের কোনও ক্ষয়-পূরণ, দেহ পরিপোষণ, পুষ্টিসাধন প্রভৃতি কোনও কাজই 
হয় না। বুদ্ধের রোগকালীন অবস্থায় লখুপাক ভিটামিনবহল খাদ্য দিলেই চলে, 
ডাক্তারের নির্দেশ অন্ুষায়ী দুধ, ছানা, ফলের রস, রুটি, মাছ এই সকল লঘুপাক খাদ্য 
বৃদ্ধকে দিতে হয় | cae পদাৰ্থ, ৰেশি মিষ্টি এবং কোনও গুরুপাক খাদ্য বৃদ্ধের আহার্য 
qars একেবারেই বর্জন করিতে হয় । খাগ্ভের পরিমাণও একবারে যাহাতে বেশি না 
হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। 


১৯২ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্বষা 


মুখ ধোওয়াইবার সময় বৃদ্ধ ব্যক্তির ire কখনও জোরে ঘষা দিতে হয় ai} 
বাধানো দাত থাকিলে উহা মুখ পরিষ্কার করিবার পূর্বে জীবাণুনাশক উঁষধে 
কিছুক্ষণ fetta রাখিতে হয়। বৃদ্ধের আদৌ যদি কোনও দাঁত না থাকে 
তবে নরম তুলির সাহায্যে মাড়ি পরিষ্কার করিয়া লিষ্টারিন মিশাইয়া অল্প গরম জলে 
মুখ ধোয়াইয়া দিতে হয়। ন্যাড়া বা তুলার সাহায্যে জিভ পরিষ্কার করিয়া 
দিতে হয়। 

গা স্পঞ্জ করিবার সময় বৃদ্ধ ব্যক্তির বেলাতে শুশ্রযাকারীর যথেষ্ট সাবধানতা 
অবলম্বন আবশ্তক। বৃদ্ধের চামড়া শিথিল হইয়! ঝোল! থাকে, অনেক সময় অনেক বৃদ্ধ 
অস্থিচর্মসার থাকেন, মাংসপেশী কম থাকাতে জোরে রগড়াইলে বেদনা অনুভূত 
হয়; স্থতরাং যত্ব সহকারে এই কাজটি ধীর স্থির ভাবে করিতে হয়। গা স্পঞ্জ করিবার 
সময় নিয় অঙ্গের যে সমস্ত জায়গায় Ste আছে, সেই সকল স্থান ভাল 
ভাবে পরিক্ষার করিয়া সম্পুর্ণ শুকাইয়! লইতে হয় । বৃদ্ধ ব্যক্তির শুইয়া 
থাকিতে থাকিতে অনেক সময় বেড-সোর হইতে দেখা যায়, goah কখনই 
রোগীর কোনও অঙ্গে ময়লা এবং জল যাহাতে জমিয়া থাকিতে না পারে সেজন্য 
শুশ্রযাকারীর সতর্ক হইতে হুয়। রোগীর পিঠে, কোমরে প্রতিদিন স্পিরিট ও 
অলিভ অয়েল একসঙ্গে মিশ্রিত করিয়া খুব ভাল ভাবে ঘুরাইয়া৷ ঘুরাইয়া মালিশ 
করিতে ছয়। দেহের কোনও অংশে যেন বেশি চাপ না পড়ে, এবং রোগীকে নরম 
বিছানায় শুইতে দিতে হয়। রক্ত-চলাচলের জন্ত মাঝে মাঝে এপাশ ওপাশ ঘুরাইয়। 
ফিরিয়া শোওয়াইতে হয়। সাধারণতঃ বৃদ্ধদের রক্তের জোর কমিয়া গিয়া ae 
চলাচলের কাজও খুব কম হয়। স্থতরাং উপযুক্ত যত্ন ও পরিচর্যার অভাবে 
অনেক সময় বৃদ্ধ রোগাদের বেডসোর হইতে দেখা যায়। একবার বেড- 
মোর হইয়া পড়িলে উহ! সারানে। কষ্টকর এবং উহা খুব বেদনাদায়ক-হয়। 

একজন বৃদ্ধ অসমর্থ রোগীকে বেডগ্যান দেওয়ার ব্যাপ্যারেও যথেষ্ট সাবধানতা! 
অবলম্বন পূর্বক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হয়। রোগী অনেক সময় TANGA বেগ 
সামলাইতে পারে a; সে ক্ষেত্রে তাহার যদি মলমৃত্র বিছানায় পড়ি যায় উহাতে 
শুশ্রযাকারীর বিরক্তি ভাব প্রকাশ না করিয়া যেন কিছুই হয় নাই এরূপ ভাব দেখাইয়! 
রোগীকে সহাম্ভূতির সহিত পরিচালন! করিতে হয়। পূর্বেই বলিয়াছি শিশু আর 
বৃদ্ধ একই পর্যায় পড়ে, শারীরিক ও মানসিক শক্তি তাহার লোপ পাইয়া যায়। কিন্তু . 
অনেক সময় তাহার এই কার্যকলাপের জন্য নিজেই লজ্জিত থাকে। অপর কেহ 
যাহাতে টের না পায় শুশ্রযাকারীর গোপনে সহানুভূতির সহিত রোগী ও তাহার 
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বিছানা পত্র পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হয় | . রুগ্ন অবস্থায় বৃদ্ধদেরও সময় কাটাইবার 
জন্য বৈচিত্রের প্রয়োজন হয়। পরিণত বয়স্ক ব্যক্তির মত বৃদ্ধ ব্যক্তি রোগকালীন 
অবস্থায় কোনও পুস্তক বা খবরের কাগজ পড়িতে সমর্থ হন না। উহাদের দৃষ্টিশক্তি 
অত্যন্ত ক্ষীণ থাকে স্থতরাং তাহাদের ইচ্ছামত মাঝে মাঝে অথবা! প্রতিদিন একটি 
নির্দিষ্ট সময়ে পত্রিকা পড়িয়া শুনাইলে আনন্দ লাভ করিতে পারে। ইহ! ছাড়া অনেকে 
গাঁতা, চণ্ডী, প্রভৃতি ধৰ্মপুস্তক পাঠ অবণেও ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন। 
একজন গৃহকত্রী কোনও বৃদ্ধ রা বৃদ্ধাকে শুশ্রযা করিতে হইলে সমবেদন! ও সহানুভূতির 
সহিত কোমল মন লইয়। নৈপুণোর সহিত এই গুরু দায়িত্বপূর্ণ কাজে অগ্রসর হইবে। 

রোগীকে স্পঞ্জ করানো! £ রোগীকে স্পঞ্জ করাইবার প্রধান উদ্দেশ্য দেহের 
উত্তাপ কমানো এবং অস্থিরতা কমাইয়। স্থনিদ্রার সাহায্য ea | 

ঠাণ্ডা এবং গরম ছুই প্রকার জল দ্বারাই স্পঞ্জ করানো যাইতে পারে। ঠাণ্ডা 
স্পঞ্জের SH জলের উত্তাপ হওয়া উচিত ৭০" হইতে eo” ফারেনহাইট পর্যস্ত এবং উষ্ণ 
“ACA জলের তাপ হওয়া উচিত ৯** ফারেনহাইট হইতে ৭** ফারেনহাইট Fas | 

রোগীকে স্পঞ্জ করিবার পূর্বে নিয় লিখিত ভ্রব্যগুলির ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। 

আবশ্যকীয় wate: দুইটি কম্বল, একটি ম্যাকিণ্টোস, স্থানের 
একটি তোয়ালে,মুখ পরিষ্কার করিবার একটি তোয়ালে, স্পঞ্জ বাথ ইহার 
পরিবর্তে তোয়ালে দিয়াও কাজ statal যায়। একটি জলপূর্ণ পাত্র ataie 
অডিকোলন, লবণ অথবা ভিনিগার মিশ্রিত থাকিবে। উল্লিখিত উত্তাপের এক জগ 
জল, প্রথম জল ব্যবহারের পর পুনরায় এই জলের দরকার হইবে | 

স্পঞ্জ করার প্রণালী s রোগীর গায়ের উপরের চাদরটি সরাইয়া দিয়া। 
রোগীকে একটি কম্বল দ্বার! মুড়িয়া দিতে হইবে । আর একখান! ম্যাকিণ্টোস এবং 
কম্বল রোগীর নীচে রাখিতে হইবে। অন্যান্য সমস্ত পরিচ্ছদ সরাইয়া ফেলিতে হুইবে। 

প্রথমতঃ, রোগীর মুখ স্পঞ্জ অথবা ভিজা তোয়ালে দ্বারা afer লইতে হইবে। 
ইহার পর একটি হাত ক্ষিপ্রতার সহিত মুছিয়া লইতে হইবে | তোয়ালে বা স্পঞ্জ জলে 
ভিজানে। থাকিবে কিন্ত কোনও সাবান মাখান থাকিবে না। কারণ স্পঞ্জ করার 
উদ্দেশ্য তাপ কমান-_-পরিষ্ধার কর নহে। অপর হাতটি, দেহ, গা এবং পৃষ্ঠদেশ 
প্রভৃতি স্পঞ্জ করিয়! ষথ! সম্ভব দেহখানি কম অনাবৃত রাখিতে হইবে। 

স্পঞ্জ করিবার পর চামড়া দৃঢ়ভাবে কিন্তু ধীরে ধীরে একটি তোয়ালে দ্বারা চাপিয়া 
দেহের আর্দ্র ত! শুকাইয়া লইতে হইবে | জোরে ঘষাঘষি বা রগড়ানো একেবারেই 
নিষিদ্ধ। কারণ ইহাতে গায়ের তাপ কমিবার পরিবর্তে বাড়িবে। 

গৃহ-বিজ্ঞান/১৩ ( xi-xii ) 


১৯৪ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-গুশষা 


২* মিনিট ধরিয়া স্পঞ্জ করিবার পর ম্যাকিন্টোস ও কম্বল সরাইয়! লইয়া 
রোগীকে শুষ্ক পোশাকে ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। 

শীতল আবরণ ( cate প্যাক) $ পূর্বের ন্যায় রোগীকে ews করিয়া, ভিজা 
কাপড় নিঙ্ড়াইয়া লইয়! রোগীর দেহে জড়াইয়া দিতে হইবে। এইরূপ ডাক্ধারের 
নির্দেশমত se হইতে ৩* মিনিট রাখিতে হইৰে। পুনরায় আবার ভিজা! আবরণ 
সরাইয়! দিয়! তাড়াতাড়ি রোগীকে শুদ্ধ রাখিতে হইবে এবং পরিচ্ছদ ছার! রোগীকে 
ঢাকিয়া দিতে হইবে। রোগীর কম্পন আরম্ভ হইলে, গরম কম্ছল দ্বারা 
ডাকিয়া দেওয়া হুইবে এবং গরম দুধ বা! হয়লিকৃস্‌ খাইতে দিতে হইৰে। 
afafa রোগে এই প্রক্রিয়ায় তাপ কমানোর ব্যবস্থা চলিতে পারে। এই প্রক্রিয়ার 
কিছু পূর্বে রোগীর তাপ লইতে হুইবে আবার ফলপ্রশ্থ হইল কিনা ইহা জানিবার জন্য 
স্পঞ্জ করার পর আবার রোগীর তাপ পরীক্ষা করিতে হইবে। 


রোগীর দেহের তাপ MEA এবং উহ! ছকের 
সাহায্যে লিপিবদ্ধ কর! 


ক্লিনিক্যাল খার্যমিটারের সাহায্যে দেহের তাপ aen হয়। দেহের স্বাভাবিক 
তাপ ৯৮৪: ফাঃ; কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের শারীরিক স্বাস্থ্য অনুসারে এই ভাপ 
কম-বেশি হয়। 

TRE অবস্থায় দেহের তাপ কম ৰা বেশি হয়। খার্মমিটার দেহের কয়েকটি বিশেষ 
বিশেষ স্থানে লাগানে! ষায়, RIC, বগলে,কুচকিতে ও মলদ্বারে। পরিণত 
বয়স্ক ব্যক্তিদের সাধারণত: মুখে এবং বগলে খার্মমিটার লাগানো হয়। Pena 
কুচকিতে এবং মলদ্বারে থার্মমিটার রাখিয়া তাপ লইতে হয়। তাপের চার্ট রাখিতে 
হইলে দেহের একই স্থান হইতে বিভিন্ন বার তাপ লইতে হয় কেননা বগল ও কুচকি 
AOA মুখ ও মলদ্বারে দেহের তাপ ১* ফারেনহাইট বেশি ওঠে | 


দেহের উত্তাপ লইবার সময় HOSOI 


(১) খার্মমিটারটি ঝাকাইয়া ae ফাঃ-এর নীচে নামাইয়| লইতে হয়। 
(২) জলীয় অর্থাৎ তরল পদার্থ খাইবার অন্ততঃ পনেরো মিনিটের মধ্যে মুখে 
খার্মমিটার লাগানো উচিত নয়। 


(৩) রোগীর গা মোছানো বা। স্পঞ্চ করিবার ঠিক পরেই কুচ্‌কি বা ৰগলে 
ধার্মমিটার দিয়া দেহের তাপ aen উচিত aa | 


রোগীর সাধারণ যত্ব ) ১৯৫ 


(৪) খার্মমিটার নির্ধারিত সময় অপেক্ষা কিছু আগে না তুলিয়া বরং কিছু পরে 
ভুলিলে ভাল | 

(৫) কখনও রোগীর দেহে লাগানো অবস্থায় থার্মমিটারের তাপ না দেখিয়! উহা 
ভুলিয়া! লইয়! ভালভাবে দেখিয়! সঙ্গে সঙ্গে চার্টে লিখিয়া। রাখিতে হয় | 
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(৬) ব্যবহারের পর থার্মমিটারটি ঠাণ্ডা জলে geal কিছুক্ষণ জীবাণুনাশক 
লোমনে ধুইয়া তুলিয়া রাখিতে হয়। শিশুকে মলদ্বারে থার্মমিটার দেওয়ার পূর্বে পাঁরদে 
ভেসেলিন মাখাইয়া লইতে হয় | 

L রোগীর দেহের উত্তাপ লইবার পর উহা একটি ছক কাট! কাগজে লিখিয়া রাখিতে 
হয়। উত্তাপের ওঠ! নামা দেখিয়া চিকিৎসক রোগীর রোগ নির্ণয় করিতে পাঁরেন। 
সুতরাং এই কাজটি শুশষাকারীর খুব সতর্কতার সহিত করিতে হয় যাহাতে থার্মমিটার 
দেখিতে ভুল না হয় বা লিখিতেও কোনরকম ক্রটি না থাকে | 

গ্রাফ কাগজের মত কাগজে ছোট ছোট করিয়া চৌকা ঘর কাটিয়া লইতে হয়। 
ছকের উপরিভাগে বী দিক হইতে ডান দিকে তারিখ ও তাপ লইয়ার সময় লেখা 
থাঁকিবে। দিনে দুইবার তাপ লইলে ছকে প্রতিদিনের জন্য দুইটি করিয়া ঘর tfan 
লইতে হয়। ছকের বামদ্িকে দেহের ASI তাঁপের সংখ্যা ৯৬* হইতে উচ্চতম 
sow’ ডিগ্রী পর্যন্ত দাগ কাটিয়া রাখা হইবে। (afte থার্মমিটারে ১১০* ভিগ্রি 


১৯৬ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা৷ ও গৃহ-শুশ্রযা 


পর্যন্ত দাগ থাকে আবার নীচের দিকে ৯৫* পর্যন্ত চিহ্নিত থাকে । এরূপ তাপ 
উঠিতে এবং নামিতে হইলে তার পূর্বেই রোগীর মৃত্যু ঘটে। ) 

এইবার জর দেখিয়! ছকের ভিতরের ঘর গুলিতে তাপের সংখ্যা বসাইক্কা যাইতে 
হয়। বিন্দুর সাহায্যে ইহ! চিহ্নিত করা৷ হয় তারপর রেখা টানিয়া! দিয়! বিন্দুগুলিকে 
পরস্পর যুক্ত করিয়! দিলে জরের ওঠ! নাম! সহজেই বোঝা যায়। দৈনিক ছুবারের 
বেশি জর নিতে হইলে ছক বড় করিয়া করিতে হইবে এবং সেই অনুযায়ী স্ময়গুলিও 
লিখিতে হইবে | 

রোগীকে বেডপ্যান দেওয়া এবং শধ্য। পরিবর্তন 

বেডপ্যান ব্যবহার £ গৃহস্থ পরিবারে রোগীর জন্ত যে বেডপ্যান ব্যবহার ZET 
থাকে তাহ! এনামেলের তৈরী | রোগীকে বেড প্যান দেওয়ার পূর্বে বেডপ্যানটি একটু 
গরম করিয়া তারপর রোগীর ব্যবহারের জন্ত দিতে হয়, আবার লক্ষ্য রাখিতে হয় 
যাহাতে চামড়ায় সহা হয় না এরূপ গরম ষাহাতে না হয় | গরম করার উদ্দেশ্য যাহাতে . 
রোগীর দেহে আচমকা! Stel না লাগে। গরম করিবার জন্য উহা! উনানের কাছে 
রাখিয়া দেওয়াই ভাল, Stel ছাড়া উহা গরম জলের ভিতর ডুবাইয়! নিলেও হয় কিন্ত 
ইহার একটা অস্বিধা এই যে বেডপ্যানটি ভিজিয়। গেলে উহা! আবার শুষ্ক করিয়া 
নেওয়ার পূর্বে রোগীকে দেওয়া চলিবে না| বেডপ্যানটি সর্বদাই একটি কাপড় দার! 
ঢাক! দেওয়া থাকিবে । রোগীর গায়ের চাদরখানি আলগা sian বেডপ্যানের 
ঢাকনা খুলিয়। লইয়া রোগীর ডান পাশে আপিয়! দীড়াইতে হুইবে। এক্ষণে বাম 
gatal নিতম্বদেশ তুলিয়া ডান হাত দ্বার! বেডপ্যানটি যথাস্থানে বসাইয়| দিতে হয়। 
মলত্যাগের পর কিছুটা পেঁজ। তুল! লইয়। জলে ভিজাইয়া রোগীকে পরিফার করিয়া 
দিতে হয়। রোগীর গায়ে জর থাকিলে তুলাটি গরম জলে ভিজাইয়া লইতে হয়। 
এ তুল! বেডপ্যানে ফেলিতে হয় না! কেননা বেডপ্যানের মলের সঙ্গে উহ! নালার 
ফেলিলে নালার মুখ বন্ধ হইয়া! যাইবে । রোগীর ব্যবহারের পর ডাক্তারের দেখিবার 
প্রয়োজন ন! পড়িলে সঙ্গে সঙ্গে বেডপ্যানটি সরাইয়। লইয়। পরিষ্কার করিয়া! ফেলিতে 
হয়। নাইজল বা কোনও নিবাঁজক ওঁষধের সাহায্যে বেডপ্যানটি পরিক্ষার 
করিতে হুয়। রোগীর জন্য ব্যবহৃত জল অন্য পাত্রে ফেলিয়। নিবাঁজক Bay মিশ্রিত 
করিয়া ফেলিয়। দিতে হয়। শৌচের জল বেভপ্যানে ফেলিলে, মলের 
প্রকৃতি cata বায় না। রোগীর ব্যবহৃত তুল! একটি কাগজে মোড়ক Fa 
রাখিয়া পুড়াইয়া৷ ফেলিতে হয়। বেড প্যান দিনান্তে একবার চূর্ণ ব| বরিচিং পাউডারের 
সাহায্যে পরিষ্কার করিয়। লইতে হয়| 


রোগীর সাধারণ ay ১৯৭ 


শয্যা পরিবর্তন £ ঘে রোগী নিজে উঠিয়! বলিতে পারে না বা নড়াচড়া করিতে 
পারে না তাহার বিছান! পরিবর্তনের জন্য শুশ্রধাকারী একজন সাহায্যকারী ব্যক্তি 
লইবে। খাটের ছুই দিকে ছুই ব্যক্তি দাড়াইয়! চাদরটির কোণগুলি আগে আলগ! 
করিয়া আনিবে। রোগীর গায়ের আচ্ছাদন সমস্ত সরাইয়! লইতে হইবে | যে পরিষ্কার 
চাদর এবং ম্যাকিণ্টোস পাতা হইবে উহা লইয়া রোল করিয়া গুটাইয়! রাখিবে । এই- 
HA AVS হইয়া রোগীর মাথার বালিশ সরাইয়া লইবে। এইবার দ্বিতীয় ব্যক্তি 
রোগীকে একপাশ কাত করিয়া ধরিয়া থাকিবে। তখন শুশ্রযাকারী বিছানায় পাত৷ 
ম্যাকিন্টোস ও চাদর একসঙ্গে রোল করিয়া সরাইয়া লইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত 
ক্ষিপ্রতার সহিত ম্যাঁকিন্টোস ও পরিষ্কার চাদর পাতিতে থাকিবে। নীচের দিক 
হইতে আরম্ভ করিয়া বিছানার মাঝামাঝি পাতা হইয়া গেলে অপর ব্যক্তি রোগীর 
কাধ ও নিতম্বের নীচে হাত রাখিয়া রোগীকে সামান্য তুলিয়া! ধরিবে এবং শুশ্রষাকারী 
একসঙ্গে চাদর ও ম্যাকিন্টোম সম্পূর্ণ খুলিয়া ফেলিয়া নৃতন ম্যাকিন্টোস ও চাদর খুব 
তাড়াতাড়ি টানিয়! পাতিয়া দিবে । বালিশ যথাস্থানে রাখিয়া রোগীর গায়ের চাদর 
রোগীর গায়ে ঢাকিয়া দিবে। এইরূপে অন্তের সাহায্যে লইয়া caters রোগীর 
বিছান! পরিবর্তন করিতে সক্ষম হইবে। 

রোগীকে eto ও উষধ দেওয়া 

খাদ্য ? চিকিৎসক রোগীর জন্য যে খানের ব্যবস্থা করিবেন শুশ্রযাকারী Gel সার! 
দিন ও রাত্রে ভাগ করিয়া লইবে। এ বিষয়ে শুশ্বকারীর যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় 
দিতে হয়। খাদ্যের বেশির ভাগ অংশ দিবাভাগে প্রয়োজন হয়। রাত্রে এক বারের 
বেশি খাদ্য দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। রাত্রে যাহাতে স্টার পর রোজ ঘুমাইয়া থাকে 
সেইরূপ ব্যবস্থাই করা উচিত। চিকিৎসকের নির্দেশ ব্যতীত রোগীকে ঘুম হইতে 
তুলিয়া খাদ্য খাওয়াইবার প্রয়োজন হয় না। শুশ্রযাকারী একটি খাদ্য তালিকা? প্রস্তুত 
করিয়া উহার বার ও পরিমাণ লিখিয়া রাখিলে পর্যবেক্ষণের খুব gR হয়। 

রোগীকে খাদ্য দিবার পূর্বে উহার হাত মুখ ভাল করিয়া ধোওয়াইয়া cren 
উচিত। শীতকাল হইলে এবং রোগী যদি জরাক্রান্ত থাকে তবে উষ্ণ জল দ্বারা হাত 
মুখ ধোওয়ানোই শ্রেয়। রোগী যতটা ata খাইবে ততটা! পরিমাণই রোগীর নিকট 
আনিতে হয়। রোগীর যাহা খাওয়া উচিত তাহার বেশি ate কখনও 
রোগীর নিকট আনা! উচিত নয়। রোগীর খাগ্ঘটি সুন্দর ঢাকন! সহ একটি 
ট্রেতে বিভিন্ন বাসনে সাঁজাইয়! আনিতে পাঁরিলে খাদ্যের প্রতি রোগী 
আকৃষ্ট হইবে । রোগীর বাসন কখনও যেন ভাঙ্গা, ফাটা ও দাগযুক্ত না হয়। 


১৯৮ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচাননা ও গৃহ-শুলযা 


পরিফার-পরিচ্ছন্ন এবং যতদূর সম্ভব স্থন্দর বাসনপত্রে রোগীর খান্ত পরিবেশন করিতে 
হয়। বিছানার উপর একখানা জলচৌকির উপর aay রাখিয়া রোগীর 
খাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে রোগীর খুব সুবিধা হয়। রোগী তাহার স্বাধীন মত 
খান্ত গ্রহণ করিবে। এই ব্যাপারে রোগীর সঙ্গে বেশি কথা বলা বা রোগীকে বেশি 
সাহাষ্য করা যুক্তিযুক্ত নয় | রোগীর আহার গ্রহণের সময় শুশ্রযাকারীর তখনও তাঁড়া- 
avi বা অস্থিরতা প্রকাশ করা উচিত নয়। রোগী যাহাতে আস্তে আস্তে ধীর 
চিত্তে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে সেই face লক্ষ্য রাখিতে হয়। 
রোগীকে শায়িত অবস্থায় তরল খাদ্য খাওয়াইতে হইলে হাতখানি. বালিশের 
নীচে দিয়। রোগীর মাথা সামান্য উচু করিয়া! ধরিতে হয় আর ডান হাত দিয়! ফিডিং 
কাপের সাহায্যে নলের ভিতর দিয় ato রোগীর মুখে দিতে হয়। যাহাতে 
জাম! ভিজিয়া না যায় সেজন্ত শুশ্রযাকারী রোগীর গলা৷ ও বুক একটি তোয়ালে দ্বার! 
ঢাকিয়৷ দিবে। রোগীর গিলিতে অস্থবিধা। ন! হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্তক। 
রোগীকে উষধ প্রয়োগ £ (১) রোগীকে Sax দেওয়ার পূর্বে, সর্বদা 
„Saca গায়ের টিকিট পড়িয়। লইতে হয়। আন্দাজের উপর শুধুমাত্র উষধের রং 
দেখিয়াই রোগীকে উষধ দেওয়া চলে না। 
(২) ডাক্তারের নির্দেশ অনুষায়ী উঁষধের মাত্রা ও বার এবং কয় ঘণ্টা 
অন্তর ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া রোগীকে ওষধ দেওয়া উচিত | 
(৩) তরল Say দিবার পূর্বে বধের শিশিটি ভালভাবে ৰাঁকাইয়! লইতে 
aq! Say ঢালিবার পর সঙ্গে সঙ্গে ছিপি দ্বার! শিশিটি বন্ধ করিয়া রাখিতে 
হয়। 
1 (৪). বড়ি ওষধ দেওয়ার সময় প্রথমে মুখে জল দিয়া লইতে হয় আবার adit 
মুখে লওয়ার পর মুখে জল দিতে হয় যাহাতে গিলিতে অস্থবিধা! ন! হয়। 
(e) শায়িত অবস্থায় রোগীকে কোনও পাউডার Say দিতে হইলে Bel জলে 
গুলিয়। দিতে হয়। 
(৬) রোগী ঘুঝাইতে থাকিলে ডাক্তারের নির্দেশ ছাড়া তাহাকে ঘুম হইতে তুলিয়া 
Say দেওয়া উচিত নয় | ; 
ওষ্ধ রাখার বিষয়ে শুশ্রযাকারীর ষখেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। 
সাধারণ ওষধ (খাইবার ওষধ ) এবং মালিশ করার “বিষ” Sax কখনও এক জায়গায় 
“রাখিতে eral | বিষ Gace “বিষণ কথাটি বোতলের গায়ে লেখা থাকিবে। যে 
কোনও ওষধই রোগীর নাগালের বাইরে রাখা উচিত | 


অষ্টম অধ্যায় 


লাধারণ কয়েকটি সংক্রামক ব্যাধি 
ates জীবনের আুখ-স্বাচ্ছন্্য ও শাস্তির জন্ত সর্বাগ্রে প্রয়োজন স্বাস্থ্য | 


স্বাস্থ্যবান্‌ ও স্থুগঠিত দেহের অধিকারী হইবার জন্ত মানুষকে শৈশব হইতেই সতর্ক 
'হইতে হয়। অখান্ত ভোজন, অতিভোজন, বিশ্রামের অভাব, অনিয়ম, অপরিচ্ছন্নত। 


প্রভৃতি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যহানির প্রধান কারণ। এই সকল বিষয়ে সতর্ক হইলে মানুষ 
ব্যক্তিগত ভাবে স্বাস্থ্যবান হয়। কিন্তু তাহা লত্বেও সে নানা প্রকার সংক্রামক 


ব্যাধির আক্রমণে রোগাক্রান্ত হইতে পারে। সংক্রামক ব্যাধি বলিতে সেই সকল 


রোগকেই বুঝাত্্ ষে সকল রোগ কোন বিশেষ প্রকার ৰীজাণু দ্বারা এক দেহ হইছে 
আর এক দেহে ছড়াইয়। পড়ে 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
লাধারণ কয়েকটি শিশুরোগ 


আমাদের দেশে বহু শিশু প্রতি বৎসর বিভিন্ন রোগে মার! যায়। রোগ সম্বন্ধে 
qasi এই সকল মৃত্যুর প্রধান কারণ। শিশুদের সাধারণতঃ ডিপথেরিয়া, হাম, 
জলবসন্ত, মাম্পস, হুপিং কাশি, ঘুংড়ি কাশি প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিতে 
ভূগিতে দেখা বায়। ইহ ছাড়া খান্ত ও পানীয়ের দোষে শিশুর পেটের নানা রকম 
গীড়! হইতে পারে। আমাশয়, ইনফ্যানটাইল কলের প্রভৃতি রোগ শিশুর 


পক্ষে মারাত্মক | পোৌলিওমায়লেটিন নামক একপ্রকার ইনফ্যানটাইল 


প্যারালেনিস্‌ শিশুর জীবনকে পঙ্গু করিয়া দেয়। ইহা এক প্রকার 
ভাইরাস জাতীয় জীবাণু দ্বার! আক্রমণ ঘটে | 

আগেকার তুলনায় আমাদের দেশেও এখন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এতো we 
উন্নতি সাধন হইয়াছে ষে পিতামাতা একটু সতর্ক হইলেই সামান্য লক্ষণ প্রকাশের 
গর ডাক্তারের চিকিৎসায় শিশুকে রাখিলে রোগ বৃদ্ধি হইয়। মৃত্যু ঘটাইতে পারে না। 
কিন্তু কার্ষক্ষেত্রে দেখা যায় বেশির ভাগ পিতামাতা। এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদানীন। 


২০০ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রযা 


শিশুর তিন মাস বয়স থেকেই যদি উহাকে ট্রিপল্‌ এণ্টিজেন ren হয় তাহ! 
হইলে আর এই মারাত্মক রোগ হইতে পারে না। ঠাণ্ডা লাগিয়া! অনেক সময় শিশুর 
্রঙ্কাইটিস রোগ হয়। বুকে সর্দি বসিয়া এই রোগ শিশুকে দুর্বল করিয়া তোলে, 
অনেক সময় মৃত্যুও ঘটে । শিশুকে মুক্ত বায়ু সেবন করানো ভাল। কিন্ত তাই 
বলিয়া কোন অবস্থাতেই ঠাগ্ডার ভিতর শিশুকে রাখা উচিত নয়। ব্রঙ্কাইটিস 
থেকে অনেক সময় শিশুর নিউমোনিয়া! রোগ হয়। শিশুর টনসিল্‌ বড় থাকিলে 
চিকিৎসকের অধীনে রাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হয়। টনসিল্‌ থেকে নান! 
রকম ব্যাধিতে শিশু আক্রান্ত হইতে পারে। শিশুদের ভিতর কর্ণমূল ফোলা! 
q গালগল! ফোলা রোগ খুবই দেখা যায়। বাড়ীতে কোনও শিশুর এই রোগ দেখা 
ছিলে অন্ধ শিশু হইতে তাহাকে দূরে রাখিতে হইবে । হাম, জলবসস্ত প্রভৃতি রোগ 
অত্যন্ত ছোয়াচে। ছোট ছোট শিশুদের এই রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমত1 কম থাকে 
বলিয়া বাড়ীতে একটি শিশুর হইলে অপর কোনও শিশুও এই রোগে আক্রান্ত হয়। 
WAST হাম জরে আক্রান্ত শিশুকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা রাখিতে হয়, যাহাতে অন্ত 
শিশুর ভিতর ইহা ছড়াইয়া না ষায়। শিশুর স্নায়বিক বাপেটের কোনও গোলমাল হইতে 
অনেক সময় SPH আরম্ভ হয়। রোগটি মারাত্মক না হইলেও শিশুকে দুর্বল করিয়া 
তোলে । যে কারণে তড়কা হয় শরীরের সেই কারণ লক্ষ্য করিয়া চিকিৎসা করিতে 
হয়। তড়কা বন্ধ করার জন্য মাথায় অনবরত জল ঢালিতে হয় এবং উষ্ণ 
জলের মধ্যে শিশুকে IN রাখিতে হয় । পরে গরম কম্বলে শিশুকে 
জড়াইয়। রাখিতে হয়। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
সংক্রামক ব্যাধির বিভিন্ন লক্ষণসমূহের প্রাথমিক জ্ঞান 
হাম £ রোগী এই রোগে হঠাৎ আক্রান্ত হয়। প্রথম অবস্থায় স্দির লক্ষণ প্রকাশ 
পায়। দ্বিতীয় দিনে অথবা! wis দিন পর গায়ে ঘামাচির মত ছোট ছোট লাল গুটি 


দ্বেখা যায়। প্রথম দিকে জর কম থাকে, শেষে জর বাড়ে। মাথায় যন্ত্রণা হয়, 
আহারে অরুচি আসে। 


জলবসন্তঃ জলবসন্তের গুটিগুলি জল নিয় উঠে এবং হাম অপেক্ষা গুটিগুলি 


Wal পিঠে ও পায়ে বেদনা অনুভূত হয়। অন্প জর হয়, রোগীর অস্থির ভাব 
দেখা যায়। 


সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করার বিভিন্ন উপায় ২৯১ 


CB Ts গুটি বসন্ত বা আদল নসম্ত, ইহা জলবসম্ত অপেক্ষা সম্পূৰ্ণ পৃথক | 
ইহা! অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাধি ; ইহাতে জরের তাপ খুব বেশি হয়। শরীরে তীব্র warr 
হয়। রোগের তৃতীয় দিনে গুটি বাহির হয়। শেষের দিকে গুটিগুলিতে পূ'জ হয়। 

ইনফুয়েঞ্জা £ রোগের etare ক্রমাগত হাচি ও কাশি হয়। হাত, পা ও মাথায় 
ব্যথা হয়। কাপুনি দিয়া বেশি জর হয়| রোগীর খাওয়ায় অনিচ্ছা! হয়। রোগী 
অত্যন্ত দুর্বল বোধ করে। 

ডিপথেরিয়া £ এই রোগে রোগীর দেহ ধীরে ধীরে আক্রান্ত হয়; আবার 
অতকিতেও আক্রান্ত হয়। গলায় ক্ষত হয়; গলা ব্যথা হয়; গিলিতে কষ্ট হয়। 
জর ১০১" হইতে ১০৩" পর্যন্ত উঠে। 

কলেরা £ রোগটি জলবাহিত সংক্রামক ote | ইহা একটি মারাত্মক রোগ 
বমি ও WTS হয়। দান্ডের রং চাল-ধোওয়া জলের মত | রোগীর চোখ, মুখ ও গলার 
স্বর বসিয়া যায় । প্রস্রাব বন্ধ হইয়া ষায়। 

টাইফয়েড £ রোগীর জর একেবারে কখনই ছাড়ে না, মাথায় যন্ত্রণা থাকে। 
অনেক সময় পায়খানা পাতলা হয়ঃ জিত অপরিফার থাকে | রোগের প্রকোপ বেশি 
হইলে রোগী ভুল AF | 

হুপিং কাশি (ঘুড়ি কাশি) £ প্রথম অবস্থায় নাক দিয়া জল পড়ে, তারপর 
কাশি আরম্ভ হয়। কাশির বেগ এতে বেশি হয় যে আর থামিতে চাহে al | 
সাধারণতঃ রাত্রে কাশি বাড়ে এবং হুপ, হুপ্‌ করিয়া শব্দ হয় । অনেক সময় এই রোগে 
চোখ দিয়া, মুখ দিয় রক্ত পড়ে। 

মাম্পস্‌ (কর্ণমূল ফোলা) £ এই রোগের লক্ষণ হঠাৎ দেখা দেয়। সামান্য 
জর হয়; খাদ্য খাওয়া Waal! চোয়ালের পিছনে কানের সামনে বেদনা অনুভূত 
zal 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করার বিভিন্ন উপায় 


(ক) রোগের প্রথম অবস্থায় রোগ নির্ণয় £ রোগকে অবহেলা না করিয়া 
রোগের লক্ষণ প্রকাশ হওয়া মাত্র অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা! করাইতে হয়। 
প্রথম অবস্থায় চিকিৎসকের নির্দেশ মত ওঁষধ সেবন করিলে রোগ নিরাময় হয়। 


২০২ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রযা 


(খ) স্বতন্ত্রীকরণ £ গৃহে সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিলে রোগীকে অন্য একটি নির্দিষ্ট 
ঘরে স্থানান্তরিত করিতে হয় ; সেখানে শুঅষাকারী ব্যতীত আর কেহ প্রবেশ করিবে 
All বাড়ীতে স্বতন্্রীকরণের ব্যবস্থা না থাকিলে রোগীকে হাসপাতালে পাঠাইতে হয় । 

(গ) ৰিজ্ঞষ্িকরণ £ সংক্রামক ব্যাধির বিস্তৃতি নিবারণ করিতে হইলে 
বাড়ীতে রোগ দেখা crea) মাত্র স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে জানাইতে হয়। 
ইহাই বিজ্ঞঞ্িকরণ। সংবাদ পাইলে কর্তৃপক্ষ এই রোগের বিস্তৃতি নিবারণের জন্য 
নানা রকম ব্যবস্থা, অবলম্বন করিবে এবং রোগীকে হাসপাতালে নেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ 
করিবে। 

(ঘ) সঙ্গরোধ £ সংক্ামক রোগের সংঅবে থে সকল ব্যক্তি থাকে, তাহাদিগকে 
যে নির্দিষ্ট সময় পর্বস্ত স্বতন্ত্র Pinay রাখা হয় তাহাকে সঙ্গরোধ বলা হয়| 

রোগীর Wier রোগ-সংক্রমণ করার ক্ষমতা আছে, ততদিন পর্যন্ত সেই বাড়ীর 
লোকেদের অফিস-কাছারীতে যাওয়া বন্ধ করিতে হয়; ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে 
যাওয়। নিষিদ্ধ করিয়। দেওয়। হয়__এই সকল আটবকে স্থানীয় সঙ্গরোধ বলা হয়। 

সংক্ৰমণ প্রতিরোধের জন্য বিদেশ হইতে আগত ব্যক্তিদের প্রবেশ করিতে দেওয়া 
হয় না, ইহাকে আভ্যন্তরীণ সঙ্গরোধ বলা হয়; আবার অনেক সময় প্রতিবেশী 
দেশের লোকদের নিরাপত্তার জন্য কোন একটি সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত দেশের লোকদের 
সেই দেশ ছাড়িয়া অন্য কোথায়ও মাইতে দেওয়া হয় না; ইহাকে RA সঙ্গরোধ 
বলে। 

(6) নিৰাঁজন (সন্ত ও পরিশেষ) $ নির্বাঁজন দুই প্রকারের হয়) সদ্য 
নিবাঁজন ও পরিবেশ নিবাঁজন। সংক্রামক রোগে আক্রান্ত রোগীর মলমৃত্র, 
কফ, থুথু, বমি এবং উহার ব্যবহৃত বাসন-পত্রাদি জীবাুশূন্থ করণের নাম সদ্য 
নিৰাঁজন। রোগীর কাপড়-চোপড়, ৰিছানাপত্র, ৰাসন পত্রার্দি অর্থাৎ রোগী 
যাহা কিছু ব্যবহার করে সব কিছুর ভিতরই রোগ-জীবাধু থাকে । রোগীর 
বাননপত্র ও কাপড়-জামা লাইজল-মিশ্রিত জলে ভিজাঁইয়। রাখিয়া পরে সাবান 
দ্বারা ধুয়া ফেলিতে হুয়। পরে রৌদ্রে শুকাইয়! লইলেই নিবৰীর্জিন 
হইয়া যায় | 

পরিশেষ নিবীজিন $. রোগী আরোগ্য/লীভের পর বা রোগীর মৃত্যু ঘটিলে 
রোগীর কক্ষ, আসবাঁব-পত্রাদি ও রোগীর ব্যবহৃত যাবতীয় দ্রব্য হইতে 
যাহাতে রোগ ন। ছড়ায় সেইজন্য যে নিবাঁজিন কর! হুয় তাহাকে প'রশেষ 
নিৰীজিন ৰলে। 


সংক্রামক cit প্রতিরোধ করার বিভিন্ন উপায় ২০৩ 


qms, কলেরা, প্লেগ এই জাতীয় কোনও রোগীর জিনিসপত্রাদি পুড়াইয়া ফেলা 
উচিত। কোন ঘরকে বিশেষভাবে বিশোধন করিতে হইলে দেওয়ালের প্লাস্টার তুলিয়া 
নৃতন করিয়া বালি ও সিমেন্টের প্রাস্টার করা হইবে এবং পরে পর পর দুইবার 
চুণকাম করা হুইৰে। ইহা ছাড়া ফরম্যালডিহাইভ গ্যাস প্রয়োগ করিয়া 
জানালা-দরজ। বন্ধ করিয়া জইলে ঘর বিশোধন হইয়া যায়। অনুরূপভাবে ঘরে 
গন্ধকও পোড়ানে! ate! এইগুলি ছাড়া ঘরের দেওয়াল ও সিলিং নির্বাজন 
করিতে হইলে পারক্লোরাইড অফ মার্কারী” সলিউসন স্প্রে করিয়া, ভিজাইয়া 
রাখিতে হয়| ঘরের মেঝে ৩* মিনিটের মত লাইজল লোমনে ভিজাইয়া রাখিতে 
হয়। ফিনাইলে দুগন্ধ দূর হয় কিন্তু জীবাণু ধ্বংস করার ক্ষমতা ফিনাইলের দাই। 
আসবাঁব-পত্রগুলি লাইজলের জলে মুছিয়। রৌদ্রেরাখিতে হয়। ধোয়ারপরআসবাব-পঞ্জ 
গুলিতে রং লাগাইয়। লইলে ভাল হয়। বইপত্র, চামড়ার স্ুটকেস, ব্যাগ ইত্যাদি 
টতৈজসপন্র গন্ধকের ভাপ লাগাইফানিবাঁজন করিতে হয়। রোগীর তোষক, গদী ও, 
বালিশে ফরম্যালিনের ভাপ লাগাইয়! পরে কয়েকদিন পর পর উহ! কড়া রৌন্ধে 
রাখিতে eal প্রখর সূর্ঘকিরণে রোগ-জীবাণু ধ্বংস হুইয়া যায়। কাচা বাড়ী 
বিশোধন করিতে হইলে মেঝের কিছু মাটি ফেলিয়া দিয়া গোবর-মাঁটি দিয়া ঘর লেপিয়! 
ফেলিতে হয় | সম্ভব হইলে টিন বা বাশের কঞ্চির বেঁড়া খুলিয়া নিয় জীবাণুনাশক 
Bay দ্বার ধুইয়! কিছুদিন রৌত্রে ফেলিয়া রাখিতে হুইবে; টিনের অথবা টালির চাল 
ঘরে গন্ধক পুড়াইয়া নিবাঁজন করা যায় । 

(5) অনাক্রম্যতা £ আমাদের দেহের রক্তে রোগ-প্রতিরোধের ক্ষমতা আছে। 
সাধারণ স্বাস্থ্য খারাপ থাকিলে অনেক সময় এই প্রতিরোধ ক্ষমত| কমিয়া যায়। 
কৃত্রিম উপায়ে এই ক্ষমতা বাড়াইয়! তোলা যাঁয়। রক্তের প্রতিরোধ ক্ষমতা হইতে 
রোগজীবাণুর শক্তি বেশি হইলে তবেই আমরা সেই রোগের দ্বারা আক্রান্ত | 
রোগাক্রমণের বিরুদ্ধে এই ক্ষমত! অর্জনকেই বলা হয় অনীক্রম্যতা। 

দেহের ভিতর রোগের বীজ ঢুকাইয়া। অনাক্রম্যতা৷ বৃদ্ধি কর! হয়; যেমন টিকা ও 
ইনজেকশন দ্বারা বসস্ত, কলের! প্রভৃতি রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করা যায় । 
[ভিপথেরিয়া, «gusta, মেনিগাইটিস প্রভৃতি রোগের অনাক্রম্যতা ইনজেকশনের 
মাধ্যমে দেহের ভিতর ওষধ প্রয়োগ করিয় সৃষ্টি কর| হয়। 

স্বাস্থ্য অন্ন্ধে শিক্ষ! £ সংক্রামক ব্যাধির কারণ, এবং উহার গুরুত্ব সম্বন্ধে জন- 
সাধারণকে শিক্ষা দিয়! বুঝাইয়! দিতে হইবে । সংক্রামক ব্যাধি সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ 
জ্ঞান জনসাধারণের ভিতর প্রচার করিয়া এ বিষয়ে সচেতন করিয়৷ তুলিতে হয়। 


| 


/ 


২০৪ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রযা 


সংক্রামক রোগে আক্রান্ত রোগীদের নিকট হইতে দূরে থাকা, Rea পানীয় জলের 
ব্যবস্থা, বাজারের আঢাকা ও পচা খান্ত ক্রয় না করা, সংক্রামক রোগ দেখা দিলে 
অনাক্রম্যতার ব্যবস্থা নেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে অজ্ঞ জনসাধারণের নিকট নানা! উপায় 
দ্বারা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা স্থায়ী করিয়। তুলিতে হয়। নৈশ বিদ্যালয়ে “বয়স্ক শিক্ষার 
ব্যবস্থা করিয়া, সভা-সমিতিতে রোগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের TS তাঁর মাধ্যমে এবং 
ছায়াচিত্রের সাহায্যে রোগ সম্বন্ধে বিভিন্ন ছবি দেখাইয়া প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে 
জনসাধারণকে শিক্ষা crea ata | 


নবম অধ্যায় 
গৃহে প্রাথমিক প্রতিবিধানের প্রস্তুত রাখ! 


গৃহে যেকোনও সময় যেকোনও লোকের আকম্মিক হূর্ঘটনা ঘটিতে পারে। 
চিকিৎসক না আসা পর্যন্ত উহার আরামের ব্যবস্থা করিয়| প্রাথমিক গ্রতিবিধান 
দেওয়া গৃহকত্রীরই কর্তব্য । radix এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করা উচিত। 
প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির tia সহ Radia বাড়ীতে প্রস্তুত থাকা উচিত যাহাতে 
আকস্মিক দুর্ঘটনায় সেই ব্যক্তির প্রাথমিক দাহাষ্যের ব্যবস্থা সহজেই হইতে পারে। 
কম বেশি অনেক জিনিদই প্রাথমিক প্রতিবিধানের জন্য প্রয়োজন হয়। তবে নিয্নলিখিত 
অপরিহার্য ভ্রব্যগুলি প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর জন্ত গৃহে থাকা একান্ত আবশ্যক। 
ডেটল, বরিক তুলা, বার্ণল, টিংচার আয়োডিন, ছোট কাঁচি, বিভিন্ন 
রকমের ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি জিনিসগুলি হাতের কাছে থাকিলে গৃহকর্রী অতি 
সহজেই রোগীর প্রাথমিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া রোগীর কিছুটা! আরামের ব্যবস্থা! 
করিতে সক্ষম হইবে। কোনও দুর্ঘটনা ঘটিলে বাড়ীর যে-কোনও প্রাথমিক প্রতি- 
বিধানকারী যাহাতে উহার সাহায্যে রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারে 
সে বিষয়ে সচতেন থাকিতে হয়। প্রাথমিক প্রতিবিধানের বাক্সটি নাড়াচাড়ার 
দ্বায়িত্ব সাধারণতঃ gardia উপরই থাকা উচিত। কেননা শুশষার ব্যাপারে 
মেয়েদের একটি সহজাত প্রবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। আদর্শ গৃহকর্ত্া অনেক সময় পুরাতন 
শক্ত কাপড়ের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার ব্যাণ্ডেজ তৈরী করিয়া রাখেন প্রয়োজনে 


প্রাথমিক প্রতিবিধান এবং ইহার প্রয়োগস্থল ২০৫ 


ব্যবহারের জন্য । পুরাতন সাদ! কাপড় দিয়া বিভিন্ন মাপের রোলার ব্যাণ্ডেজ এবং 
বড় ছোট নানাপ্রকার ত্রিকোণ ব্যাণ্ডে তৈরী করা৷ যায়। কিনিতে হইলে ইহার 
দামও এখন নেহাৎ কম নয়। 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
প্রাথমিক প্রতিবি্ধান এবং ইহার প্রয়োগস্থল 


আকস্মিক কোনও দুর্ঘটনায় চিকিৎসক আসিবার পূর্বে রোগীকে ea করা 
এবং উহার আরামের ব্যবস্থা করাকে প্রাথমিক প্রতিবিধান বলা হয়। প্রাথমিক 
প্রতিবিধানের প্রধান উদ্দেশ্য ডাক্তার আমিবার পূর্বে রোগীর অবস্থা গুরুতর হইয়া না 
পড়ে সে বিষয়ে সচেতন হওয়া 

প্রাথমিক শুশযাঁকারীর নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা 
আবশ্যক। 

(১) কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া Stel মস্তিষ্কে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত 
কাজটি করিতে হয় | 

(২) রোগীর আহত স্থান হইতে রক্তপাত ঘটিলে সর্বপ্রথম রক্তপাত বন্ধ 
করিতে হয়। 

(৩) নিঃখ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইয়! গেলে সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম শ্বীস-প্রশ্বীসের ব্যবস্থা 
করিতে SF | 

(৪) রোগীকে বেশি নড়াচড়া করাঁনো৷ উচিত নয়। 

(৫) রোগীর নিকট হইতে ভীড় সরাইয়া দিতে হয় | নির্মল বায়ুর ব্যবস্থার 
প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। 

(৬) কখনই ডাক্তারের কাজ শুশধাকারী al করিয়া যত তাড়াতাড়ি সম্ভব 
ডাক্তারকে ডাকিতে হয় অথবা হাসপাতালে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। 


সকলপ্রকার আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রাথমিক চিকিৎস। প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়। 
দৈনন্দিন বহু দুৰ্ঘটনা রাস্তায় ও বাড়ীতে সব সময়ই ঘটিতেছে। কাহারও আছাড়; 
খাইয়! হাত-প। ভাঙ্গে, কেহ বা গাড়ী চাপ! পড়িয়া আহত হয়, কাহারও কলার 
খোসা বা আমের খোসায় পা পিছলাইয়। দুর্ঘটনা ঘটে। আবার বাড়ীতে অগ্নিদগ্ধ হওয়া, 


২০৬ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন। ও PRIA 


বিষাক্ত কোনও কীটের দ্বংশন, কাকড়া। বিছার হুল ফুটানো, গলায় কিছু আটকাইয়! 
যাওয়া, ইলেকট্রিক শকে আহত প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের 


বিভিন্ন প্রকার জাকন্সিক 


. ঘটনা ॥  ুৰ্ঘটন৷ প্রতি সংসারেই ঘটিতেছে। সামান্ত অবহেলা এবং 


অজ্ঞতার জন্য এই সকল ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে ন! 
পারিলে অনেক সময় রোগীর মৃত্যু ঘটে | প্রাথমিক প্রতিবিধানের কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তি 
তাহার কর্মতৎপরত! ও গ্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বলে, রোগীকে মৃত্যুর কবল হইতে TH 
করিতে সক্ষম হয়। প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর সুব্যবস্থার জন্য ডাক্তারের চিকিৎসার 
অনেক স্থবিধ| হয় । একটি ক! সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হয় ডাক্তারের কাজ কখনও 
প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর করা উচিত নয় ox ডাক্তার আসিবার পরই তাহার 
কর্তব্য শেষ হইয়া যায়। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
সাধারণ ব্যাণ্ডেজ 


দেহের কোথায়ও ক্ষত ও আহত হইলে কাপড়ের সাহায্যে বীধিয়া দেওয়ার 
প্রয়োজন হয়। এই বীধিয়া দেওয়াকেই ব্যাণ্ডেজ বল! হয়। 

ব্যাণ্ডেজ করিবার পূর্বে ব্যাণ্ডেজের বাধ সম্বন্ধে প্রথমে জানিতে হয়। বাধ 
সাধারণতঃ দুই প্রকারের হইতে পারে; যেমন, গ্র্যানি নট ও fae নট। veea 
বাঁধার জন্য কখনও গ্যানি নট ব্যবহারকরিতে নাই । গ্র্যানি 
নট ব্যাণ্ডেজের এক অংশ টানিলেই বাধ খুলিয়া যায় all 
ভাড়াতাঁড়ি খোল। সম্ভব নয় বলিয়। ব্যাণ্ডেজে গ্র্যানি নট ন! দিয়া রিফ নট 
ৰ্যবহ্থার করিতে হুয়। রিফ 
নট সহজেই খোল। যায়। সার্টের 
উপর ছেলের! যেনেক টাই ব্যবহার 
করে তাহাও রিফ নট দ্বারাই 
বাধা হয়। 

ব্যাণ্ডেজ দুই প্রকারের হয়) 
ত্ৰিকোণ ৰ্যাণ্ডেজ এবং রোলার 
ব্যাণ্ডেজ। অস্থি ভঙ্গ হইলে বা! 
হাড়ে চোট লা গিলে হাত ঝুলাইয়| রাখা সম্ভব হয় না; সেক্ষেত্রে হাতটিকে আরাম 
দেওয়ার জন্য হাতটিকে fasti ব্যাণ্ডেজ দ্বার! বীধিয়৷ গলায় ঝুলাইয়া দিতে হয়, 


Wild প্রকারভেদ 


নাধারণ Whey he) 


ইহাকেন্সিং বলা হয়। fin ছাড়াও ব্যাণ্ডেজ করিবারজন্তাও ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজের 
প্রয়োজন হয় । পথে কোনও দুর্ঘটনা ঘটিলে হঠাৎ কোনও 
ব্যাণ্ডেজ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না; সেখানে একটি 
water কোণাকুণি Ste sfai ভ্রিকোণ ব্যাণ্ডেজের ste চালানো ate | 
ব্যাণ্ডেজ বাধিবার প্রণালী £ ব্যাণ্ডেজ মাত্রই মজবুত, আরামপ্রদ এবং 
শোভন হওয়া উচিত; ব্যাণ্ডেজ বাধিবার সময় 
বেদনা বা অন্স্তি হইতে পারে, এমন ভাবে চাপ 
দিতে হয় না। ব্যাণ্ডেজ ভাল বীধিৰার জন্য 
অনবরত অভ্যাস করিতে ez | 
মাথার খুলির ব্যাণ্ডেজ £ একটি ত্রিকোণ 
Dies লইয়। ভূমির সহিত সমাস্তরাঁল করিয়া ১২ 
ইঞ্চি চওড়া একটি ভাজ করিয়া এমনভাবে মাথায় 
য়াখিতে হয় যাহাতে এই Ste কর অংশ 
কপালের উপর GT খুব কাছাকাছি পড়ে 
এবং ব্যাণ্ডেজের 'কোণটি পিছনে ঝুলিতে থাকে। 


ব্যাণ্ডেছের প্রকারভেদ 


মাথার খুলির ৰ্যাণ্ডেজ 
ব্যাণ্ডেজের অপর 
ছুইটি কোপ কানের উপর দিয়া মাথার পিছন: হইতে ঘুরাইয়া আনিয়া 
কপালে বাঁধ দিতে হয়। পিছনে ষে কোণটি ঝোলা থাকে, তাহা নীচের দিকে 
টানিয়া সমান করিয়া ঘুরাইয়! মাথার উপরে আনিয়া পিন দিয়া জাটিয়া দিতে হয়। 


করতলের ব্যাণ্ডেজ £ ately বিস্তৃত থাকিলে ব্যাণ্ডেজের ভূমিতে একটি 


ভাজ করিয়া এমনভাবে রাখিতে হয় যাহাতে ভূমির 
মধ্যস্থল FIST নীচে এবং তৃতীয় কোণটি আইজুজগুলির 
নীচে পড়ে; তৃতীয় কোণটি আলুলগুলি চাকির! 
কজ্জির উপর সামনের দিকে লইয়া! আসিতে 
হয়) এবং ভূমির দুই কোণ বিপরীত দিক হইতে ale 
জড়াইয়| pisn আনিয়! বাঁধ দিতে হয়। প্রয়োজন 
হইলে তৃতীয় কোণটির যে অংশ বাহির হইয়া থাকে, তাহা 
দিয়া-বাধটি ঢাকিয়া সেফটি পিন দিয়া আটকাইয়। রাখ! যায়। 

ফুট বা চরণে ঃ ব্যাণ্ডেজটি চওড়া করিয়| পায়ের 

করতনে ব্যাণ্জে নীচে এমনভাবে রাখিতে হয় বাহাতে ব্যাণ্ডেজের মধ্যস্থল 
: পায়ের নীচে এৰং তৃতীয় কোণটি আঙ্গুলের দিকে পড়ে। তৃতীয় কোণি ইন্ষ্টেপে 


Reb উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন। ও গৃহ-শুশ্রযা 


পায়ের Fata উপরে আনিয়া রাখিতে হয়। এইবার ভূমির ছুই প্রান্ত পায়ের উপরে 
ভাজ করিয়! বিপরীত দিক হইতে গোড়ালি বেড়িয়া 
সন্মুখ ভাগে আনিতে হইবে, এবং গুল্ফ-সন্ধির 
সম্মুখে বা পাশে বাধ দিতে হইবে। ইহ! ছাড়া আর 
এক প্রকারের হইতে পারে; যেমন, পূর্বের BET 
ভূমির দুই প্রান্ত সন্মুখভাগে আনিয়া এবং বিপরীত 
দিক হইতে পায়ের চেটোর নীচ দিয়! gin 
আনিয়া পায়ের চেটোর উপর বাধ দিতে হয়। 
সর্বশেষে মধ্য কোণটি টানিয়া সোজা করিয়া 
ইন্ষ্টেপের উপর ভাজ করিয়া লইয়া ব্যাণ্ডেম্ধের 
সহিত পিন দিয়া আটকাইতে হয়। 

নিয় চোয়াল ব্যাণ্ডেজ ঃ আহত অস্থির 
ঠিক নীচে প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর করতল 

পায়ের চেটোর ব্যাগে রাখিয়া ধীরে ধীরে উপরের চোয়ালের দিকে তুলিয়া 

ধরিবে। এইবার একটি সরু ব্যাণ্ডেজ চিবুকের নীচে রাখিয়! একপ্রান্ত মাথার উপর , 
দিয়া ঘুরাইয়া। আনিয়া চোয়ালের কোণের কাছাকাছি অপর প্রান্তের সহিত ফা 
দিতে হইবে ; পরে দীর্ঘ প্রান্ত পুনরায় চিবুকের উপর দিয়া ঘুরাইয়। একপাশে অপর 
প্রান্তের সহিত বাধিতে হইবে। 

রোলার ব্যাণ্ডেজ £ সাধারণ রোলার ব্যাণ্ডেজের জন্য বিভিন্ন ইঞ্চি মাপের 
mal কাপড়ের ফালি জড়ানো বা নি 3 
গুটানো অবস্থায় জন্ব। ‘গুলি’ পাকানো ee 
থাকে। ব্যাণ্ডেজ করিবার সময় একটু একটু 
করিয়| কাজের সঙ্গে সঙ্গে গুটানে! ব্যাণ্ডেজ 
খুলিয়। লইতে হয়। সাধারণতঃ হাতের 
আন্গুলে, পায়ের আঙ্গুলে, মাথায়, 
চোয়ীলে, face প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানেই 
রোলার utes বাধিতে হয়। পানের 
গোড়ালির afana ates করিবার 
প্রয়োজন হইলে সেক্ষেত্রে রোলার ব্যাণ্ডেই চোয়ালের ব্যাণ্ডেজ 
উপযোগী । প্রথমে রোলার ব্যাণ্ডেজটি পায়ের পাতার উপরে ব্যাণ্ডেজের মুখের 


গৃহে বিষাক্ত উধধপত্জের সংরক্ষণ-ব্যবস্থ। ২০৯ 


কাপড়টি রাখিশ্বা হাতের চাপে ঠিক মত ধরিয়া ব্যাণ্ডেজটি গোড়ালির উপর feri 
PN মুখটির কাছে আনিতে হয়; তারপর দুইটি মুখ শক্ত করিয়। Ati বাকি অংশ 
কাটিয়া ফেলিতে হয়। এই প্রণালীতে afew রোলার ব্যাণ্ডেজ বাধ! 
žal খাকে। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
গৃহে বিষাক্ত উধবপত্রের সংরক্ষণ-ব্যবস্থ। 


প্রত্যেক গৃহস্থ সংসারেই হঠাৎ কোনও বিপদ-আপদ্ধ এড়াইবার জন্য কিছু কিছু 
VAT মজুত রাখিতে zr) ইহা ছাড়! বাড়ীতে রোগী থাকিলে col নান! রকমের 
Say ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন শনুঘায়ী গৃহে রাখিতেই হয় । এই সকল atA 
সংরক্ষণ করায় অত্যন্ত সতর্কতার প্রয়োজন হয় | কেবলমাত্র খাইবার ঁষধ ব্যতীত মারও 
অনেক বধ আরা বাবহার করি ; যেমন, ঢোঁখের Vay, কানের Say, দাত ও 
গলায় লাগাইবার Bay এবং ৰাত প্রভৃতির জন্য মালিশের ওষধ । খাইবার Sag 
ছাড়া অল্পবিস্তর সব Saxe ‘faq’ বলিয়া গণা কারতে পারি । তাহা ছাড়া একজনের 
Bae অপর মার একজন খাইয়| ফেলিলে উহাতে বিষতুলা ফলই ভোগ করিতে হয়। 
বাড়ীতে অনেক ছেলেপিলে থাকে । উহারা খেয়ালবশতঃ অনেক সময় ষধপত্র 
থাইয়। ফেলতে পারে, আবার অনেক সময় দেখা যায় অনেক আনাড়ী লোক ভাল 
করিয়া! লক্ষ্য করিয়া না দেখিয়া একই রং-এর কোনও বিষাক্ত Say হয়তো রোগীকে 
খাওয়াইয়া fra! ইহ! যে কত states ব্যাপার Stel উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় 
all এই সকল কারণে ‘বিষ’ উমধপত্র গুলি নাগালের বাইরে আলমারীতে 
তালা চাবি দিয়া রাখিতে হয় । বিষাক্ত ওষধ সব সময় ‘বিষ’ কথাটি লিখিয়া 
লেবেল আটিয়া রাখা উচিত। বাড়ীতে রোগী ye হওয়ার পর উহার অবশিষ্ট 
উষধগুলি ফেলিয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। কোন টনিক Say ব্যবহার না করিয়া 
qf ফেলিয়া! রাখ হয় তাহা হইলে উঠা পুনরায় ব্যবহারের পূর্বে দেখিয়া লইতে হয়, 
উ 1 বাবহারের উপযোগী কিনা । BI ব্যবহারের মেয়াদ ফুরাইয়া গেলে 
Sal তৎক্ষণাৎ ফেলিয়! দে ওয়া উচিত। এই সকল ওঁ ঘরে কখনও মজুত 
করিয়। রাখা উচিত নয়। অজ্ঞতাঁবশতঃ এই Say সেবন করিলে শরীরের অনেক ক্ষতি 

গৃহ-বিজ্ঞান/১৪ ( xi-xii ) 


২১০ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রাষা 


হয়। গৃহস্থ পরিবারে অনেক সময় ইঁদুর, আরশোলা, উকুন এবং ছারপোকা! 
মারার বিভিন্ন কীটনাশক Sag ব্যবহার করা হয়। প্রয়োজন ফুরাইয়া গেলে ও Gay 
ঘরে জম! করিয়া না রাখিয়। শিশি সহ Say বাইরে ফেলিয়। দিতে হয়। অবশিষ্ট ওষধ 
ঘতদূর সম্ভব ঘরে না রাখাই ভাল। যদি রাখিবার প্রয়োজন হয় তবে উহ! বাড়ীর 
প্রতোকের অজ্ঞাতে Jarda একটি গোপন স্থানে তালা চাবি দিয়া 
আটকা ইয়া রাখিতে হয়। গৃহে যেখানে সেখানে টিকটুয়েণ্টি (ছারপোকা 
মারার ওঘধ ) ওষধ রাখায় অনেক বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে এরূপ গল্প 
অনেক শোনা ষায়। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
গৃহে প্রাথমিক চিকিৎসার ata পরিচালন! কর! 


ral এবং বাড়ীর sats বয়স্ক ব্যক্তি প্রত্যেকেরই প্রাথমিক প্রতিবিধান বিষয়ে 
মোটামুটি জ্ঞান থাক! দরকার । প্রাথমিক প্রতিবিধান দিতে হইলে বাড়ীতে উহার 
একটি বাক্স কিনিয়া রাখা একান্ত প্রয়োজন | এই বাক্সে ছোট ছোট খোপ থাকে, 
উহাতে বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় ওঁষধপত্রা্দি এবং sats সাঁজসরঞ্জামা্দি 
থাকে। টিংচার আয়োডিন, টিংচার বেঞ্জিন, এনছেসিভ, প্লাষ্গীর, বরিক 
কটন, স্মেলিং সণ্ট, বার্ণল, ডেটল,পেনিসিলিন অয়েণ্টমেণ্ট, নিক্সোডাম, 
ছোট কাচি, সেফটিপিন, রোলার ব্যাণ্ডেজ, facets ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি 
সরঞ্জামাদি এবং ওষধপত্র প্রভৃতি প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্সে সাঁজানো-গুছানো। 
অবস্থায় থাকে। এই জিনিসগুলি অথবা ওষধপত্রাদির ভিতর কোনটা ফুরাইয়! গেলে 
wy করিয়া উহ! পুনরায় বাক্সে রাখিয়া দিতে হয়। ব্যবহারের পর যে, 
জিনিসটি যেমন অবস্থায় বাক্সে থাকে ঠিক সেইরূপ ভাবে গুছাইয়] রাখ! প্রয়োজন | 

প্রাথমিক প্রতিবিধানের বাক্সটি কখনও গুপ্ত স্থানে রাখ! উচিত aT ইহাতে 
ছঠাৎ কোনও প্রয়োজনে গৃহিণীর অনুপস্থিতিতে অপর কেহ বিপদের সময় প্রাথমিক 
চিকিৎসার ataf কাজে লাগাইতে পারিবে না। 

প্রাথমিক প্রতিবিধানের stats ভিতর কোনও ওঁষধ বা মলম পুরাতন SSM 
গেলে উহ ব্যবহার না করিয়া ফেলিয়া দিতে হুয়। এই সকল ওঁষধের 
কোনও কার্যকরী গুণ থাকে না অধিকন্ধ উহা দেহের ক্ষতিসাধন করে | 


——— 


উচ্চ মাধ্যমিক 
গৃহ-গরিচানন| ৪ গৃহশ্র্জয। 


দ্বিতীয় খণ্ড 


& 


AME see LE 


প্রথম অধ্যায় 
ফলপ্রহথ গৃহ-পরিচালন৷ 


eral তাহার পরিবারের শাস্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট থাকে। 
গৃহের সুষ্ঠু পরিচালন! ফলপ্রস্থ করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ের উপর মনোযোগী হইতে 
হুয়। প্রথমতঃ পরিকল্পন!; পরিকল্পনা ব্যতীত কোন কাজেই কৃতকার্য হওয়। 
যায় না; সেজন্য গৃহের প্রতিটি কাজের জন্য চাই সুচিন্তিত পরিকল্পনা। grifa 
পক্ষে একা কোনও কাজ করা৷ সম্ভব হয় না। গৃহের বিভিন্ন 
Tara die কাজের জন্য বাড়ীর প্রত্যেকের সহযোগিতার প্রয়োজন 
হয়। garsia প্রতি সহান্ুভূতিসম্পন্ন হইয়া 
প্রত্যেকের একের প্রতি অপরের সহযোগিতা থাকিলে গৃহ-কাজটি সুষ্ঠু- 
ভাবে সম্পল্ন হুয় । উহার পরিবর্তে যদি একে অপরের সহিত হিংসার বশবর্তী হইয়া 
কলহ করে তবে পরিবারে কখনও শাস্তি ও শৃঙ্খল! বজায় থাকিতে পারে না। Jarat 
প্রতিটি ste সথচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য বাড়ীর প্রত্যেকের কাজ তৎপরতার 
সহিত দেখাশুনা করিবে, নচেৎ অলস কর্মী কাভটি ফাকি দিয় কোন রকমে সম্পন্ন 
করার চেষ্টা করিবে। এক্ষেত্রে পরিকল্পনা অনুসারে কাজ ভাগ করিয়াও কোনও 
স্থবিধা হয় না। কাজের শেষে সুগৃহিণী লক্ষ্য রাখিবে বিভিন্ন কাজ ও 
দাঁয়িতৃগুলি কতদুর কার্যকরী হইল । তাহার পরিকল্পনায় যদি কোনও ক্রি 
i থাকে তবে এই সময় উহা ধর! পড়িবে। প্রয়োজন বোধে 
প্ৰয়োজনবোধে পরিক্নার gadi উহার অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করিয়া পুনরায় তাহার 
পরিবর্তন 
পরিকল্পনাটি পরিবর্তন করিয়া লইবে। এইভাবে পর্যবেক্ষণ 
করিয়া! sti অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সম্পন্ন করাইবার চেষ্টা করিয়া গেলেই কোনও এক 
সময় উহা! ফলপ্রস্থ হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
গৃহ-পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা, সহযোগিতা, নির্দেশ এবং 
মূল্যাংনের স্থান 
পরিকল্পন1 £ পরিকল্পনা ব্যতীত সুষ্ঠ, গৃহ-পরিচালনা কখনই সম্ভব হয় না। 


৪ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন। ও গৃহ-শুশ্রযা 


প্রত্যেক পরিবারের গৃহকত্রীকেই একটি fate সীমাবদ্ধ আয়ের ভিতর 
সংসারের যাবতীয় খরচ চালা ইয়! যাইতে হুয়। মধ্যবিত্ত এবং নিয়বিত্ত 
পরিবারের গৃহকর্রীর পক্ষে ইহা একটি কঠিন কাজ। অতএব গৃহের 
সথব্যবস্থার জন্য গৃহকর্্রীকে পূর্বেই আয়-ব্যয়ের একটি খসড়া গ্রস্ত করিয়া! লইতে 
হয়। ইহাতে ষথেষ্ট বিচারবুদ্ধি, বিবেচন| ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োঞ্জন হয়। অনেক সময় 
দেখা যায়, প্রচুর আধিক সচ্ছলতা। থাক! সত্বেও একটি স্থৃচিস্তিত পরিকল্পনার 
অভাবে গৃহ-পরিচালনার কাজটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়। যায় | 

সহযোশিতা £ গৃহের বিভিন্ন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য শ্রম-বিভাগের 
প্রয়োজন হয় । শ্রম-বিভাগের অর্থ হইতেছে এই যে, পরিবারের ছোট বড় বিভিন্ন 
ব্যক্তির ভিতর কাজ বণ্টন করিয়! দেওয়া | ইহাতে একের অপরের সহিত যোগাযোগের 
প্রয়োজন হয়। অনেক সময় অপরের পরামর্শ BAe কাজটি করিলে উহ! 
সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় । বিভিন্ন কাৰ্যকে কেন্দ্র করিয়াই একের সহিত অপরের 
সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। কাজের মাধ্যমে এই সহযোগিতার ভাব আরও 
দৃঢ় কর! যায়। AS ও CNA বন্ধনে ইহা দৃঢ় হইতে দঢ়তর হয়। বাইরের ক্ষেত্রে 
কোনও কাজ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সঙ্কলতা লাভ করা যায় কিন্ত গৃহের কাজে 
প্রতিযোগিতা অপেক্ষা সহযোশিতাই প্রধান স্থান অধিকার করে। 
যেখানে এই সহযোগিতার অভাবে কেবল ছন্দ, কলহ ও ঈধ! বর্তমান সেখানে গৃহকত্রী 
তাহার সংসারটিকে সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া তুলিতে পারে না। 

নির্দেশ £ VRI একদিকে যেমন নিজের কাজগুলি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার 
চেষ্টা! করিবে অপরদিকে উহার নির্দেশমত যাহাতে অপরাপর কাজগুলি অন্যের দ্বার! 
স্থচারুরূপে সম্পন্ন হয় তত্প্রতিও তাহার যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা আবশ্যক | কাজের ভার 
দিবার সময় বাড়ীর পরিজনদের সময় ও সামর্থ্যের কথাটি সর্বাগ্রে বিবেচনা করিয়া 
men দরকার। গৃহকত্রীই পরিবারের cali তাহার নির্দেশেই সমগ্র 
পরিবারটি পরিচালিত হয়। স্থতরাং গৃহকর্জীর যথেষ্ট gaye, সমদ্রগিতা, কাজ 
করাইৰার ক্ষমতা প্রভৃতি গুণ ন! থাকিলে তাহার নির্দেশে কাজের 
ব্যবস্থাপনায় কোনও কৃতকাৰ্যতা লাভ করা যায় না। পরিবারের সকল 
ব্যক্তির উপর নির্দেশ চালাইতে হইলে গৃহকর্তরীকে যথেষ্ট ব্যক্তিত্বম্পন্ন হইতে FF | 
গৃহকর্থার পক্ষে এক! সকল রকমের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। তাহার নির্দেশে 
অপরের দ্বারা কাজগুলি সুষ্ঠু সম্পন্ন হওয়াই গৃহকর্ত্রার কৃতিত্ব। 

মূল্যায়ন £ সংসারের সমস্ত কাজ সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কতদূর উহা কার্যকরী 


গৃহ-পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা, সহযোগিতা, নির্দেশ এবং মূল্যায়নের স্থান & 


হইল গৃহকর্জীর তাহা মূল্যায়ন করিয়া ফেছিতে হইবে । পরিকল্পনা অন্তুধায়ী কাজ 
ভাগ করিয়া দেওয়ার পর কাজগুলি যখার্থভাবে সম্পন্ন না হইয়! থাকিলে উহ! কতটা 
করা হয় নাই এবং কেন করা হয় নাই, কাজ ভাগের ভিতর কোনও 
ত্রুটি ছিল কিনা ইত্যাদি সমস্ত বিষয় গৃহকৰ্ত্ৰীর পর্যবেক্ষণ করিয়া লক্ষ্য 
করিতে হয়। কোধায়ও কোনও ক্রি থাকিলে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া! পুনরায় 
উহা কিভাবে, সংশোধন কর! যায় সেদিকে মনোযোগী হইতে হয়। অত্যন্ত 
আস্তরিকতার সহিত এবং সহাহুতৃতির সহিত কাজগুলি বিচার করিয়া! দেখ! দরকার । 
মূল্যায়ন কাজটি নিজে বিচার করিবার পূর্বে বাড়ীর পরিজনের উপয় কিছু কিছু 
ছাড়িয়া দিতে হয়। ৰাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়ের! যে সমস্ত ছোট-খাষ্ট 
কাজ করে উহ! শেষ হইলে কাজটি ভাল হইল কি খারাপ হইল তাহার 
মূল্যায়ন উহার! নিজেরাই করিবে | ইহাতে তাহাদের বিচার-ক্ষমতার সৃষ্টি হয়। 
ভাল কাজের উপযুক্ত yas দেওয়| আবস্তক | দ্ষ্টান্তস্বরূপ বল! যাইতে পারে, নিজের 
কন্তার উপর একটি গুরু দায়িত্বসম্পন্ন কাজের ভার দিয়া বল। হইল কাজটি asta 
সম্পন্ন করিতে পারিলে তাহাকে পুরস্কৃত কর! হইবে। পুরস্কারের লোভে সে 
কাজটি আগ্রহের সহিত সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিবে, এবং 
ইহাতে উহার নৈপুণ্যও zÈ হইবে৷ পুরস্কারন্বন্ূপ তাহাকে একখানা শাড়ী 
দ্বওয়া হইলে উহা! সংনারের অপব্যয় বলিয়। গণ্য হইবে ন|। ছেলেদের বেলাতেও 
কোনও একটি কাজ করাইয়। একটি sta পুস্তক পুরস্কার CHET যাইতে পারে | মাঝে 
মাঝে এরূপ কাজের মূল্য বিচার করিলে ছেলেমেয়ের! কাজের উৎসাহ পায় ; তবে মনে 
রাখিতে হইবে এই পুরস্কারের চুক্তি যেন প্রতিটি কাজের জন্য না হয়, 
তাহা হইলে কাজের প্রতি আগ্রহের পরিবর্তে পুরস্কারের প্রতি cortez 
ৰড় হইয়া দ্বীড়াইবে। 

সাংসারিক যাবতীয় কাজে কোনও রকম ক্রটি দেখিতে না পাইলে yeaah 
পরবর্তী পরিকল্পনার জন্য পূর্ববর্তী পরিকল্পনার ছকটিই গ্রহণ করিতে পারে। এই 
ভাবে সমীক্ষা চালাইয়। yeah পরিকল্পনা কখনও একই থাকিবে বা কখনও কিন্তু 
পরিবর্তনের প্রয়োজন হইবে। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
গৃহ-পরিচালনায় মানবীয় উপাদান 


পরিবারের একের সহিত অপরের IÈ স্ভাব না থাকে তবে গৃহটি সম্পূর্ণভাবে অচল 
হইয়া পড়ে। পরিবারটিকে একটি বন্ধনে আবদ্ধ রাখিতে হইলে প্রত্যেকের সহিত 
প্রত্যেকের মধুর সম্পর্ক রাখা উচিত। গৃহকর্তা বা গৃহকর্তীর নির্দেশ যদি কেহ না 
মানিয়া Gel অবহেলা করিয়া অগ্রাহ করে তবে সে সংসারে কখনও শাস্তি বজায় 
থাকে না। 

প্রত্যেক লোকের প্রকৃতি একরূপ হয় না, তবুও সংসারে একত্রে বাস করিতে 
হইলে একের সহিত অপরের খাপ খাওয়াইয়া চলতে হয়। সাধারণতঃ সংসারী 
মানুষের ভিতর ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা, পরশ্রীকাত্রতা! প্রভৃতি চারিত্রিক দৌষগুলি প্রায়ই 
দেখ! যায়। এই দোষগুলির প্রাধান্য ঘটলে ব্যক্তিগত ভাবে তো ক্ষতি হইবেই, একটি 
সংসারও অনেক সময় ছারখার হইয়া যায় | 

ক্রোধ মানুষের পরম শক্র। ক্রোধের সময় মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। 
ক্রোধী লোককে কেহই পছন্দ করে Al এবং তাহার সহিত পরিবারের কাহারও 
মধুর সম্পর্ক স্থায়ী হইতে পারে না। ক্রোধী লোককে সকলে ভয় পায়, 
জিন তাহার প্রতি কোনও শ্রদ্ধা, ভালবাসা সৃষ্টি হইতে 

পারে নাঁ। এমন অনেক ব্যক্তি আছে যাহার! ক্রোধের 

সময় চীৎকার করিয়া অপরকে ভর্ত্সন| তো করেই অধিকন্ত সংসারের জিনিসপত্র 
হাতের কাছে যাহা পায় তাহাই REN ফেলে এবং ভাঙ্িয়া চুরমার করে। সুষ্ঠু গৃহ- 
পরিচালন! ইহাতে falas হয়| 

ক্রোধের ্তায় লোভও সংসারের বহু ক্ষতি সাধন করে। লোভী ব্যক্তি কখনই 
সংসারের অপরের কথা চিন্তা করে না। স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি সাধারণতঃ লোভী হয়। 
জার পরিবারের তুচ্ছ জিনিস হইতে আরম্ভ করিয়৷ ছোট বড় 
করিয়া তোলে সকল জিনিসের উপরই তাহার লোভ ates | seat বা 

গৃহকর্ত। যদি লোভী প্ররুত্ির হয় তবে সে সংসারে কখনই 

উন্নতি হইতে পারে না। বৃহৎ পরিবারে বা একান্নবর্তা পরিবারে বাস করিতে হইলে 
লোভ দমন না করিলে লোভী ব্যক্তি অপরের কথা চিন্তা al করিয়া 


গৃহ-পরিচালনায় মানবীয় উপাদান ৭ 


দর্বস্বই নিজে আত্মসাত করিতে চেষ্টা করে; ইহা সংসারের পক্ষে অনিষ্টকর। 
ক্রোধ যেমন কিছু সময় চুপ করিয়া থাকিলে প্রশমিত হয়, লোভও অপরের স্থবিধার 
কথ। চিন্তা FRN অল্প সময়ের ভিতর aa করা ষায়। অভিজ্ঞ লোকের ক্রোধের সময় 
এক হইতে দশ পর্যন্ত সংখ্য! গণনা করিলে এই সময়ের ভিতর ক্রোধ প্রশমিত হয়! 

ঈর্যাপরায়ণ ব্যক্তি একটি সুন্দর সংসারকে ধ্বংস করিয়! cra | একান্গবর্তী পরিবারে 
ছোটখাটো ব্যাপারে Fe লাগিয়াই থাকে। ঈর্ধাপরায়ণ বাক্তি কাহারও কিছু ভাল 
দেখিলে তাহার প্রাণ জলিয়া যায়। ভাইয়ে ভাইয়ে ঈধার কথ] এখন প্রায় প্রতি গৃহেই 
শোনা যায়। বিবাহের পূর্বে যে ভাই-এর প্রতি টান ছিল বিবাহের পর অচিরেই উহা 
ধূলিমাৎ হইয়া যায় কেন? এক্ষেত্রে তাহ! হইলে বলা ষায় মেয়ের! ঘর গড়ে, আবার 

মেয়েরাই ঘর ভাঙ্গে। পরিবারে স্ত্রী জাতির প্রভাব খুব 
ungaa বেশি। মেয়েরা তাহার সুন্দর স্বভাবের গুণে 
পুরুষের চরিত্র প্রভাবিত stan সংসারের শাস্তি 

বজায় রাখিতে পাঁরে। 

পারিবারিক ব্যবহারে Rita বীজ শিশু বয়স হইতে দানা বাধে। দুইটি সন্তান 
যদি পিতামাতার কাছে ভিন্ন রকম ব্যবহার পায় তবে একে অপরকে হিংসা করিতে 
শিখে। শিশুর ভিতর ভালবাসার ভাব ফুটাইয়! তুলিতে পারিলে হিংসা! দূর হয়! 
সংসারে যদি ভাইয়ে ভাইয়ে, বধৃতে agro ঈধাপরায়ণ হইয়া কলহ করে তাহা হইলে 
একজন যদি উদার প্রকৃতির হয় তবে ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিকে ভালবাসার দ্বারা 
তাহার মন সে জয় করিতে Atta! এই নতি শ্বীকারে ভাহার কোনও লজ্জা! 
নাই, ইহা চরিত্রের সরলতা! ও উদারতার পরিচয়। 

মনের মিল থাকিলে সংসারে কাহারও বড় ক্রুটি-বিচ্যুতিও নজরে পড়ে 
মা, আবার মিলের অভাবে সামান্য ত্রুটি বড় হুইয়! যায় । একটি সুখের 
সার রচনা করিতে হইলে পরিবারের, প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের স্থমধুর সম্পর্ক 
গড়িয়া তোলা উচিত। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
আদর্শ গৃহ-রচয়িত্রী 


গৃহকর্তা ও গৃহকর্জী এই দুইজনের মিলিত প্রচেষ্টায় গৃহের সর্বা্ীণ Yea) বজায় 
রাখা সম্ভব হয়। বাড়ীর কর্ত। আধিক ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করে আর গৃহিণী গৃহের 
সকল দায়িত্ব পালন করিয়! গৃহটিকে সুন্দরভাবে গড়িয়া তোলে। গৃহিণী গৃহ রচন] 
করে বলিয়াই তাহাকে গৃহ-রচয়িত্রী বলা হয়। গৃহকর্ীর শিষ্টাচার, একনিস্ঠতা, 
উদ্দীপনা, সহানুভূতি, TST প্রভৃতি গুণের সমাবেশে গৃহের সুখ ও শাস্তি 
বজায় থাকে। 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
গৃহিণীর ব্যক্তিত্ব ও আচরণ-বিধি 


ব্যক্তিত্ব শব্দটির অর্থ হইতেছে সমগ্র মানুষটির পরিপূর্ণ রূপ। মাছষের 
বুদ্ধি, নৈপুণ্য, দোষগুণ এই সকল মিলিয়াই উহার ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্ব ৰ! 
বিশেষত্বের প্রভাবেই এক মানুষ অন্য মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে 
সমর্থ হয়। i 
“Reals ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সমগ্র পরিবারের বিভিন্ন কার্যকলাপ স্বনিয়ন্তিত হয়। 
ব্যক্তিত্বের একটি প্রধান লক্ষণ ME) গাভীর্ষের প্রবল শক্তি। গৃহিণী 
উচ্চশিক্ষিত। না হইলেও চলে কিন্তু গভীর ন! হইলে সংসারে কেহ মান্য করিবে না? 
চঞ্চল ন! হইয় গভীর প্রকৃতির হইলে স্ত্রীলোকের স্থির বুদ্ধি জন্মে এবং স্থির বুদ্ধি 
es o জন্মিলে সকল কাজই হশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন করা যায়। 
কথায়-বার্তায়, আচার-ব্যবহারে গাভীর্য বজায় রাখিলে 
সকলেই ভয়, ভক্তি ও মান্য করে। ফলে সংসারে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে হইতে আরম্ভ 
করিয়া ছোটবড় অন্তান্ত পরিজনের কেহই স্বেচ্ছাচারিত! প্রয়োগ করার সাহস পায় ন।! 
NSH ও ব্যক্তিত্বের গুণে গৃহিণী গৃহের প্রত্যেককে মুগ্ধ করিয়। তুলিতে পারে। এই 
অসীম গুণের জন্যই সংসারের Za, শাস্তি ও শৃঙ্খল! বজায় থাকে | 


গৃহ-পরিচালনায় বিভিন্ন উপাদান, জনশক্তি ও আিক শক্তি -> 


কয়েকটি গুণের মাধ্যমে গৃহকর্ত্রার সৎ আচরণগুলি ধরা পড়ে। সুগৃহিণী হইছে 
হইলে প্রথমতঃ যে গুণের প্রয়োজন হয় সেট! হইতেছে বুদ্ধিমত্তা | অন্যান্য কতকগুলি 
সৎ গুণ থাক! সত্বেও গৃহিণীর বুদ্ধিমত্তার অভাবে এক একটি পরিবার সর্বতোভাৰে 
হীন হইয়! পড়ে। বুদ্ধি মানুষের অনেক শক্তি দান করে। পর্যবেক্ষণ শক্তি, 
বিচার-ক্ষমতা, জ্ঞানসন্ধিৎস। প্রভৃতি বুদ্ধিমত্তা হইতেই স্থষ্ি হয়। গৃহকার্ষে এই 
ক্ষমতাগুলির অভাবে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় । হঠাৎ কোনও পারিবারিক সমস্ত৷ দেখা! 
দিলে স্বশ্বুদ্ধি-সম্পন্না নারী হতভম্ব হইয়া পড়ে; তাহা দ্বারা কোনও সমস্ত 
সমাধানের উপায় থাকে না | 

সথগৃহিণী হইতে হইলে বুদ্ধিমতার পরেই আসে মানব চরিত্র ACA সাধারণ 
জ্বান। পরিবারের প্রত্যেকটি লোকই ভিন্নপ্রকৃতির হয়) একের সহিত অপরের 


চরিত্রের হুবহু মিল কখনই সম্ভব হয় না| অতএব তাহাদের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, পছন্দ, 


অপছন্দ সব কিছু চিন্ত! করিয়া স্থগৃহিণী উহাদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী 
ব্যক্তিগতভাবে সেইরূপ আচরণ করিবে। এইভাবে প্ররুতি বুঝিয়৷ কৌশল অবলম্বন 
করিয়। চলিলে কাহারও নিকটই অপ্রিয় হইতে হয় ai; অধিকন্ত কাজটি আদায়, 
করিয়া wen যায়। 

বৃহৎ সংসারে নানাপ্রকার অবাঞ্ছনীয় ও অপ্রিয় ঘটনা বা পরিস্থিতির সহিত 
গৃহকর্রীর সম্মুখীন হইতে হয়, সে ক্ষেত্রে গৃহিণীর যথেষ্ট ধৈর্যশীল ও সহিষু হইতে 
ছয় । হঠাৎ ধৈর্যহার। een উত্তেজিত হইয়া পড়িলে কোনও মীমাংস৷ বা সুষ্ঠ 
সিদ্ধান্তে আস! যায় না। অতএব স্থগৃহিণীর ধৈর্বশীলত। ও সহিষ্ণুতা তাঁহার 
ব্যক্তিত্বকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে। : 


} দ্বিতীয় "face 
গৃহ-পরিচালনায় বিভিন্ন উপাদান, জনশক্তি ও আখিক শক্তি 
গৃহের প্রত্যেকটি ব্যক্তির সহযোগিতা ও চেষ্টার বলে যেমন গৃহের ah পরিচালন! 


নির্ভর করে, তেমনই আবার বিভিন্ন উপাদান ও আথিক সচ্ছলত! ব্যতীত গৃহ- 


পরিচালনার কাজটি স্থসম্পন্ন AST হয় al | 
সংসারের বিভিন্ন কাজের জন্ত বিভিন্ন প্রকারের জিনিসপত্রের প্রয়োজন হয়, এ 


১০ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রয। 
নকল জিনিসের অভাব ঘটিলে কাজকর্মের যথেষ্ট অসুবিধা! হয়, ফলে *বিশৃঙ্খলা দেখা! 
দেয়। যেমন রন্ধন ক্রিয়াদির জন্য হাড়ি, কড়াই, ডেকচি, 
মারা বিডির. খালা, বাটি, গ্লাস, হাতা, চামচ,খুস্তি, সাড়া, চাটু, বেলুন, 
চাকী, শিল, নোড়া, বালতি, মগ, কলসী প্রভৃতি; কাপড় 
কাচার জন্য গামলা, মগ, সতরঞ্চি, কম্বল, ইন্সি প্রভৃতি; রোগীর চিকিৎসার জন্য থার্স- 
মিটার, বেডপ্যান, ইউরিন্তাল, Say মাপিবাঁর গ্লাস, হট ওয়াটার ব্যাগ, বরফের ব্যাগ 
ইত্যাদি। এই সকল ছাড়া আরও কত টুকিটাকি জিনিস আছে যাহ! বলিয়া শেষ কর। 
ঘায় না। প্রত্যেকটি জিনিসের যাহাতে সুষ্ঠ ব্যবহার হয় উহার প্রতি গৃহিণীর È 
রাখিতে হয়। প্রয়োজনের সময় ব্যবহার না করিয়া ফেলিয়া রাখিলে উহার কোনই 
মুল্য থাকে না; সেই কারণে উপযোগিতার কথা চিন্তা করিয়া প্রত্যেকটি জিনিস ক্রয় 
করিতে হয়। পরিবারটি ছোট কি বড় সেই হিসাবে জিনিসটিও ছোট বড় হইবে। 
আবার অনেক গৃহিণী আছেন যাহারা কার্পণ্য করিয়। গৃহস্থানীর প্রয়োজনীয় 
জিনিসপত্রাদি ক্রয় করিতে Seow: করে। উপযুক্ত জিনিসের অভাবে কাজে সময়. 
বেশি লাগে, কাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং সুষ্ঠুভাবে কাজটি সম্পন্ন হয় না। গৃহিণীর 
এইরূপ কার্পশ্যকে কখনই প্রশংসা করা যায় at! ইহাতে কর্মের অপটুতাই 
প্রকাশ পায়। 
q$ গৃহপরিচালনায় লোকশভি যে কতবড় ভরসা গৃহিণী মাত্রই তাহা উপলব্ধি 
করিতে পারে। মনুষ্য সমাজে লোকবল, বড় বন-__ ইহা অস্বীকার করা যায় না। একটি 
বড় পরিবার অপেক্ষা একটি ছোট পরিবার অনেক বেশি 
DS otal যে পরিবারে লোকের সাড়া পাওয়া যায় না, 
শিশুর কলধ্বনি শোন! যায় না, gardia হাক-ডাক নাই, 
Sel অরণ্যের মতই নির্জন, নিস্তব্ধ | যে গৃহে বিভিন্ন লোকের সমাবেশ, সেখানে 
গৃহকত্রা বিভিন্ন কাজ বিভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন লোক দ্বার! করাইয়। asa) গৃহটিকে 
জীমপ্ডিত করিয়া তোলে এবং নিজেও বিশ্রামের অবকাশ পায়। মান্ুষেয় জীবনে 
কাজের মাঝে গল্পগুজবেরও একটা মূল্য আছে। তাই তো আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর “বাজে কথার’ উপর অনেক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। একক সংসারের গৃহিণী 
অবসর সময়ে কাহারও সঙ্গে গল্প-গুজব করার স্থযোগ পায় না। স্থগৃহিণী বাড়ীর 
প্রত্যেকটি লোককে কিছু না কিছু কাজ বণ্টন করিয়া উহাদের কাজে নিযুক্ত করিয়। 
রাখিবে। ক্ষমতা অনগুযায়ী এবং নৈপুণ্য অনুযায়ী কাজ ভাগ করিয়া দিলে সংসার 
স্বভাবতঃই স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আকর হা উঠিবে। উপযুক্ত লোককে উপযুক্ত কাজ না 


পারিবারিক অর্থ পরিচালনা ১১ 


দিলে কোন কাজই সুসম্পন্ন হইবে না। আবার কাহাকেও সুস্থ অবস্থায় নিক্ষিয় 
অবস্থায় রাখিলে তাহাকে অলসতারই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। আমরা জানি অলস 
ব্যক্তির মস্তিষ্ক একটি শয়তানের কারখানা। | 
অর্থের সচ্ছলতা! থাকিলেও গৃহিণী মিতবায়ী ন| হইলে অভাব-অনটন সে পরিবারে 
লাগিয়াই থাকে । অর্থ যথাষথভাবে বায় করিতে ন! পারিলে প্রয়োজনীয় জিনিসের 
চাহিদা! কখনই মিটানো যায় না। গৃহিণী সব সময়ই আয় বুঝিয়া ব্যয় করিবে। 
আয়ের গণ্ডী ছাড়াইয়! ar করিতে আরম্ভ করিলে সমগ্র পরিবারটিই অভাবগ্রস্ত হইয়া 
পড়িবে। স্বগৃহিণীর সব সময়ই দৃষ্টি থাকিবে কি করিয়া ব্যয় কমাঃয়া৷ আয় বাড়ানো 
যায়। আয় না বাড়াইলে ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় কর! কঠিন হইয়) পড়ে। 
বাড়ীতে কৃষ ফদল উৎপন্ন করিয়া বাজার খরচ কমানে। যায়, বাড়ীতে জামা-কাপড় 
কাচিয়া ও পোশাক তৈরী করিয় দর্জি খরচ এবং ধোপা খরচ কমানো যায়। গৃহস্বামীর 
একার আয়ে সংসারের আধিক স্বচ্ছলতা বজায় রাখা দুরু ব্যাপার। গৃহকত্রীর লক্ষ্য 
রাখিতে হয় যাহাতে সংসারে কিছু উপার্জন বৃদ্ধি পায়। অবসর সময়ে বাড়ীর মেয়েরা 
নানাবিধ অর্থকরী কাজের মাধ্যমে সংসারের কিছু আয় বাড়াইতে সক্ষম হইতে পারে । 


তৃতীয় অধ্যায় 
পারিবারিক অর্থ পরিচালনা 


পারিবারিক "সকল কর্তব্যের ভিতর একটি প্রধান কর্তব্য হইতেছে আখিক 
ব্যবস্থাপনা । পরিবারে অর্থ উপার্জন করে প্রধানতঃ গৃহকর্তী। বর্তমানে aay 
অনেক পরিবারের গৃহিণী অর্থ উপার্জন করিয়! গৃহের আয় বৃদ্ধির সহায়ত! করিতেছে, 
কারণ মধাবিত্ত একক পরিবারে একজনের আয়ে সংসার চালানে। কঠিন ব্যাপার হইয়া 
দাড়াইয়াছে। গৃহপরিচালনার কাজটি প্রধানত? মেয়েদের উপরই ন্যস্ত 
থাকে। IRA সংসারের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিয়া কিছু wf সঞ্চয়ের জন্য রাখিয়া দেয়। 
স্থতরাং আঁথিক ব্যাপারে গৃহস্বামী ও গৃণ্থণীর ভিতর যথেষ্ট সহযোগিতা 
থাকা একান্ত প্রয়ৌজন। যে পরিবারে এই দুই-এর ভিতর আধিক. 
সহযোগিতার অভাব দেখা যায়, সেখানে সচ্ছলতা থাকা সত্বেও ব্যয় ও 
সঞ্চয় শৃত্খলামত হয় a | 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


পারিবারিক বাজেট দ্বার! অর্থের ব্যবস্থাপন। 


বর্তমানে নির্দিষ্ট আয়ের ভিতর ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিয়া সংসার চালানে। এক গুরুতর 
লমস্তা। যে-কোনও আয়সম্পন্ন পরিবার হউক ন! কেন আয়-ব্যয়ের জন্য একখানি 
স্থপরিকল্লিত বাজেটের প্রয়োজন হয়। মানিক আয্ম-ব্যয়ের আনুমানিক 
খসড়াকেই বাজেট বলা হয়। বাজেট ব্যতীত খরচ 
ৰাজেট রচনার প্রয্নোজনীয়তা করিতে গেলে মাস শেষ হইবার পূর্বেই টাক! নিঃশেষ হইয়া! 
ata; আবার বাজেট অনুযায়ী খরচ করিলে সংসারের আকস্মিক কোনও ব্যয়ও অতি 
সহজেই মিটানে। যায়। বাজেট প্রণয়নে কোনও অপব্যয়ের সম্ভাবনা 
থাকে ml জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে হইলে বাজেটের প্রয়োজনীয়তা 
অনস্বীকাৰ্য | : 
বাজেট রচনার সময় জীবন ধারণের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য বিষয়গুলি বাজেটে 
প্রথম গণ্য করিতে হয়। বাসস্থান, ato ও পৌশীক-পরিচ্ছদ এই তিনটি 
আমাদের সভ্য সমাজে একান্ত আবশ্যকীয় হিসাবে পরিগণিত হয়। ইহা ব্যতীত 
পরিবারটি গ্রাম কি শহরে সেই হিসাবেও বাজেটের বাস- 
স্থানের খরচ কম বেশি হয়। গ্রীম অপেক্ষা শহরের 
বাড়ী-ভাঁড়া বেশি; যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ব্যয় বেশি। আবার 
জীবনের মান অনুযায়ী ধনী পরিবার অধ্যুষিত অঞ্চলে বাড়ীভাড়া এবং অন্যান্য নানাবিধ 
খরচ বেশি। জীবনের অপরিহার্ধ বিষয়গুলির পরেই আসে শিক্ষা-খাতের খরচের 
কথ|। পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য প্রয়োজন হয় একটি বড় রকমের খরচ | 
বইপত্র, স্কুল-কলেজের মাঁহিনা, প্রাইভেট টিউটরের মাহিন!-_এই সমস্তই শিক্ষা-খরচের 
অন্তর্ভুক্ত। ইহার পর আসে চিকিৎসা, উষধপত্র প্রভৃতির খরচ, আমোদ-প্রমোদ, 
লৌকিকতা৷ আরও কত যে বিবিধ ব্যয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় A | 
কয়েকটি বাজেটের নমুন! দেওয়া হইল । আয় অনুযায়ী পারিবারিক বাজেট 
রচনা করিতে হয় বলিয়। নিয় বিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের বাজেট 
একরূপ হয় না। ক্রয়ক্ষমতা কম থাকিলে প্রথমে জীবনের একান্ত অপরিহার্য 
দ্রব্য ক্রয় করিয়া পরে atts সন্ধুলীন অনুযায়ী ব্যয় করিতে হয়। 


বাজেট রচনায় বিভিন্ন বিষয় 


পারিবারিক বাজেট ছারা অর্থের ব্যবস্থাপনা ১৩ 


আয়িকে ছাড়াইয়! কখনই ব্যয় করা উচিত নয়। মানুষের প্রয়োজনের সীমা নাই; 
অতএব চতুর IRN কখনই বিভিন্ন জিনিসপত্রের প্রতি প্রলুক্ধ হইয়! ক্ষমতার বাইরে 
কোনও জিনিস ক্রয় করিবার aa অগ্রনর হইবে না। i 

গ্রাম অঞ্চলের একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের বাজেটের নমুনা £ 

[ পরিবারের লোক-মংখ্যা-_গৃহকতী, উহার দুইটি শিশুসস্তান, স্ত্রী, বিধবা মাতা! 
1৪ কলেজে পড়! একটি ভাই--মোট ৬ জন। গৃহকর্তা প্রাইমারী স্কুলের প্রধান 
শিক্ষক। ১২ কাঠ। জমির উপর কাচ! বাড়ী। কয়েকটা! নারিকেল গাছ আছে। 
বাড়ীর কিছু জমিতে কৃষির ব্যবস্থা আছে, সারা বৎরেই কিছু কিছু তরিতরকারী 
ফলানো হয়। ইহাতে বাজার খরচ কিছু বাঁচে। ] 


ee 
(ক) গৃহকতার মাসিক বেতন € 


ক) বাসস্থান 
atag আয় = ৩০০*০০.| বাড়ী-সম্পফিত ব্যয় Riker Sten 
জমির সার, Sag ; 
ইত্যাদি বাবদ = 2o'ee 
আলোর জন্ত কেরোসিন = ১৫০০ 
খে) টিউসনী বাবদ = ৫*** | (খ) gig 
চাল = ৭৫০৩ 
গম = ৪৫*০০ 
তেল, THAI, ডাল ইত্যাদি 
বাবদ মুদি খরচ =. Bones 
বাজার = ৬০০০ 
জালানী কাঠ, কয়লা 
ইত্যাদি = ১০'০০ 
দুধ = ৩০*০৪ 
(a) (নারিকেল বিক্রয় (গ) পোঁশাক-পরিচ্ছদ 
করিয়া বৎনরে ২৪ টাকা) কাপড়, জামা ইত্যাদি বাবদ = ২০০০ 
ন্াসে-২* টাকা ২০'০০ | সাবান, সোডা ST seas 
(ঘ) ভাইয়ের টিউসনি (ঘ) শিক্ষা i 
ৰাব্দ ৫০:০০ | কলেজের মাহিনা, বই ও 
“মোট আঁয়- ৪২০০০ } খাতা-পত্র 12 ২০*০০ 


১৪ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা। ও গৃহ-শুশ্রয। 


আয় | ব্যয় 

জের = HR 
(e) চিকিৎস। এ teo 
(5) টয়লেট = ৫৭৩ 

(ছ) ভাই-এর হা'তখরচ 
বাবদ = ১৩৩৩ 
(জ) বিবি = ১০০০ 
মোট ব্যয়__ ৩৮৪৭৪ 

| an = ৩৫ টাক! 
মধ্যবিত্ত পরিবারের বাজেটের একটি নমুনা 


[পরিবারে মোট লোক্ষ-সংখ'1 ৫ জন। স্বামী, A বৃদ্ধা মাতা, দুইটি সন্তান a 
একটি ১২ বৎসর বয়স্ক ছেলে এবং অপরটি ৯ বৎসর বয়স্ক! মেয়ে | স্বামী, স্্ী দু'জনেই 
চাকৰী করেন। দু'জনের যৌথ আয়_১০০০০০ ] 


আয় | ব্যয় 


স্বামী ও স্ত্রীর যৌথ Pea: 
আয় =e বিদ্যুৎ বিল = ১৫৩০ 
সঞ্চয় £ মেরামতী খরচ = ১০০০ 
(১) জাবন বীমার ঠিক! বি-এর মাহিন। = ২৫৯০ 
প্রিমিয়াম = টাক! ৩৪০০ বাসস্থান হইতে FÁRA 
0) ব্যাঙ্কে টাক। ৮০*৬০ যাতায়াত iis ১৯ 
১১৪০৩ (a) ag 
রেশন = ৭০৪৩ 
চাল ৫০৪৩ 
ডাল, তেল, মসল। ইত্যাদি 
IÀ খরচ = ৮০৩৪ 
গয়লার দুধ = ৮০'০০ 
বাজার খরচ = ১৫০‘০০ 
ফল মিষ্টি ইত্যাদি বাবদ্ব = ২০০০ 
I, কয়লা, কেরোসিন = ২০০৬ 


আয় ব্যয় 
জেরে Urse 
(গ) পোৌশাক-পরিচ্ছদ 
জামা-কাপড় EE r 
ধোপা ও সাবান খরচ = ১৮০৯ 
Ss (3) শিক্ষা 
স্কুলের মাহিনা, বই-খাতা! 
ইত্যাদি = ৭৬৩৩ 
খবরের কাগজ pete BY 
(e) চিকিওস! = ১৫৯ 
(8) প্রসাধন দ্রব্য = deren 
(ছ) আমোদ-প্রমোদ = eee 
(=) লৌকিকতা =  ১*** 
বে) পুজা-পার্বণ and eres 
মোট ব্যয় ₹--৮৮৬০৯ 
শহরে একটি উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের ৰাজেট 
[পরিবারের লোক-সংখ্যা ৬। স্বামী, স্ত্রী, দুইটি কন্যা, একটি পুত্র এবং 


বাড়ীর fa l 
নিজস্ব দোতলা বাড়ী ; একতলা ভাড়া! মাসিক ২** টাক] হিসাবে ] 


বাসস্থান 

মাসিক আয় সব- বাড়ীর ট্যাক্স, বাড়ী রং করা 
সমেত = Wecco'oe ও মেরামতী খরচ এ ৩৫৫ ৪৫ 
12 $ গ্যাস ও বৈদ্যুতিক খরচ = ১০৮০০ 
বাড়ীভাড়] বাবদ al 8452৭ মোটর গাড়ী বাবদ J = ২০০০০ 

টাকা ৩২০০০০ (গৃহকতা নিজে গাড়ী চালান) 

টেলিফোন, টেলিভিদন 
(গড়ে মাসিক) = ৮০০৯ 
বি-এর মাহিনা = ৭০০৩ 
ato 

চাল ও রেশন বাবদ = ২০০০০ 
৭৫০'০০ 


গৃহ-বিজ্ঞান/১৫ (xi-xii ) 


১৬ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ শুশ্রষ। 


E ব্যয় 
জের আয় = ৩২০০০০ জের ৭৫০০০ 
মোট ব্যয় লু. ২৩৭০*০০ | তেল, ভাল, ভালডা, ঘি, 
মোট সঞ্চয় মাসে ৮৩০৩৩ মমলাপাতি ইত্যাদি বাবদ = ২০০০০ 
(ক) ১:০ টাকা জীবন বীমার | কাচা বাজার RE 
প্রিমিয়াম | দুধ BBE. aa 
(2) ব্যাঙ্ক ও ন্যাশানাল সার্টিফিকেট পোশাক-পরিচ্ছদ 
বাবদ ৭৩০ টাকা জমা। জামা-কাপড় ও বিছানা-পত্র = ১০০০০ 

ধোপ। ও সাবান খরচ 7 টুনি 
শিক্ষা 

স্কুলের মাহিনা, স্কুলের গাড়ী, 

বই খাতাপত্র ও অন্যান্য 

শিক্ষা-সংক্রান্ত সরঞ্জামাদি 

(গৃহশিক্ষক সহ) = :৪০০*০০ 

গানের শিক্ষক = vooo 

সংবাদ-পত্র ও সাপ্তাহিক 

পত্রিকা বাবদ Gt: Ae 

টয়লেটের জন্য ব্যয় 

(মাথার তেল সহ) পল ৩৮৩ 

আমোদ প্ৰমোদ 

ৃ (ক) সিনেমা, থিয়েটার, 

পিকনিক ইত্যাদি বাবদ = ৫০০০ 


(a), বৎসরে একবার বাইরে 
ভ্রমণ বাবদ মাসিক জমা. = ১০০০০ 


পুজা পার্বণ > ২০*০৩ 
লৌকিকতা ও 

আতিথেয়তা ie. Toe 
বিভিন্ন সংস্থার সদস্য হিসাবে 


মাসিক ötri 71558 
মোট -ব্যয় ঃ--২৩৭০৯০ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
গৃহস্থালীর হিসাব পরিচালন! 


হিসাব রাখার জন্য পৃথক পৃথক খাতা ব্যবহার করিতে হয়। দৈনন্দিন বাজারের 
অন্ত কোন্‌ কোন্‌ জিনিস কি পরিমাণে ক্রয় করা হইল তাহ! fafa রাখিতে হয়। 
বাজার খরচ নির্দিষ্ট টাকার ভিতর যতদূর সম্ভব বিভিন্ন প্রকারের তরিতরকারী, মাছ 
ইত্যাদি ক্রয় করিয়া বৈচিত্রা vi করিতে হয়। কোনও কারণে মাঝে মাঝে ব্যয় বেশী 
হইলে অন্য দিন কম ব্যয় করিয়া ঘাটতি পূরণ করিতে হয়। 
এই ভাবে ঘাটতি পূরণ ন! করিলে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত 
পরিবারের পক্ষে আয়ের সহিত ব্যয়ের aaas থাকিবে না। হিসাবের খাতায় 
তারিখ, জিনিসের নাম, পরিমাণ, মূল্য সমস্ত বিবরণই লিখিতে হয়; তাহা না 
` হইলে হিসাব লেখার প্রয়োজনীয়তা ব্যর্থ হইয়া যায়। 

JA দোকানের হিসাবের জন্য একটি স্বতন্ত্র খাতা করিতে হয় । প্রতি 
মাসের প্রথমে সমস্ত জিনিসের sý লিখিয়া দোকানে পাঠাইতে হয় । দোকানদার ফর্দ 
অনুযায়ী মালের মূল্য লিখিয়া! গৃহকর্তা বা তাহার প্রেরিত লোককে জিনিসপত্র দিয়া 
fica | টাকা দিবার পূর্বে গৃহকর্তা অথবা গৃহিণীর eH অনুযায়ী মাল দিল কিনা 
এবং টাকার হিসাব ঠিক আছে কিনা Gel ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া 
লইতে হয়। 

পরের মাসে আবার মাসের নাম উল্লেখ করিয়া পূর্বের ফর্দের মত লিখিয়া মাল ক্রয় 
করিতে হয়। 

ধোপার বাড়ী হইতে অনেক সময় কাপড়-চোপড় হারাইয়া যায়। TE 

পোশাকের মোটামুটি বর্ণনা সহ কি কি জিনিস ধোপাকে 
ধোপার হিসাব 
দেওয়া হইল তাহ! তারিখ সহ লিখিয়া রাখিতে হয় | মাসের 
শেষে হিসাব করিয়া খাতায় টাকার অঙ্ক লিখিয়! ধোপাকে পাওনা মিটাইয়। দিতে হয় | 
strata দুধের হিসাবের জন্য কোনও খাতার প্রয়োজন হয় না। সাধারণতঃ গয়লার 
নিকট হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণের দুধ প্রতিদিন নেওয়া হয়। 
রানু সা কোন দিন বেশী দুধ নিলে বা গয়ল। কোনও দিন দুধ না 
দিলে ক্যালেগারের তারিখে দাগ দিয়া রাখিতে হয়। 
সরকারী বোতলের দুধ ক্রয় করিলে হিসাব রাখার প্রয়োজন হয় না। কোনও দিন 
দুধ সরবরাহ বন্ধ থাকিলে Gal কার্ডেই লেখা থাকে | 


হিসাব লিখিবার নিয়ম 


১৮ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রযা 


মাসের প্রথমে যে খরচটা হয় উহ! পাওনাদারকে মিটাইয়! দেওয়ার পরেই খাতায় 
লিখিয়। রাখিতে হয়। ইহা ছাড়া যাবতীয় রসিদ-পত্রা্দি তারের ফাইলে ঢুকাইয়া 
কোথায় টাঙ্গাইয়। রাখিতে হয়। লাইফ ইন্সিৎরেন্সের রসিদ, ইলেকট্রীকের বিল, 
পোশাক-পরিচ্ছদ ধোপাকে কাচিতে দেওয়ার বিল, বাড়ীভাড়ার রসিদ প্রভৃতি wast 
wants রাখিয়া দিতে হয় যাহাতে প্রয়োজনের সময় সহজেই বাহির করা ঘায়। 


(১) qa দোকানের হিসাব : 
যে সকল পরিবারে মাসের মাল-মশল1 একসঙ্গে আনা হয় না, তাহাদের gis 
দোকানের দ্রব্যাদির জন্য একটি স্বতন্ত্র হিসাবের খাতা করিতে হয় | 


| ১৫/৫/৭৬ 


২৮/৫/৭৬ 


গৃহস্থালীর হিসাব পরিচালন! ১৪ 


(২) দৈনিক বাঁজার-খরচের হিসাৰ 


১২ Br কিলো! | ২৫* গ্রাম 


১২০, ৮ ২৫৬ ৯ 


২/৭/৭৬ 


১৬/৭/৭৬ 


২০ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা। ও গৃহ-শুশ্রয। 


সন | | 
তারিখ | শা | সংখ্যা | দর | ae 


২*৭৫ 


৩০/৭/৭৬ | ধুতি | ২৫ পয়সা 


হিসাৰে 


জুলাই মাসে ধোপার মোট প্রাপ্য -_ ১১৭০ 


হিসাব রাখার সুবিধা £ হিদাব লিখিবার ফলে পাওনাদারদের প্রাপ্য টাক 
মিটাইতে অনেক স্থবিধা হয় । সমস্ত হিদাব-নিকাশ মনে রাখা কাহারও পক্ষে সম্ভব 
নয়। স্থতরাং হিসাব লিখিবার ফলে পাঁওনাদারদের সহিত অযথা কথা! ব্যয় করিতে 
হয় না। হিসাব লিখিবার ফলে বাঁার-দর কতট। উঠিতেছে বা৷ নামিতেছে সেট! 
সহজেই বোধগম্য হয়। কোন্‌ জিনিস কি পরিমাণে লাগে 
সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণ! হয়। কোনও জিনিস চুরি 
হইলে সহজেই উহ বোধগম্য হয়। আদর্শ গৃহিণী গৃহের আথিক ব্যবস্থাপন। স্ব 
ভাবে চালাইবার জন্ত অবশ্যই হিসাব লেখার অভ্যাস করিবে । ইহাতে ফেষন 
বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা হয়, সেইরূপ আবার সঞ্চয়ের পক্ষেও সুবিধা হয়। 


হিসাব লেখার প্রয়োজনীয়তা 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
জীবনের মান অনুযায়ী পারিবারিক সঞ্চয় 


আধিক সচ্ছলতার উপর নির্ভর করিয়া মানুষের ক্রয়-ক্ষমত1 অন্থ্যায়ী জীবন- 
যাত্রার ধারাকে জীবনের মান বল! হয়। মূলতঃ অর্থ নৈতিক অবস্থার উপর 
জীবনের মান নির্ভর করে । আমাদের দেশ অপেক্ষা 
পাশ্চাত্য দেশের অধিবাসীদের জীবনের মান অনেক উন্নত। 
আবার আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত ও ধনী পরিবারের এই দুই-এর জীবনের মান সম্পূর্ণ 
fea) ধনী পরিবারের সহিত পাল্ল! দিয়া কোনও মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনঘাত্র! 
চলিতে পারে না। 
আয় অনুযায়ী ব্যয় করিয়া! ভবিষ্যতের জন্য কিছু গচ্ছিত রাখার নামই সঞ্চয় 

প্রত্যেক সভ্য জাতিরই সঞ্চয়শীল মনোবৃত্তি থাকা উচিত। সঞ্চয় মানুষকে এবং 
জাতিকে উন্নত করিয়। তোলে । বর্তমানকে অতিক্রম করিয়! *্যখন মানুষ ভবিষ্যতে 
গিয়া পৌছায় “তখন নানাবিধ বাড়তি খরচের জন্য 
সঞ্চয়ের টাকার প্রয়োজন হয় । বুদ্ধ বয়সে আয় করার 
ক্ষমতা বন্ধ হইলে মানুষ তখন অসহায় হইয়| পড়ে। নিষ্নবিত ও মধ্যবিত্ত পরিবারে 

সম্পত্তি বলিতে কিছুই থাকে না, তাই বার্ধক্যের সময় উহাদের সামান্য সঞ্চিত 

অর্থের উপরই নির্ভর করিয়। থাকিতে হয় । স্থতরাং যে সমস্ত পরিবারে অথ- 
নৈতিক অবস্থা, সাধারণ উহাদের সঞ্চয়ের প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হয়। 

পারিবারিক সঞ্চয়ব্যবস্থা জীবনের মান অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হইয়া 

dice । একটি সাধারণ পরিবারে সাংসারিক সমস্ত ব্যয় সংকুলান করিয়া সঞ্চয়ের 
জন্য মাসে খুব কম টাকা! রাখিতে পারা যায়। মাসে মাসে ব্যাঙ্কে টাক) Sal রাখার 
মৃত আধিক FAS] উহাদের থাকে না) কোনও প্রকারে জীবন বীমার প্রিমিয়ামের 

টাকাটা চালাইয়। যায় । কিন্তু সেই তুলনায় একটি সচ্ছল পরিবার বীমা, সেভিংস 
হিসাব, মেয়াদী হিসাব__সঞ্চয়ের এইরূপ বিভিন্ন উপায়ে টাকা। গচ্ছিত রাখিতে 
পারে! ইহাতে স্থদের মাত্রাও বেশী হয়। আবার ধনী পরিবারের কথা আলোচন! 
করিলে দেখ! যায়, উহাদের TIS যেমন অধিকসঞ্চয়ও ততোধিক | এই সব পরিবারের 
গাড়ি, বাড়ী, সোনা, জমি প্রভৃতি সম্পত্তির শেষ নাই। তাহাছাড়া বিভিন্ন 
প্রকার বীমা, ব্যাঙ্ক, বিভিন্ন গভর্ণমেণ্ট সার্টিফিকেট প্রভৃতির মাধ্যমে বহু অর্থ 
সঞ্চয় করিয়া থাকে । এ সকল সঞ্চয় দ্বার! অনেক AT টাকাও আসে। 


জীবনের মান 


সঞ্চয়ের প্রয়োন্সনীয়ত। 


২২ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রযা 


পূর্বে সঞ্চয় কথাটি মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে একেবারেই অবাস্তব ছিল। জীবনের 
মান বজায় রাখিয়া সংসারের সমস্ত রকম ব্যয় মিটাইয়াব্যাঙ্ক ai পোস্ট অফিসের মাধ্যমে : 
সঞ্চয় কর! তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইত না। সমস্ত জীবনে জীবনবীমার মাধ্যমে পাঁচ: 
ছয় হাজার টাক! জম! করার ভিতরই তাহাদের সঞ্চয় পরিকল্পনা সীমাবদ্ধ ছিল। 
বর্তমানে সরকার সঞ্চয়ের নানারকম স্থবিধা করিয়া নৃতন নৃতন পরিকল্পনা প্রচলন _ 
করিয়াছে। ইহার ভিতর স্বল্প সঞ্চয় পরিকল্পনা উল্লেখধোগ্য। এই স্বল্প সঞ্চয় 
পরিকল্পনা ছারা সাধারণ মানুষের সঞ্চয় সম্বন্ধে একটি চেতনা Tem হইয়াছে । 
বাস্তবিক পক্ষে পারিবারিক ও সমাজ জীবনে Aer অপরিহার্ধ। সঞ্চয় মানুষকে 
ভবিষাৎ জীবনে নিরাপত্তা আনিয়া দেয়। স্বল্প সঞ্চয়ের অর্থ ভবিষ্যতে একদিন মোট! 
সংখ্যক টাকায় পরিণত হয়। যে কোনও পরিবারই হউক সামর্থ্য অনুযায়ী সঞ্চয় : 
করা প্রত্যেক গৃহকর্তার মানবিক কতব্য। সময় থাকিতে সঞ্চয় না করিলে 
পরবর্তী জীবনে আধিক বিপর্যয়ে দিন কাঁটাইতে হয়। অনেক পরিবার 
গৃহকর্তার অকাল মৃত্যুতে অসহায় হইয়া! পড়ে। গৃহকতী৷ সঞ্চশীল হইলে তাহার 
অবর্তমানে সংসার অচল হইয়া পড়ে না । ভবিষ্যতের এই দূরদরশিতার সম্বন্ধে সচেতন 
হয়! প্রত্যেক গৃহস্বামীর অবস্থা অনুযায়ী সঞ্চয় করা উচিত। পরিবারের প্রত্যেকটি 
ছেলেমেয়েদের মনের ভিতর সঞ্চয় সম্বন্ধে সচেতনতা Tes করাইতে হয়। ইহাতে 
সংসারের অপচয় বন্ধ হয়। ছেলেমেয়েরা অনাবশ্ঠক ব্যয় হইতে বিরত হয়। 
উহারাও সামান্য পয়স! জমীইয়! একটি টাকায় রূপান্তরিত করিয়া তুলিতে পারে। 
বাড়ীর স্ত্রীলোকের নানাপ্রকার ব্যয় হাঁস করিয়া কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে পারে। : 
এ দায়িত্ব কেবল মাত্র গৃহস্বামীর একার নয়। গৃহকত্রী এবং পরিবারের 
ছেলেমেয়ে এবং অন্যান্য পরিজন সতর্ক থাকিলে সাংসারিক অপচয় বন্ধ 
করিয়া সঞ্চয়ের অঙ্ক বৃদ্ধি করা যায় । মানুষের প্রয়োজনীয়তার কোনও 
সীমা নাই। দৈনন্দিন জীবনের চাহিদ। ক্রমশঃ বাড়াইয়া তুলিলে Gel আর কখনও: 
কমানো যায় না। মধ্যবিত্ত ও aafe পরিবারে অবিবেচকের মত ব্যয় করিলে 
ভবিষ্াতে উহাদের অশেষ আথিক বিপর্যয়ে পড়িতে হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য কী! 
প্রাচীন মুনি খধিগণও সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা! সম্বন্ধে সতর্কতামূলক বাণী লিপিবদ্ধ 
করিয়া গিয়াছেন। বর্তমানে আমাদের সরকারের স্বল্প সঞ্চয় পরিকল্পনার তাৎপর্য 
'ন্থুংহিতায়' লক্ষ্য করা যায়। প্রতিদিন একমুষ্টি wea সঞ্চয় করিলে ভবিষ্বাতে : 
একদিন বেশী ওজনের wea লাভ করা যায়। এই সাধারণ কথাটি নীতিমূলক ও - 
ভাৎপর্যপূর্ণ। 'মস্কসংহিতাঁর ya স্থরটি অবলম্বন করিয়া আমাদের যাঙ্গালী হিন্দু | 


জীবনের মান অনুযায়ী পারিবারিক সঞ্চয় ২৩ 


গৃহস্থ পরিবারের wale পাচালীতে গৃহস্থ ape জন্য রচিত হইয়াছে। “লক্ষ্মীর 
stata স্থাপিত রাখ নিজ ঘরে, রাখিবে won তাহে এক মুষ্টি করে।” gerdi এ 
বিষয়ে বাস্তব ক্ষেত্রে সচেতন হইলে সাংসারিক সঞ্চয় অনেক ক্ষেত্রে বৃদ্ধি করা যায়। 
sites নিন্দনীয়, উহা! জপেক্ষাও অপব্যয় আরও নিন্দনীয়, কিন্তু 
পরিবারের যথাযথ ary মিটাইয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে পাঁরিলে গৃহুকর্তা 
ও:গৃহকত্রী উভয়ের পক্ষেই কৃতিত্বের বিষয় | 

গৃহিণীদের জন্য ব্যাঙ্ক হইতে একটি তাল! মারা বান্দ দ্বেওয়ার ব্যবস্থা আছে। 
siete ইচ্ছা করিলে এ বাক্সীলইয়া সাংসারিক অর্থের ব্যয় হ্বাসকরিয়াপ্রতিদিনব! প্রতি 
aata কিছু কিছু অর্থ Seta ভিতর রাঁখিলে কয়েক মাম পর উহা! ভি হইয়া যায়। 
এ বাক্সটি ব্যাঙ্কে লইয়া গেলে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এ টাকা একত্রিত করিয়া আমানতকারীর 
নামে জমা করিয়া লয়! স্বল্প সঞ্চয়ের ইহা একটি yee উপায়। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে 
এইরূপ we সঞ্চয়ের পদ্ধতি পূর্বেও ছিল। এখনও আছে। কিন্ত স্বীদোকদের 
ভিতর বায় প্রবণতা এত বাড়িয়া গিয়াছে ষে তাহারা এখন আর এইভাবে সঞ্চয় করার 
ব্যাপারে আগ্রহশীল নয়। 

তবে একথা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে সরকারী প্রচেষ্টায় যে বিভিন্ন 
স্বল্প-সঞ্চয় প্রকল্পের প্রচলন হইয়াছে তাহাতে সাধারণ মানুষের সঞ্চয়ের দিকে alts 
স্বভাঁবতঃ বদ্ধ পাইয়াছে। সরকারী প্রচারে জনসাধারণের মনে সঞ্চয়শীলতা সম্বন্ধে 
. চেতনা প্রকাশ পাইতেছে। এই সব নান! প্রকারের প্রকল্প রহিয়াছে । ইহার মস্ত 
বড় স্থুবিধা এই যে প্রয়োজন অনুযায়ী মেয়াদে টাক! সঞ্চিত করিয়া সাধারণ সঞ্চয় 
অপেক্ষা “দের হার অনেক বেশি লাভ করা VT | 

বিদ্যালয়ের এবং কলেজের ছাত্রছাত্রীর জুন্ত স্বল্প AST প্রকল্পে একটি নৃতন ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করা হইয়াছে । এই ব্যবস্থায় মাসের প্রথমে atata অর্থ সঞ্চয় করিয়া! নির্দিষ্ট 
বৎসরে স্থদ সমেত একটি মোট! টাকা লাভ করিতে পারিবে । দৈনিক টিফিন খরচের 
কিছু পয়স! বাঁচাইয়া মাসে ছুই টাকার মত সঞ্চয়ের ua রাখিয়া দিতে পারে। এই 
প্রকল্প অনুযায়ী জমাঁকারীকে একটি পাশবই দেওয়া হয় এবং প্রতি মাসে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ 
আসিয়া ছাত্রছাত্রীর এ ক্ষুদ্র সংখ্যক অর্থ জমা করিয়া লয়। 

বাস্তবিকই ইহা খুবই আনন্দের বিষয় এই যে ভবিষ্যৎ গৃহস্বানী ও 
গৃহিণীদের সঞ্চয়শীলতার দ্রিকে আগ্রহশীল হওয়ার ইহা! একটি 
কার্যকরী ও ফলপ্রসূ প্রচেষ্টা। chp badass একটি 
মঙ্গলময় ব্যবস্থা | 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
পারিবারিক অর্থ-বিনিয়োগ ব্যবস্থ। 


সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করিতে ন! পারিলে উহা! হইতে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবন। থাকে 
না। প্রাচীনকালে রাজ! জমিদারদের অর্থ ঘড়ায় ঘড়াম্ব মাটির তলায় পু'তিয়া রাখিত। 
এই সঞ্চিত অর্থের সন্ধান অজ্ঞাত থাকিলে গৃহস্বামীর 
উত্তরাধিকারী ma তাহার বংশধরগণও ভোগ করিতে 
পারিত না| তাহ! ছাড়। জাতীয় সম্পত্তি হিসাবেও কোনও কাজে লাগিত a বর্তমান 
যুগে সঞ্চিত কোন টাকাই ফেলিয়। রাখ হয় না। মোটা টাকার মালিক টাক। ব্যবসা- 
বাণিদ্ধে খাটাইয়! টাকাকে আরও বাড়াইয়া তোলে ; ইহ! দেশের পক্ষেও মঙ্গলজনক | 
সাধারণ পরিবারের সামান্য সঞ্চয়ও এখন আর কেহ বাড়ীতে ফেলিয়। রাখে ন।। 
আমাদের দেশে সঞ্চয়ের নানাবিধ স্থযোগ-ম্থবিধ। হওয়াতে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা 
উহাদের wa বরাদ্দ টিফিনের পয়স! হইতে বাচাইয়! মাসে মাসে কিছু সঞ্চয় করিতেছে | 
এইরপ স্বন্ সঞ্চয়ও We বাড়িতে থাকে | 

ব্যাঙ্ক, পোস্টাফিস, জীবন বীমা, সেভিংস সার্টিফিকেট, শেয়ার ক্রয় 
প্রভৃতির মাধ্যমে পারিবারিক অর্থ খাটাইয়! vera হার বাঁড়ানে। হয়। 

ব্যাক্কের কার্যাবলী £ জনসাধারণ যে টাক! ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখে, Tei 
খাটাইর। ব্যাঙ্ক মোট! টাকায় পরিণত করিয়া! জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করে। জমাকারী T 
আমানতকারীকে ব্যাঙ্ক টাকার অঙ্ক হিসাবে জমাকারীকে কিছু সুদ দেয়। এইরূপে 
সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়! ব্যবসায়ীদের ব্যাঙ্ক টাক! ধার দেয়। নিরাপত্তার জন্য জনসাধারণ 
মূল্যবান কাগজপত্র, সোনার গহনা প্রভৃতি ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখে। এই ভাবে ব্যাঙ্ক 
কিছু qaa টাকাও পায়। 

ব্যাঙ্কে টাক! জম! রাখিবার জন্য আবেদন করিতে gal এই আবেদন-পত্রে জম- 
wie ENE কারীর সহি থাকে। ব্যাঙ্কের সহিত লেনদেনের ব্যাপারে 
নিয়ম: এই সহিই কার্যকরী হইয়। থাকে । সহি না মিলিলে 
ব্যাঙ্ক জমাকারী হিসাবে সেই ব্যক্তিকে গণ্য করিবে al 

আবেদন-পত্র গ্রহণ করিবার পর ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জমাকারীকে একটি খাতা 
দেয়৷ ব্যাঙ্কের নিয়ম অনুযায়ী জমাকারী শ্্যনতম অর্থ অথবা তাহার বেশী টাকা 


সঞ্চয় অর্থ বৃদ্ধি করে 
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জমা রাখিয়! ব্যাঙ্কের সহিত লেনদেনের maz গড়িয়৷ তোলে। টাকা জম! fiata 
এই খাতায় দুইটি অংশ থাকে | টাকা জমা দিবার সময় জমাকারীর নাম, ব্যাঙ্কের 
আযাকাউণ্টস নম্বর, যত টাক! জম। পড়িবে Sata সংখ্যা, তারিখ, 
জমাকারী'র সহি প্রভৃতি দুইটি অংশেই লিখিতে হয়। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট টাকা জম! 
রাখিয়া খাতার ভানদিকের অংশের পাতা ছিড়িয়! রাখিয়া রসিদ স্বরূপ ব্যাঙ্কে জম! 
রাখে, অপর অংশ সহ খাতাটি জমাকারীকে ফেরত দেয়। টাক! জমা দেওয়ার অনেক 
রকম উপায় ate) ধনী, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত বিভিন্ন পরিবারের আথিক ক্ষমতা 
অনুযায়ী বিভিন্ন হিমাবে ব্যাঙ্কে টাক! জম! দিতে পারে। 

কারেণ্ট আযাকাউণ্ট বা চলতি হিসাব £ চলতি হিসাবে টাক! জম! 
রাখিলে ষে-কোনও দিনই টাক! জমা রাখিতে পারে বা তুলিতে পারে। ন্যুনতম 
টাকার অঙ্ক অন্যান্য হিসাবে জমা অপেক্ষা চলতি হিসাবে অনেক 
CAN | অতএব সাধারণের পক্ষে এই হিসাবে টাক। জমা রাখার কোনও aha 
নাই । দাধারণতঃ যখন তখন মোটা টাকার লেন-দেনের ব্যাপার হয় বলিয়। বড় বড় 
ব্যবসায়ী চলতি হিসাবে ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখে। ব্যাঙ্ক এই টাকা বেশী খাটাইন্তে 
পারে না বলিয়া এই হিসাব হইতে সুদ খুব কম পাওয়। যায় । 

সেভিংস হিসাব £ নিয়নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে মেভিংস হিসাবে 
টাকা হুম! রাখ! খুবই স্থবিধাজনক। চলতি হিসাবের তুলনায় ইহার সুদ 
বেশি। aae জমা রাখার টাকার অঙ্কও অন্যান্য হিসাব অপেক্ষা অনেক কম। 

মেয়াদী জম! বা ফিক্সড, ডিপোজিট £ এই হিসাবে টাকা জম] দিতে 
হইলে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের টাক! নির্দিষ্ট বৎসরে মোটা সুদ্রসহ পাওয়া 
যাঁয়। টাকার অঙ্ক ও মেয়াদ যত বেশি হইবে স্থদের হারও তত বৃদ্ধি পাইবে । 
মেয়াদ ফুরাইবার পূর্বে টাক! তোল! যায় না। ইচ্ছামত টাক] তোলা যায় 
ay বলিয়া একটি বড় খরচের ব্যাপারে এই টাকাটা প্রয়োজনে লাগে। ছেলের 
পড়ার খরচ, মেয়ের বিবাহ, বাড়ী করা৷ প্রভৃতি কাজে এই টাক] অনেক সাহীষ্য 
করে। 

পাশ বই £ ব্যাঙ্কে টাকা জম! রাখ! ও ব্যাঙ্ক হইতে টাক! তোলা, এই দুইয়ের 
হিসাব রাখিবার জন্ত জমাকারীকে একটি পাশ বই দেওয়া হয়। ইহ] ছাড়া টাক৷ 
তুলিবার qa ব্যাঙ্ক হইতে একখানি “চেক? বইও পাওয়া যায়। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের 
নিকট জমাকারী ব| জমাকারীর মনোনীত ব্যক্তির টাক! তুলিবার জন্য যে হুকুমনামা 
তাহাই চেক। এই চেকের উপর গ্রহীতার নাম, তারিখ, টাকার অঙ্ক, 


২৬ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রয। 


আযাকাউন্ট নম্বর, জমাকারীর সহি প্রভৃতি লেখা থাকে। সহি না মিলিলে 
সেই ঢেকে ব্যাঙ্ক টাকা দেয় না। এই লহির ব্যাপারটি কড়াকড়ি ন! থাকিলে 
জমাকারী বা জমাকারীর মনোনীত, ব্যক্তি ছাড়া অপর কেহ সহি জাল করিয়! 
অনায়াসেই টাক! তুলিয়া, লইতে পারে। 

চেক তিন প্রকারের হয় £_(১) বাহক বা বেকার চেক, (২) অর্ডার 
চেক, (৩) HAUG, চেক বা রেখাস্কিত OF | 

(১) বেয়ীরার চেক ? যে চেকে জমাকারী কোনও বিশেষ ব্যক্তিকে <1 
চেক বাহককে টাকা তুলিবার জন্য ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন, উহাই বাঁহক ৰ! 
বেয়ারার চেক। 

(২) অর্ডার চেক £ আবার বেয়ারার চেকটির লেখা বেয়ারার কথাটি কাটিয়া 
দিলে অর্ডার চেক VEN ষায়। তখন আর জমাকারী ছাড়া আর কেহ এই টাকা 
তুলিতে পারিবে না। বেয়ারার চেকের পিছনে জমাকারী উহার মনোনীত ব্যক্তির 
বা নিজের নাম লিখিয়া দিলে উহা বেয়ারার চেক হইয়া যায় । এক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক মনোনীত 
ব্যক্তিকে টাকা cr | 

(৩) BAU চেক £ সাধারণ চেকের কোণে কোণাকুণিভাবে দুইটি সমান্তরাল 
রেখা টানিয়া উহাতে (A/C Payee) লিখিয়া দিলেই চেকটি ক্রশড় চেকে পরিণত A | 

ক্রশড্‌ চেক ভাঙ্জাইবার নিয়ম £ গ্রদশিত নমুনা চেকে নাম অনুযায়ী 
দেবাশিস দাশগুপ্ত ব্যাঙ্কে গিয়া সরাসরি টাক! পাইবেন না। যে ব্যাঙ্কে তাহার 
নিজের নামে আযাকাউন্ট আছে, সেই ব্যাঙ্কে উহা en দিতে হইবে। তখন সেই 

arte ইউনাইটেড, ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়! হইতে এ চেক ভাঙ্গাইয়। সেই টাকা দেবাশিস 

দাশগ্তপ্তের হিসাবে জমা করিয়। লইবে। দেবাশিস দাশগুপ্চ ইচ্ছ। করিলে, কোনও 
বেয়ারার চেক দ্বারা তাহার নিজের ত্যাকাউন্ট হইতে প্রয়োজনে তখনই তুলিয়া 
লইতে পারেন | 

aie দেবাশিস দাশগুপ্ধের কোনও GREI আযাকাউণ্ট না থাকে, সেক্ষেত্রে 
তাহার কোনও আত্মীয় ব বন্ধু যাহার কোনও ব্যাঙ্কে চলতি হিসাব আছে উহার 
নিকট চেকখানি স্বত্ব হস্তাস্তরিত ( এপ্ডোর্স ) করিয়া দিবে । সেই লোক চেকখানি 
নিজের আযাকাঁউন্টে জম! দিবার পর এ পরিমাণের টাক! একটি বেয়ারার চেকের 
সাহায্যে তুলিয়া দেবাশিস দাশগুপ্তকে দিবে। দুইটি ব্যাঙ্কের ভিতর লেন-দেন 
থাকে বলিরা ইহাতে জাল-জুয়াচুরীর ভয় থাকে না; তাই অন্যান্য চেক 
অপেক্ষা TG চেক অধিকতর নিরাপদ | 


পরিবারিক অর্থ বিনিয়োগ ব্যবস্থা ২৭ 
নিয়লিখিত কারণে চেক বাতিল হইয় যায় £ 


(ক) ষৃত টাকার জন্য চেক লিখিত, ব্যাঙ্কে জমাকারীর তত টাকা না থাঁকিলে। 

(খ) ব্যাঙ্কের নিকট ষে স্বাক্ষর নমুন। হিসাবে থাকে চেকের সহির সহিত উহার 
মিল না হইলে | 

(গ) core লেখার কোনও ভুল থাকিলে | 

(ঘ) চেক ভাঙ্গানোর পূর্বেই যদি চেক-লেখকের মৃত্যু হয়। 


পোস্ট অফিস 


ব্যাঙ্ক ছাড়া পোস্ট অফিসেও টাকা জম att যায়। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ 
হইবার পর উহার নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্বে ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার খুব ভয় 
ছিল। বহু জমাঁকারীর মোটা অঙ্কের টাক! ব্যাঙ্কের দোষে নষ্ট হইয়া যাইত। 
স্থতরাং জনসাধারণ তাহাদের সঞ্চিত অর্থ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পোস্ট অফিসেই 
রাখিয়া fre | সরকারের উপর এই টাকার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বলিয়া ইহা! সব সময়ই 
নিরাঁপদ। ব্যাঙ্কের মত পোস্ট অফিমেও প্রথম টাকা জমা রাখার: সময় অর্থাৎ 
হিসাব খুলিবার সময় জমীকারীর সহির একটি নমুনা পোস্ট অফিস রাখিয়া 
দেয় | প্রতিবার টাক! তুলিবার সময় এই সহি মিলানে! হয়। টাকা জমা ও 
তোলার হিসাব রাখিবাঁর জন্য পোস্ট অফিদ গচ্ছিত-কারীকে একটি পাশ বই দেয় | 
পাশ বই-এর প্রথমেই সমস্ত নিয়মাবলী লেখা থাকে। এই পাশ বই-এর 
দুই পৃষ্ঠা জুড়িয়! সাতটি স্তম্ভ থাকে, প্রথম স্তম্ভে তারিখ, দ্বিতীয় স্তম্ভে পোষ্ট 
অফিসের ছাপ, তৃতীয় স্তম্ভে টাকার পরিমাণ, যে টাক! জমা! পড়ে বা তোলা 
হয়। টাকার পরিমাণ এখানে কথায় লিখিতে হয়। চতুর্থ ace জমার পরিমাণ, 
পঞ্চম স্তম্ভে যে টাকা উঠানে! হয় তাহার সংখ্যা, ষষ্ঠ we ça টাক! 
বাকী থাকে তাঁহার পরিমাণ, সপ্তম অর্থাৎ শেষ স্তম্ভে পোস্ট-মাস্টারের 
সহি থাকে। 

সরকার নিজে এই অর্থ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে বলিয়। পোস্ট অফিসের 
গচ্ছিত অর্থ অত্যন্ত নিরাপদ | গচ্ছিতকারী.আপন প্রয়োজনমত এই অর্থ তুলির! 
লইতে পারেন.। Postal withdrawal form-4a 430) নিয়ে দে ওয়) হইল | টাকা, 
তুলিবার সময় শৃন্তস্থানগুলি পূরণ করিয়া দিতে হয়। ' 


ay উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা। ও গৃহ-শুশ্রষা 


5. B. I, 
APPLICATION FOR WITHDRAWAL 
To 
The Post Office Savings Bank. ...০......০.---০০০০০০২২২০০১৭৩, P. Q. 
Account Naa sA aE 
Existing balance, Rupees ( in words "০০৮০৬৬৮৮০০০০7" 
Please pay the sum of Rupees ( in words Jee ee ডন 


ই ক ০০০১০০০০০০০০০০০০6০,009/05/095560607 named below and 


debit the amount to my/our S. B. account mentioned above. 


PARTICULARS OF MESSENGER 


Name of the Messenger ২৯০৬১ eee ৯৬০৮১০১০১০৯ এ৮4৩৯০৮-752-৮8552575558 
Signature of the ৮4 


Signature of identifier Signature/T humb-impression 
(if necessary) of depositor (3) 


Feld ee SO a ey রতয় ৫5-48-1৯৮5 
N. B.—The attention of the ৫079০946০89 drawn to the instructions printed on the 
cover Of the Pass Book. 


CAUTION 


The receipt for paynaent is to be signed only at the time of actual payment. The 
Post Office will not accept any liability for any loss sustained by the depositor as a 
result of disregard of this direction. 


i 
| 
{ 


পরিবারিক অর্থ-বিনিয়োগ ব্যবস্থা ২৯ 


Date of withdrawal... ss. 
WARRANT OF PAYMENT 
Account Not... Ledger foliose csr 
passed for payment of Rupees (in words )..... 
a EAE SPP ৭ উর Rupees in 1009:65+,,-*+০*০১০০১১০০০০৮০০৮০০০০০, 
Post Office Date-Stamp. Signature of Postmaster 
Closed Account Calculations 

Balance 
Interest from Ist April... setts eee 

CO’ tt esses 

Total 


Receipt for Payment 


1. Received payment of Rupees (in words )++১++০৮০৮০০৮৮০০০০০০৭ 
১544: only Rupees ( in figures ) 


2. The up-to-date interest on the account has been received 
more and the account is finally closed. 


FNP E eet e een ee een ee ter seeeerens 


Signature of identifier Signature/ Thumb-impression of 
(if necessary) the depositor (s) or messenger 
Dated 000৫0-০০০০ Dated Aveo ee ৬৬ 5৪ ০:৮ ০০৭ 


*IMPORTANT.—To be scored through when the account 
is not finally closed. 


AUDITED 


Initials 
১৫১ 


তা of the Auditor 


৩০ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন। ও গৃহ-শুশ্রয। 


পোস্ট অফিসের সুদের হার ব্যাঙ্ক অপেক্ষা অনেক কম। টাক! 
গচ্ছিতকারী: বা তাহার মনোনীত যে-কোনও ব্যক্তি টাক! তুলিতে পারে, fre 
দেই ব্যক্তিরও ফর্মে সহি থাকিবে । আমানতকারী বা জমাকারীর সহি মিলাইবার 
পর পোস্ট অফিম পুনরায় বাহকের সহি ফর্মে করাইয়া যাচাই করিয়। লয় । সমস্ত সই 
fafaa গেলে টাক! দেওয়া। হয় । 


ন্যাশনাল সেভিৎস সার্টিফিকেট 


জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্পে সরকার সঞ্চয়মূলক এক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। এই 
প্রকল্প অনুযায়ী সরকার জনসাধারণের নিকট হইতে বিভিন্ন মেয়াদে এককালীন কিছু 
টাকা খণস্বরূপ গ্রহণ করিয়। নির্দিষ্ট বৎসরে Sel সুদ মহ ফিরাইয়া- car) ইহাতে 
জনসাধারণের afte এই যে, ee সহ এককালীন সঞ্চয়ের মোট! টাকা পায় | 
সরকারের স্থৃবিধা জাতির উন্নতিকল্লে জনসাধারণের নিকট হইতে টাক! লইয়। টাকা 
খাটাইতে পারে | এইরূপ বিভিন্ন প্রকার সঞ্চয় পরিকল্পন| রহিয়াছে । এই সকল 
সঞ্চয়ের বড় QAN এই যে ইহা আয়কর-মুক্ত | 

ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট ৫ টাক! হুইতে আরম্ভ করিয়া ২৫ 
হাজার টাক! পর্যন্ত সমস্ত পোস্ট অফিসে কিনিতে পাওয়া যায় । ইহার 
মেয়াদ ১২ বৎসর । ১২ ANA পর চড়! সুদ সহ আসল টাকাট। পাওয়া যায়। 

পোস্ট অফিস ছাড়া ট্রেজারীতেও একপ্রকার সেভিংস ডিপোজিটের ব্যবস্থা আছে। 
১ বৎসরের জন্য একটি নির্দিষ্ট টাক! ট্রেজারীতে জম! রাখিলে একখানি “ট্রেজারী 
ডিপোজিট সার্টিফিকেট” পাওয়া যায়| ১০ বৎসর পর বাধিক ৪% টাক! সদ 
সহ টাকা ফেরৎ them] যায়। 

ন্যাশনাল সেভিংস্‌ সার্টিফিকেট জীবন বীমার প্রিমিয়াম দেওয়ার 
মত মাসে মাসে কিস্তিতে টাক! জম! দেওয়ারও বন্দোবস্ত আছে। মেয়াদ 
যত বেশি হইবে আসল ছাড়া স্থদের টাকার পরিমাণও সেই তুলনায় বেশী হইবে। 


বীমা প্রতিষ্ঠান 


যে প্রতিষ্ঠান মাসিক, ত্রৈমাসিক অথবা বাৎসরিক কিছু দেয় টাকার বিনিময়ে চুক্তি 
অনুযায়ী মান্থষের জীবনের এবং সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ হিসাবে এককালীন কিছু টাকা 


নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদান করে সেই প্রতিষ্ঠানকে বীমা কোম্পানী বলে। পূর্বের ন্যায় 


বীমা এখন আর বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নাই, উহ! রাষ্ট্ায়তীকরণ হইয়াছে। মধ্যবিত্ত 
পরিবারের পক্ষে বীমার সাহায্যে টাক! জমা রাখা স্ববিধাজনক। ব্যাঙ্কে” 


পারিবারিক অর্থ-বিনিয়োগ ব্যবস্থা ৩১ 


মাসে মাসে নিয়মমত টাকা জমা কর! সম্ভব হয় না। কিন্ত বীমার প্রিমিয়াম বাধ্যতা- 
wre বলিয়া আবস্তিক জম! হিসাবে উহার গুরুত্ব দেওয়া হয়। পূর্বাপেক্ষা বীমার 
মাধ্যমে সঞ্চয়ের হুদ বেশী হইলেও ব্যাঙ্কে মেয়াদী জমার তুলনায় উহার স্থদ অনেক কম। 

মধ্যবিভ পরিবারে অনেক সময় দেখা যায় গৃহকর্তার অকালমৃত্যুতে পরিবারের 
অবস্থা খুবই অনহায় হইয়া পড়ে) এক্ষেত্রে বীম! করা 
থাকিলে কিছু সম্বল হাতে আসার ফলে gart 
সংসারটিকে কোনও প্রকারে দাড় করাইয়া রাখিতে সক্ষম হয়। 

বীমা সাধারণতঃ দুই প্রকারের হয়-_জীবন ৰীমা ও মেয়াদী বীমা । জীবন 
বীমার টাক! বীমাকারীর মৃত্যুর পর উহার মনোনীত ব্যক্তি পায়। মেয়াদী বীমার 
সময় নির্দিষ্ট থাকে। সময় যত বেশি প্রিমিয়াম তত কম; বৎসর কম হইলে 
bond male প্রিমিয়ামও বেশি দিতে হয়। মেয়াদ ফুরাইয়। গেলে 

বীমাকারী নিজেই টাকা পান। মেয়াদের পূর্বে যদি 

বীমাকারীর মৃত্যু ঘটে তবে নিদিষ্ট সময়ে উহার মনোনীত ব্যক্তি এ টাকা লাত 
করিবে, কিন্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে টাকা পাওয়া যায় না। 

বীমা করিতে হইলে প্রথমে ৰীমা কোম্পানীর ডাক্তারের দ্বারা বীমাকারীর স্বাস্থ্য 
পরীক্ষা। করা হয়! স্বাস্থ্য পরীক্ষায় কোধায়ও কোনও ক্রটি না থাকিলে স্ট্যাপ্তার্ড 
জীবন বলিয়া পরিগণিত হয় এবং তখন বীমাকারীর 
সহিত জীবন বীমা কর্পোরেশনের একটি চুক্তি সম্পন্ন হয়। 
এই চুক্তি-পত্রে কত বৎসরের জন্ত কত প্রিমিয়াম, কত টাকার বীমা করা হইতেছে ওঁ 
সকল বিস্তৃত ভাবে লেখা থাকে, ইহাকেই পলিপি বলে। এই পলিসি অত্যন্ত 
ষত্বের সহিত বীমাকারীর নিকট গচ্ছিত থাকে । মেয়াদ ফুরাইবার পর শেষ প্রিমিয়াম 
দিয়! বীমাঁকারীর পলিসি সহ জীবন বীম! কর্পোরেশন অফিসে যোগাযোগ করিতে 
Wl ইহার পরই প্রাপ্য টাকার ay সহ একখানি ক্রশভ্‌ চেক পাওয়া যায় । 

রুগ্ন ব্যক্তির জীবন বীমার জন্য বেশি প্রিমিয়াম দিতে হয়। বয়স বেশী zz 
গেলে সে ক্ষেত্রেও ষে-কোনও সময় মৃত্যুর সম্ভাবন! থাকে বলিয়৷ প্রিমিয়াম বেশি দিতে 
হয়। ইহা ছাড়া কোনও বিপদগ্রস্ত অবস্থায় কর্মরত থাকিলে সেই খাতে উহাদের 
প্রিমিয়াম বেশী দিতে হয়। এই কারণে ট্রেনের ড্রাইভার, বিমান-চালক, ফায়ার 
ব্রিগেডের কর্মী প্রভৃতি ব্যক্তিদের বীম! করিবার জন্য প্রিমিয়াম বেশী লাগে | 

সাধারণ বীমা ছাড়া গৃহকর্তা ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও বিবাহ বীমাও করিতে 
পারেন। বিবাহ বীমার সেই কন্ঠার মৃত্যু ঘটিলে অপর কন্তার নামে পিত| পরিবর্তন 

গৃহ-বিজ্ঞান/১৬ ( xi-xii ) 


ৰীমা করার প্রয়োজনীরডা। 


ৰীমা করিবার নিয়ম 


৩২ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রযা 


SET লইতে পারেন অথবা যে টাকা দেওয়া হইয়াছে এ পরিমাণের টাকা ফিরিয়। 
পায় ; তবে মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে উহা! ফেরৎ পাওয়া! যায় না। বিবাহ-বীমা, 
শিক্ষা বীম! ছেলেমেয়েদের নামে হইলেওবীমাকাঁরী পিত! নিজেই, কেননা! প্রিমিয়ামের 
টাকা পিতাই দিয়া থাকেন। এই সকল বীমা ছাড়া গাড়ী, বাড়ী বা অন্তান্ত 
অম্পত্তিও Tai করিয় রাখ! যায়। কোনও. কারণে এইগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, 
বীমা কোম্পানী ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়। এই ধরনের বীমায় প্রিমিয়াম অনেক বেশী 
লাগে। সঙ্গীত যাহাদের পেশা, তাহারা অনেক সময় কণ্ঠস্বর বীম| করিয়া রাখে; 
কোনও কারণে কঠম্বরের বড় রকমের ক্ষতি হইলে রোজগারের পথটি বন্ধ হইয়া! ষায়। 
এক্ষেত্রে বীমা চুক্তি অনুযায়ী এ লোককে বীমার টাক! দেয়। 

কোম্পানীর শেয়ার ঃ ভাল কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান দেখিয়া শেয়ার ক্রয় 
করিলে ক্ষতি হইবার আশঙ্কা থাকে না| একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের অর্থ 
বিনিয়োগ করিবার জন্য এ ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠানের অংশীদার করিয়া লয়। কোম্পানীর 
মুলধনকে স্তর TE ভাগে ভাগ করিয়া লয়। এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূলধন এক 
একটি শেয়ার । শেয়ার বিক্রয় করিবার সময় দর বাধিয়! দেওয়া হয়। 

শেয়ার ক্রয় করিতে হইলে প্রবেশ-যুল্য মহ একটি আবেদন-পত্র জম! দিতে হয়। 
আবেদন মঞ্জুর হইলে এ ব্যক্তি শেয়ারের মূল্য বাবদ টাক! মিটাইর শেয়ার- 
হোল্ডার হয়। শেয়ারের টাক! খাটাইবার পর যে লভ্যাংশ তাহ! শেয়ার-হোব্ডার 
পায়। ভাল কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিলে ক্ষতির পরিবর্তে অনেক 
লাভ হয়। f 

শেয়ার ইচ্ছামত হস্তান্তর বা বিক্রয় করা যায়। যে দামে শেয়ার ক্রয় কর! 
হইয়াছে সেই দামে বিক্রয় করিলে উহাকে GPG পার (at par) বলে। শেয়ার 
লোকসান দিয়] বিক্রয় করার নাম GIG ডিসকাউণ্ট (at discount ), আবার 
লাভ সমেত শেয়ার বিক্রয় করিলে উহাকে আাট প্রিমিয়াম (at Premium ) 
ara | ‘ 


১, 


চতুর্থ অধ্যায় 
পরিবারের তন্তু নির্বাচন 


গৃহিণীর Se স্ধদ্ধে জ্ঞান না থাকিলে পরিবারে পোশাক-পরিচ্ছদ ও বস্থাদি 
নির্বাচনে ত্রুটি থাকিয়া! যায়। নান! প্রকারের তন্ত আমাদের পরিধেয় বস্ত্রাদির জন্য 
ব্যবহৃত হয়। এই সকল তন্ত সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা পূর্বে Fal হইয়াছে। এক্ষণে 
বিভিন্ন তন্তর আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি আলোচন! কর! হইবে। 

বয়নতন্তর কতকগুলি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য থাকে, উহ! লক্ষ্য করিয়া Ge নির্বাচন 
করিতে হয়। স্থিতিস্থাপকতা, কুচকালো, ও দৃঢ়তা সাধারণতঃ এইগুলির উপর 
কাপড়ের মোটামুটি গুণাগুণ নির্ভর করে। স্ফিতিস্থাপকতা। war একটি বিশেষ 
গুণ। ইহা রেশম ও পশমে দেখা যার, সুতি ও লিলেনে এই গুণটি নাই রলিলেই 
চলে। রেশম অপেক্ষা পশমে স্থিতিস্থাপকতা৷ অনেক বেশী। এই তন্তু টানিলে 
বাড়ে এবং ছাড়িয়া দিলে কমিয়! যায়। এইজন্য পশমের পোশাক-পরিজ্ছদ 
কাচিবার পূর্বে মাপ লিখিয়া রাখিতে হয়। আবার ধুইবার পর অস্বাভাবিক 
ভাবে যাহাতে বাড়িয়া না যায় সেইজন্য ঝুলাইয়া শুকাইতে হয় Al | 

চোখের সাধারণ দৃষ্টিতে Efe, রেশম ও পশম তন্তুর পার্থক্য অনায়াসেই ধরা যায়। 
আমাদের দেশে স্থতির কাপড়ই বেশি ব্যবহার হইয়া থাকে। স্থতির বস্তু বেশী মোটা 
হইলে উহ! টেকসই হয় না, আবার স্থত! নরম থাকিলেও বস্তাদি তাড়াতাড়ি ছিড়িয়া 
যাঁয় ৷ সেইজন্য ক্রয় করিবার সময় স্থত! তুলিয়া ছিড়িয়া পরীক্ষা, করিতে হয়, বস্তুটি 
টেকসই হইবে কিনা | 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
SS সম্বন্ধে জ্ঞান 


SS সম্বন্ধে যথেষ্ট জান থাকিলে Sel নির্বাচনে অস্গৃবিধ! হয় না। বিভিন্ন পরীক্ষার 
দ্বারা তন্ত সম্বন্ধে নান! প্রকার জ্ঞান লাভ করা যায়| তন্তু বিচারে বিভিন্ন পরীক্ষা 
মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যাস | যেমন__ভৌত পরীক্ষা, অণুবীক্ষণ যন্ত্রে 
সাহায্যে পরীক্ষা এবং রাসায়নিক পরীক্ষা | 

CAS পরীক্ষা! ঃ সাধারণত: ভণজ-করা, পোড়ীনে। এবং সিক্ত Fal এই 
ভাসি সকল প্রক্রিয়ার সাহায্যে মোটামুটি ভাবে পার্থক্য ধরা যায়। 

আঙ্গুলের সাহায্যে বস্ত্র চাপিয়া ধরিয়া, ভাজ 
করিলে রেশম ও পশমে কোনও Ste পড়িবে না। লিনেনে সুস্পষ্ট 


৩৪ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন। ও গৃহ-শুশ্রযা 


ভাবে ভাজ পড়িবে কিন্তু সূতির ICE লিনেন অপেক্ষ। ভাজের দ্বাগ কম 
পড়িবে। আবার অনেক সময় কলপ দেওয়া কাপড় হইলে স্থতির বন্ধেও পরিষ্কার 
ভাজ পড়ে। 

বস্তু হইতে কয়েকটি তন্তু বাহির করি! উহাতে আগুন ধরাইয়। দিলে শিখ! সন 
ভ্বলিতে থাকিলে এবং কাগঞ্জ-পোড়! গন্ধ ৰাহির হইলে বুঝ! যাইবে 
ইহা সুতির তন্তু । ইহা পুড়িবার পর ছাই হয়। 
লিনেন, পাট, র্যামি, রেয়ন দমস্তই পুড়িলে সুতির মতই 
অবস্থ। হয়। আ্যাসিটেট তন্তু পোড়াইলে শক্ত গুটিতে পরিণত হয়। রেশম 
এবং পশম BE প্রাণিঞ্জ তন্তু afar] উহা! পোড়াইলে কুণ্ডলী পাকাইয়া আঠালে। ' 
মত হইয়! ছোট ছোট গুটির মত RAN যায় এবং পুড়িবার সময় চুল- 
পোড়া গন্ধ বাহির হয় | 

গরম ইস্তির সাহায্যেও বিভিন্ন ত্তর পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। ইস্ত্রি খুব গরম 
MEE করিয়া সুতি এবং অন্যান্য উদ্ভিজ্জ waa উপর 

ধরিলে লালচে পোড়া দাগ পড়িবেকিন্তু নাইলন, 

cema, টেরিলিন প্রভৃতির উপর ধরিলে সেই অংশ গলিয়। যাইবে। 

জলে ভিজানে! পরীক্ষাটির সাহায্যে কেবলমাত্র লিনেন ও স্থতির পার্থক্য ধরা যায় 
বিচির হাত এক টুকরা লিনেন কাপড়ে এবং এন্ত টুকর! স্থতির কাপড়ে 

একই সময় কয়েক ফোটা জল ফেলিলে সুতি অপেক্ষা 

লিনেন তাড়াতাড়ি জল শোষণ করিয়া লইবে। 

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা! ? অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন : 
saa ভিন্ন ভিন্ন আকুতি দেখা যায়। তন্তুর এই প্রকৃত রূপ খালি চোখে ধর] পড়ে ALI 
Sar আকুতি সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিতে হইলে এই উপায়টি সর্বোৎকুষ্ট | কিন্ত 
ইহা অভ্যাসের মাধ্যমে আয়ত্ত করিতে হয়, তাহা ন! হইলে যথাযথ রূপটি ধরা পড়ে 
না। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সুতির তন্তু চ্যাপ্টা ফিতার মত দেখা যায়। 
লিনেন তন্তর আকুতি অনেকট। বাশের মত মাঝে মাঝে গাঁট বা বন্ধনী, 
আবার কোনও কোনও লিনেন তন্তু সরু নালীর মত আকৃতিও দেখা 
যায়। রেশম তন্তকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় একটি 
কাচের দণ্ডের মত। উপর দিকট! খুৰ মস্থণ। পশম তন্তর আকৃতি 
পরাক্ষ। করিলে দেখ যায় লন্বাল ন্বভাবে উপরের দিকে মাছের জীশের 
মত খোলস ছারা SHAS) রেয়ন Ss অনেকটা রেশমের মত কিন্তু রেশম অপেক্ষ1 


আশুনের প্রভাব 


WS ATS জান ot 


ইছা প্রায় চারগুণ ciil নাইলন wy saed) রেয়ন wer মতই মনে হয়। 
নাইলন wy চিনিবার সর্বোৎকষ্ট উপায় আগুনে পুড়াইয়া পরীক্ষা করা। এই os 
পুড়াইলে গজিয়! শব্ধ দানা বাধে। 

রাসায়নিক পরীক্ষা 8 য়াসাযনিক পরীক্ষা ছারাও আমর! তন্ত সম্বন্ধে অনেক 
জ্ঞান অর্জন করিতে পারি। একটি জিনেন কাপড়ের Feet সালফ্িউরিক ভ্যালিড 
অথবা হাইড্রোক্রোরিক জ্যাঁসিডের সংস্পর্শে আনিলে লিনেন cy 
gise হইবে কিন্তু সেই তুলনায় সুতির waa বিশেষ ক্ষতি হইবে না। 
রেশন sea রাসায়নিক পরীক্ষার পূর্বে স্মরণ রাখিতে হইবে বে, ভিসকোল এবং 
আ্যসিটেট রেয়ন এই ছুই wan রাসায়নিক উপাদান সম্পূর্ণ ভিন্ন, স্থতরাং রাসায়নিক 
বিক্রি ভিন্ন রকম হয়। শতকরা ১ ভাগ আমোনিক্যাল মিলভার নাইট্রেটের সহিত 

ভিসকোন Sa Gea করিলে উহা! বাদামী রঙের হ্য়। 
আবার আয়োডিন ও ঘন সালফিউরিক আ্যাসিভ মিশাইলে 

ভিসকোস্‌ ee নীলবর্ণ হইয়া যায়। হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডের সহিত 
আয়োডিন মিশাইয়া! উহার ভিতর রেয়ন তন্তু ডুবাইলে ভিসকোস 
রেয়ন গাঢ় নীল এবং আযাসিটেট হলুদ বর্ণ হয়। 

কিক পটাশ ভ্রবণে cance দাগ পড়ে না, কিন্তু রুত্রিম রেশমে একটা হলুদ দাগ 
পড়ে। হাইড্রোক্রোরিক আ্যাসিডের সংস্পর্শে রেশম দ্রবীভূত হয়। 
afte পটাশ ভ্রবণে পশমণ সম্পূর্ণভাবে Sigs হয় কিন্ত হাইড্রৌক্লোরিক দ্রবণে 
পশমের তন্তগুলি স্ফীত হইয়া উঠে কিন্তু গলিয়া যায় না। লাইট্রিক 
ত্যাসিড ও সালফিউরিক আযাসিডের সংস্পর্শে পশম হলুদ বর্ণ ধারণ 
করে। রঃ 

শতকর। ১* ভাগ AVE সোডার ভ্রবণে নাইলনের কোনও ক্ষতি হয় না। 33 
নাইলন তন্তুর উপর আযাসিড নাইলন tax ক্ষতি করিতে পারে না কিন্তু শতকরা! 
ক্ষারের প্রতিক্রিয়া ৩ ভাগ হাইড্রোক্লোরিক অথবা সালফিউরিক আযামিডের 
ভ্রবশে নাইলন তন্তু ডুবাইলে উহ! সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়া যায়। 


ating পরীক্ষণ 


রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বার! মিশ্রতন্তু Tacs জ্ঞান 


রেশম ও তুলা ঃ seo সি. সি. পরিআব্ণ জলে ১৬ গ্রাম কপার সালফেট 
mites করিয়া উহাতে ১* গ্রাম গ্লিসারিন মিশাইবার পর ডপারের সাহায্যে কস্টিক 
সোডার দ্রবণ মিশ্রিত করিলে সমস্ত িলাইয়া। ষে একটি দ্রবণ প্রস্তুত হইল, উহার 


৩৬ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচাঁলনা ও grea] 


| 
i 
ভিতর রেশম ও তুলার মিশ্রিত বস্তুটি ডুবাইলে দেখা! যাইবে রেশম দ্রবীভূত este, | 
আর তুল! অপরিবতিত ভাবে আছে | এই পরীক্ষায় পশমেরও কোন পরিবর্তন হয় না। 
পশম ও রেশম £ (১) গরম হাইডোক্লোরিক আাসিডের ভিতর বস্তুটি 
ডুবাইলে দেখা যাইবে রেশম জ্রবীতূত হইয়াছে কিন্তু পশমের কোনও ক্ষতি হয় নাই। 

(২) জলের ভিতর সামান্য সালফিউরিক আযাসিভ মিশাইয়! উহার ভিতর 
মিশ্রিত weit ডুবাইলে পশমের কোনও ক্ষতি হয় না) কিন্ত রেশম বাদামী রঙের 
একটি দ্রব্যে পরিণত হুইবে। | 

পশম ও তুলাঃ (১) স্থতি-মিত্রিত একটি পশমের টুকর! সালফিউরিক 
আযাসিডের ay ভ্রবণে ডুবাইলে স্থতা সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হইবে, তলায় পশম পড়িয়া | 
থাকিবে | ৃ 

(২) হাইড্রোক্লোরিক আ্যানিডের ঘন দ্রবণে তুলা নষ্ট wai যায়, পশম 
অবিরত অবস্থায় থাকে। 

(৩ shoe সোডার দ্রবণে সুতি মিশ্রিত একটি পশম ay ডুবাইলে 
পশম দ্রবীভূত হুইয়া যাইবে আর সুতি পড়িয়া থাকিবে | 

1 


বিভিন্ন তন্তু সন্বন্ধে তুলনামূলক চার্ট 


কার্বন, কার্বন, কার্বন কার্বন, কার্বন, | কার্বন, | 
রাসায়নিক | অক্সিজেন, | অক্সিজেন, অক্সিজেন, | অক্সিজেন, | অক্সিজেন,| অক্সিজেন, 
উপাদান | হাইড্রোজেন | হাইডোজেন হাইডোজেনও| হাইডোজেন | হাই- হাইড্রোজেন, 
নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন ড্রোজেন নাইট্রোজেন, 
: ও সালফার 

(২) SBA | মোচড়ানে| | নলারুতি | নলের মত মাছের 
আকৃতি | ফিতার মত | ও মাঝে | কোনও 


লিনেন | রেশম | পশম লবন | নাইলন : 


রেশমের | অণুখীক্ষণ 


আঁশের মত | মত কিন্ত | acy পার্থক্য 
মাঝে বন্ধনী নাই। রেশম 


বীশের | এক প্রান্ত | শাজ-কাটা। অপেক্ষা। | না, অনেকটা! 
গাটের মত | অপর প্রান্ত চারগুণ | রেয়নের 
বন্ধনী অপেক্ষা মোট! । | মত 


রহিয়াছে। | সরু। 


(8) স্থিতি-| fafs- 
স্থীপকত। ! স্থাপকতা৷ 


(O RA | স্বাভাবিক 


কোনও... | কুঞ্চিত 
BHA নাই; AA | 
কাপড় 


বুননের দোষে 
খাপিয়। 
যায়। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
' পরিবারে পরিচ্ছদ পরিচালনার দায়িত্ব 


গৃহস্থ পরিবারে পরিচ্ছদ পরিচালনার দায়িত্ব সাধারণতঃ গৃহিণীর উপরই থাকা 
উচিত। gI এই দ্বায়িত্ব স্থন্দরভাবে পরিচালনা করিলে উহার কতকগুলি 
বিষয় চিন্তা করিতে হয়। আবহাওয়। অনুযায়ী যেমন পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান 
করিতে হয়, পৌশীক-পরিচ্ছদের প্রাচুর্য aba আলন। যাহাতে yes 
হইয়া ন! যায় সেজন্য অব্যবন্থার্য পোশাকগুলি বাক্স বা আলমারীতে 
তুলিয়া রাখিতে হয় । aa ও বর্ষা wy শেষ হইয়া যখন শীতের আগমন ঘটে 
তখন সুতির অনেক পোশাক তুলিয়া! রাখ! যায়। আবার শীত বিদায় নিলে 
গরম জামা-কাপড় কাচিয়। তুলিয়া! রাখ! উচিত। এইভাবে ay অনুযায়ী জামা-কাপড় 
কিছু কিছু তুলিয়া al ফেলিলে এগুলি etal গৃহে স্থান সংকুলান যেমন অসম্ভব হইয়া 
পড়ে তেমনই আবার পোশাক-পরিচ্ছ্দও নষ্ট হইয়! যাঁয়। 

বাড়ীর ছেলেমেয়েদের পোশাক gerda নির্দিষ্ট বাজেটের ভিতর 
উহাদের পছন্দ অনুযায়ী ক্রয় করা উচিত। আয়ের সীমা ছাড়াই! পারিবারিক 
মান অনুযায়ী পোশাক-পরিচ্ছদ ক্রয় ন! করিলে গৃহিণীর সংসারের ব্যন্্-পরিচালন। 
C করা কষ্টকর হইয়| পড়ে। পরিবার-পরিজন ব! ছেলেমেয়েদের যাহাতে অতিরিক্ত 
পোশীক-পরিচ্ছদ ক্রয় করার দিকে প্রবণতা না থাকে সেদ্দিকে গৃ- 
Fala যথেষ্ট লক্ষ্য রাখিতে হয়। পোশাক-পরিচ্ছদের মাধ্যমে বিলাসিতা 
এড়াইতে না পারিলে উহ! ক্রমশঃ বাঁড়য়াই চলিবে। গৃহকর্ীর সর্বক্ষণ লক্ষ্য থাক! 
উচিত পোশীক-পরিচ্ছদের মাধ্যমে যাহাতে কোনও অপব্যয় ন! TA l 
কোনও ছেলে ব] মেয়ের জামা-প্যাণ্ট ছোট হইয়। গেলে 
সেটি অব্যবহার্য হিসাবে ফেলিয়া ন! রাখিয়া পরবর্তী 
শিশুর জন্য রাখিতে হয়। তবে নৃতন একট! কিনিবার প্রয়োজন হয় না। আবার 
মজবুত কোনও জাম! ছিড়িয়া গেলে সেই জায়গায় অন্য. কাপড়ের টুকরার সাহায্যে 
আ্যাপ্রিকের aata তালি দেওয়া যাইতে পারে। বড় কোনও জামা নৃতন করিয়া 
ছাটিয়। steal daat ব্যবহারের উপযোগী করিয়া পরবর্তা শিশুর পরিধানযোগ্য 
করিয়া তোল! ঘায়। অর্থনৈতিক সমস্তার যুগে পোশাক-পরিচীলনার ইহ! এক- 
প্রকারের আধুনিক পদ্ধতি | 


পরিচ্ছদ পরিচালন! 


পরিবারে পরিচ্ছদ পরিচালনার দ্বায়িত্ব ৪১ 


আটপৌরে পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যতীত কিছু ভাল পোশাক তুলিয়া! রাখিতে হয়। 
ইহা! অপেক্ষাকৃত বেশী দামের হইলে ক্ষতি নাই, কেননা বিশেষ উৎসব-অনুষ্ঠানে পরা 
হয় বলিয়া ইহ! তাড়াতাড়ি ছিড়িয়া যায় না; ফলে অনেকদিন ব্যবহার করা 'যায়। 
সিল্কের জামা-কাপড়, নাইলন, টেরিলিন, টেরিকটন ইত্যাদির বিভিন্ন 
পোশাক-পরিচ্ছদ দামী হইলেও কোনও উৎসবে ব্যবহারের জন্য দুটা- 
একটা ক্রয় করা যাইতে পারে | 

বাড়ীর ছেলেমেয়ের! একটু বড় হইলেই মায়েদের Bay উহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ 
বয়ন অনুযায়ী নির্বাচন কর! | মেয়েরা বড় হইলেই শাড়ী-ব্রাউজের ব্যবস্থা কর! উচিত । 
অপরপক্ষে ছেলেরা বড় হওয়ার সাথে সাথে টিলা পায়জামা ও ফুলপ্যাণ্টের ব্যবস্থা; 
করিতে হয়। তখন আর হাফ-প্যাপ্ট চলে Al | 

পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারের পর তুলিয়া রাখা একটি বড় কাজ। গৃহিনী এই 
কাজটি ভালভাবে করিতে পারিলে জামা-কাপড় সহজে পোকায় কাটে না, যত্ের জন্ত 
এগুলির চাকচিক্য বজায় থাকে, বিবর্ণ ean 
যায় না, ফলে অধিক দিন ব্যবহার করা যায়। বর্ধাতে 
qel: সবকিছুই স্্যাতস্্যেতে হইয়া যায়। wean বর্ষার পর ভাত্রমাসের 
কোনও কড়া রৌদ্রে বাক্সের যাবতীয় জামা-কাপড় শুকাইয়! গরম 
করিয়া! লইয়া! তুলিয়া রাখিতে হয়। দামী দামী পোশাকী জামা-কাপড় নিজের! 
কাচিতে না পারিলে দোকানে বেশী মজুরি দিয়! কাচাইয়া আনিতে হয়। রেশম ও 
পশম বস্ত্রে সাধারণতঃ পোকায় কাঁটিবার সম্ভাবনা. বেশী থাকে। স্থতরাং 
এ সকল পোশাক খবরের কাগজ অথবা মাকিন কাপড়ে জড়াইয়া। আলমারী অথব] 
Stee তুলিয়া রাখিতে হয়। নৃতন কাপড় এবং খবরের কাগজের ছাপার কালির গন্ধে 


পরিচ্ছদ সংরক্ষণ 


সহজে পোকায় ধরিতে পারে ail ইহা ছাড়া কাপড়ের ভাজে ভাজে ন্যাপথলিন, 


নিমপাতা, তামাক-পাতা৷ গ্রভৃতিও রাখা যাইতে পারে। কাপড়ে দাগ abatita 
জন্য এগুলি ন্যাকড়ায় পুটুলী বাধিয়া রাখ! উচিত। এইভাবে গৃহের পোশাক-পরিচ্ছ 
By করিয়া! সংরক্ষণ করিলে সহজে নষ্ট হইতে পারে T | 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


mif eis ও পরিষ্কার করার বিভিন্ন পদ্ধতি 
GS ধোলাই এবং বস্ত্রের দাগ তোল1। 


মাধারণভাবে আমর! পোশাঁক-পরিচ্ছদ সাঁবান-সোডার সাহায্যেই পরিষ্কার করি। 
সাবান ছাড়া আরও কতকগুলি পদার্থের ভিন্নভাবে পরিষ্কার করিবার ক্ষমতা আছে। 
পারিবারিক ক্ষেত্রে এ সকল পদার্থ ছারা পরিষ্কার করার প্রক্রিয়া আমর! প্রয়োগ 
করিতে পারি। নিম্নে কাঁপড়-জাম। পরিষ্কারের কয়েকটি দ্রব্য ও উহার ব্যবহার 
ARCH AAA করা হইল £ 
(১) সালফোনেটেড ফ্যাটি আালকোহল £ cutis দ্বারা তৈরী হইলেও 
ইহা দেখিতে সোপ পাউডারের মত। কাপড়-জাম! পরিষ্কার করিবার ইহা! একপ্রকার 
আ্যাঁসিভ দ্রবণ ; ইহ! কখনও গরম জলে মিশাইতে হয় না। ঈষদুষ জলে পদার্থটি 
পরিমাণ মত মিশাইয়! নাঁড়িলেই ফেনা হইবে ; খুব ভাল ফেনা সুষ্টি হইবার পর ভ্রব্ণটির 
ভিতর পোশাকটি ডুবাইয়! atfen চাড়িয় দিতে হয় এবং কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিবার 
পর কাচিয়! শেষ বারের মৃত ধৌত করিয়া মেলিয়া দিতে হয়। উহা খুব দামী বলিয়! 
wets অপচয় না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। সাধারণতঃ রঙ্গীন পোশাক 
ইহার সাহায্যে পরিষ্কার করিলে ভাল হয়। পশম বস্তু ইহা দ্বারা ধুইলে পশম নষ্ট 
হইতে পারে a | 
(২) আটা দোমিযাম কোরাইও ভবন: পশমের কোনও কোট বা প্যাণ্ট 
ধৌত করিবার জন্য এই ভ্রবণটি বিশেষ উপযোগী । প্রথমে সামান্য জলের ভিতর এক 
চামচ আন্দাজ আযামোনিয়াম ক্লৌরাইভ লইয়! গরম করিতে হয়। এই মিশ্রিত 
গরম দ্রবণটি পরে উপযুক্ত পরিমাণে গরম জলে মিশাইয়া পোশাকটি ১৫ হইতে ২০ 
মিনিট পর্যন্ত yatta রাখিবার পর আলতোভাবে নিঙ্গড়াইয়া শেষ 
বারের মত গরম জলে ধৌত করিতে BF | 
(৩) বস্ত্র পরিক্ষরণে প্যারাঁফিন £ নিক্মলিখিত ব্রব্যাদির সাহায্যে পোশাকটি 
ধৌত করিতে হয়। 
গরম জল =২ গ্যালন 
সোডিয়াম কার্বনেট- ১ আউন্স 
ভাল সাবান-২ আউন্স 
প্যারাফিন-২ চাঁমচ। 


বস্ত্রাদি ধৌত ও পরিষ্কার করার বিভিন্ন পদ্ধতি ৪৩ 


জলের ভিতর সাবান মিশাইয়! ফুটাইয়া লইতে হইবে । সাবান ভালভাবে গলিয়। 
গেলে নামাইয়! Stel করিবার aa রাখিয়! দিতে হয়। ঠাণ্ডা হইলে উহার ভিতর 
প্যারাফিন মিশাইয়। পোশাকটি ডুবাইতে হয়। কিছু সময় ভিজ্ঞাইয়া রাখিবার পর উহ 
আধঘণ্টার মত ফুটাইতে হয়; ফুটাইবার সময় মাঝে মাঝে কিছুর সাহায্যে নাড়ি! 
চাড়িয়া দিতে হয়! তৈলাক্ত পদার্থযক্ত স্থতির পোশাক এই পদ্ধতিতে ধৌত করিলে 
খুব ভাল পরিষ্কার ga l 

(8) বস্ত্রাদি পরিক্ষার করিবার তরল দ্রবণ নিম্নলিখিত উপকরণ দ্বার! 
এই দ্রবণ প্রস্তুত কর! হয়। সাবান, আ'যামোনিয়া; গ্রিসারিণ, মেখিলেটেড 
স্পিরিট এবং জল। প্রথমে কিছু সাবানের টুকরা গরম জলে ASS করিয়া! তরল 
করিয়। নিতে হয়। wales সাবানের ভিতর উল্লিখিত সমস্ত উপকরণ মিশ্রিত করিয়া 
ঝাকা ইয়া লইলেই কাপড় পরিষ্কার করার একটি দ্রবণ awe হইবে। এই AKA 
রেশম ও পশম বস্ত্র ভাল পরিষ্কার হয়। 

শুষ্ক খোলাই $ লাধারণভাবে সাবান-জলে কাচার পরিবর্তে পশম ও রেশমের 
দামীদামী পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষতি নিবারণের জন্য বিভিন্ন তরল পদার্থের সাহায্যে যে 
বস্তাদি পরিষ্কার করা হয় তাহাকেই OS ধোলাই বলা হয়। 

OS ধোলাইর কাজে অনেক রকমের তরল ব্যবহার কর! যাইতে পারে কিন্ত কতক- 
গুলি বিষয় চিন্তা করিয়া! ইহা নির্বাচন কর। মাবগ্তক। পোশাকের তৈলাক্ত ময়ল। 
দ্রবীভূত করার ক্ষমতা আছে কিনা সর্বপ্রথম এ বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হয়। তরন 
পদাৰ্থ বেশী উদ্ধায়ী হইলে উহা! তাড়াতাড়ি Bien যায় ফলে ক্ষিপ্রতার সহিত কাজ 
করিতে না পারিলে ব্যয় অনেক বেশী হয়। পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার করার পর 
অবশিষ্ট তরলের সাহায্যে যাহাতে পুনরায় কাজকর। যায় এইন্ধপ তরলই নির্বাচন কর! 
প্রয়োজন! খারাপ গন্ধযুক্ত তরল ব্যবহার ন! করাই ভাল। 

ws ধোলাইর জন্য সাধারণতঃ নিম্নলিখিত তরল ব্যবহৃত wl এইগুলির ভিতর 
qia অস্থবিধা চিন্তা করিয়া নির্বাচন করা সথগৃহিণীর কর্তব্য। পেট্রোল, Sata, 
fon, আসিটোন, স্পিরিট, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড প্রভৃতি তরল পদার্থের 
সাহায্যে জামা, কাপড় পরিষ্কার করা যায়। এইগুলির ভিতর অগ্ন বা ক্ষারীয় পদার্থের 
অভাব বলিয়! পোশাকের কোন ক্ষতি করিতে পারে ন1। 

we পদ্ধতিতে aii পরিক্ষার করার সরঞ্জামাদি ও ধৌত প্রণালী 

(১) বড় দুইটি ধাতব taa | 

(২) নাইলন ব্রাশ ও উলেন ব্রাশ। 


৪৪ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রষী 


€৩) তরল ব্যবহারের জন্য CATA 

(৪) কাঠের atata ও fe | 

পোশাকটি যদি পাতল। হয় তাহা হইলে গামলায় তরল ঢালিয়া উহাতে ডুবাইয়া! 
নাড়াচাড়া করিলেই ময়লা! দ্রবীভূত হইয়া তরলের ভিতর মিশিয়া যাইবে । আলাদা 
ভাবে চাঁপিয়া তরল গালায় ফেলিঃ! ছায়াযুক্ত স্থানে পোশাকটি atria gatza, 
রাখিতে হইবে | ভারী পোশাক হইলে স্্েয়ারের সাহায্যে তরল বিভিন্ন অংশে A 
sfai ব্রীশের সাহায্যে আস্তে ates ঘষিতে হয়। রেশমী বা কৃত্রিম রেশম 
বা সিনথেটিক তন্তু হইলে নাইলন ব্রাশ দ্বার! ঘষিতে হয় এবং পশমের পোশাক 
হইলে উলেন ব্রাশ ব! শক্ত ব্রাশ দ্বার! ঘষিতে হয় | সাধারণত কলার, হাতের কাঁফ, বেণ্ট 
প্রভৃতি বিশেষভাবে ব্রাশের সাহায্যে ময়ল! তুলিতে হয়। ষে কোনও তরলই ব্যবহার 
কর! হউক না৷ কেন অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সন্ধিত কাজ সম্পন্ন করিতে হুয় তাহা না 
হইলে তরল অনেক বেশি লাগে। তরলগুলির বেশির ভাগই pla পদার্থ । অতএব 
অত্যন্ত সাঁবধানতার সহিত অগ্নির সংস্পর্শ হইতে অনেক দূরে এই কাজ করা উচিত | 
সুতরাং বদ্ধ জায়গা অপেক্ষা খোলা জায়গা এই কাজ করিলে বিপদের আঁশঙ্কা কম। 

ডইক্তিনিং পাম্প ও শোষক যন্ত্র £ দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সাঁজ- 
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আমর! সাধারণ জিনিসের সাহায্য লইয়া নেক কাজ করিয়া, থাকি। পাশ্চাত্য দেশে 
wes ধোলাই কাজ ড্রাই ক্লিনিং পাম্প এবং পোষক ঘন্ত্র বা সাকৃসন ওয়াশার ব্যবহৃত 
হয়। আমাদের দেশে এখন পর্যন্তও ইহ! FATT I আমর! যে ভাবে খোলা! পাত্রে এই 
কাজ করি তাহাতে অনেক সময় অপচয় হইয়া থাকে কারণ শুদ্ধ ধৌতির তরলগুলি 
বেশির ভাগ Bath | ইহা ব্যতীত দাহ বলিয়া ষে কোনও সময় কোনও অগ্নি Bhar 
বারা দুর্ঘটন! ঘটিতে পারে | উপরোক্ত was সাহায্যে কাপড় পরিষ্কার করিলে afal- 
জনক তো বটেই ; আবার অপচয় বন্ধ হয়, অপর পক্ষে নিরাপত্তাও বজায় থাকে। 

যন্ত্র ব্যবহারের প্রণালী £ কাজ আরভের পূর্বে ড্রাইক্লিনিং পাটির ভিতর 
পেট্রোল ঢালিতে হয়। ময়লা! কাপড়গুলি ইহাতে রাখিয়া g আটকাইয়া৷ দেওয়া হয়। 
হাতলের সাহায্যে সাকৃঘন ওয়াশার ১৫হইতে ২০ মিনিট উঠা নামা করিতে হয়। ময়লা 
বেশী হইলে সময়ও বেশী লাগে | পোশাকগুলি পরিষ্কার হইয়া গেলে কল tian ফিলটার 
কাগজের ভিতর fia তরল লওয়া হয়। ঢাকনার জ্কু খুলিয়া পোশাকগুলি বাহির 
করিয়। বায়ুতে রাখ! হয়। qaba হাতল কাঠের হইলে মরিচ! পড়ার ভয় থাকে al | 

বিভিন্ন তরলের গুণাগুণ s 

পেট্রোল £ শুষ্ক ধোলাইর ব্যাপারে ইহা একটি Use তরল। Tats তরল 
অপেক্ষা ইহার দাম কম। ইহ! কম উদ্বায়ী বলিয়! অন্তান্ত তরল অপেক্ষা ইহা দ্বারা! 
কাজ করিতে সুবিধা হয় । বাতাসে ইহার গন্ধ দূর হয়। স্থতরাং পোশাকে ইহার 
গন্ধ স্থায়ী হয় না। তৈলাক্ত ময়লা দ্রবণ ক্ষমতা ইহার বেশী। পেট্রোলের সাহায্যে 
কাঁজ করিবার সময় খোলা জায়গায় কাজ কর! ভাল কেননা Sel খুব দাহ পদার্থ। 
ary তরল অপেক্ষা ইহার দাম FA | 

ইথার £ ইহা অত্যন্ত উদ্বায়ী তরল। ইহা দ্বারা কাপড় পরিষ্কার করিতে গেলে 
খরচ অনেক বেশী হয় এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত কাজ সম্পন্ন করিতে হয়। 
পেট্রোলের ন্যায় ইহাও দাহ পদার্থ। স্থতরাং যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যক | 

বেনজিনঃ ইহা etal তৈলাক্ত ময়ল। সহদেই পরিষ্কার কর! যায়। পরিষ্কারের 
পক্ষে তরলটি ভাল হইলেও পেট্রোলের তুলনায় ইহার দাম অনেক বেশী। Sate একটি 
দাহ পদার্থ | 

স্পিরিট sata তরলের মত স্পিরিটের সাহায্যে পোশাক পরিষ্কার কর! সব 
হয় না। কারণ ইহ্‌! অত্যন্ত উদ্ধায়ী এবং Tea ক্ষমতাও অন্যান্য তরল অপেক্ষ। FA 
সাধারণতঃ কলার ও হাতের কাফের তৈলাক্ত ময়লা! স্পিরিটের সাহায্যে ব্রাশ দ্বারা 
ঘষিয়া। aaa তোলা হয়। ইহাও দাহ Ata | 


9৬ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন! ও yee 


কার্বন টেট্রাক্রোরাইড £ ইহা একপ্রকার অদাহ্য qe! বেনজিন অপেক্ষা 
ইহার HA করার ক্ষমতা অনেক বেশী। কিন্তু ইহা অত্যন্ত মূল্যবান তরল স্থৃতরা 
কাপড় পরিষ্কারে ইহা! ব্যবহার করিলে ব্যয় অত্যন্ত বেশী হয়। 


পোশাক পরিচ্ছদে দাগ ও দাগ তোল 


পোশাক পরিচ্ছদে Ray কোনও রং ব্যতীত অন্ত কোনও বিজাতীয় রং ffas 
হইলে উহাকে দাগ বলে। 

নানাকারণে কাপড় চোপড়ে দাগ লাগে। গৃহে বিভিন্ন প্রকার কাজ করিভে 
গেলে অসতর্কতা বশতঃ কাপড় চোপড়ে দাগ লাগিয়া ষায়। যেমন তরকারী কুটিবার 
সময় কাচকলার দাগ, মোচার দাগ, কচুর দাগ, রোগীকে Vay দেবার 
সময় বিভিন্ন রকম ওঁষধের দাগ, বর্ষার সময় স্তাতস্তে'তে কাপড় চোপড় অযদ্ধে 
রাখিবার ফলে চিতি পড়ার দাগ, ate লোহার তারে কাপড় চোপড় শুকাইতে 
দিলে মরিচার দাগ, লেখার সময় কালির দাগ, ইহা ছাড়া দেহের কোনও অংশ 
কাটা-ছেড়ার ফলে রক্তের দাগ, গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়ার দেহ-নিঃস্বত ঘামের 
Wit প্রভৃতি দাগ পোশাক পরিচ্ছদে অহরহই লাগিতেছে। 

দবাগগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা ষায়। যেমন__(১) প্রাণিজ, (২) উদ্ভিজ্জ 
(৩) খনিজ ও (৪) বিবিধ। 

প্রাণিজ দাগ ঃ রক্ত, বমি, ডিম প্রভৃতি। এই দাগগুলি তুলিতে হইলে গরষ 
জলের পরিবর্তে শীতল জল ব্যবহার করিতে হয় কারণ ও সকল দাগ প্রোটিন জাতীয় 
পদার্থ হইতে উদ্ভূত বলিয়া উহাতে আলবুমেন আছে। গরমের সাহায্যে আযালবুমেন 
কঠিন হইয়া বস্ত্াদিতে আরও স্থায়ী ভাবে লাগিয়। যাইবে এবং দাগ তোল! কঠিন 
Rea] পড়িবে। 

উদ্ভিজ্জ দাগ £ চা, কফি, ফল, তরিতরকারী প্রভৃতি ও মদদ জাতীয় 
দ্বাগ Sea দাগের পর্যায় পড়ে। ইহা সাধারণতঃ ক্ষার জাতীয় পদার্থের মিশ্রণে 
উঠিয়া যায়। 

খনিজ পদার্থের দ্রাগঃ লোহা, ছাপার কালি, বিভিন্ন প্রকারের 
উঁষধের দাগ প্রভৃতি এই পর্যায়ের দাগ । ক্ষার এবং wa দুই জাতীয় পদার্থ এই 
শ্রেণীর দাগ তুলিবার জন্য প্রয়োজন হয়। 


বিবিধ দাগ £ যেমন চবির দাগ, ঘামের দাগ, ঘামের দাগ, পেইন্টের দাগ 
প্রভৃতি। বিভিন্ন পদার্থ গরয়োগ করিয়া! এ সকল দাগ তুলিতে হয় | 


০৯ 
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wit উঠাইবার প্রণালী £ বন্ধে চা, কফি, কোকো প্রভৃতির দাগ লাগিলে 
একটি বাদামী রং ধারণ করে। সাবান জলে এই দাগ সাধারণতঃ ওঠে না। স্মৃতি 
বা লিনেন wey এই দাগ লাগিলে মোহাগা মিশ্রিত জলে কিছু সময় ভিজাইয়া রাখিয়া 
পরে সাবান জলে geal ফেলিলে দাগটি উঠিয়া যায়। কাপড়টি রেশম বা! পশমের 
হইলে এক টুকরা atapi আলকোহল মিশ্রিত জলে ভিজাইয়! দাগযুক্ত স্থানে আস্তে 
আস্তে ঘষিতে হয়। কিছুক্ষণ ঘযার পর কয়েক ফোট! গিসারিণ মিশাইয়া। seize 
মিনিট ভিজাইয়! রাখিবার পর আস্তে আস্তে ঘযিলেই দ্বাগটি মিলাইয়! যাইবে । ইহার 
পর শেষবারের মত বস্তুটি ঈষদ উষ্ণ জলে ধুইয়| ফেলিতে হইবে | | 


ফলের দ্বাগ £ ডাবের জল এবং অন্তান্ত ফলের রসের দাগ FHS অবস্থায় গরম 
জলের সাহায্যে geal ফেলিলে দাগটি উঠিয়া যায় । একটি গামলায় কাপড়ের দ্বাগ- 
যুক্ত স্থানটি টান টান করিয়! উহাতে ফুটন্ত গরম জল কেটলীর নলের সাহায্যে একটু 
উপর হইতে ঢালিলে এ দাগ মিলাইয়া ঘায়। কিন্তু দাগ পুরাতন হইলে এই পদ্ধতিতে 
wit উঠিবে না। পুরাতন দাগ সাবানেও উঠিবে না। এক্ষেত্রে প্রথমে সাবান দারা 
ধুইবার পর এ জায়গায় গ্রিসারিণ মাখাইয়া কয়েক ফোট! ভিনিগার মাথাইয়! কিছু 
সময় রাখিবার পর ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া দিলেই দাগ উঠিয়া যায়। এই পদ্ধতিতে স্তি, 
লিনেন ও পশম বস্ত্র হইতে ফলের দাগ তোলা যায়। বেশী পুরাতন দাগ হইলে 
জ্যাভেলী অপসা'রক ছার! তুলিতে হইবে। কিন্তু রেশম ও  পশমে জ্যাভেলী 
অপসারকের পরিবর্তে সোহাগ! ব্যবহার করা Ata | 


৫০* গ্রাম জলের ভিতর ২৫* গ্রাম কাপড় কাচা সোডা মিশাইয়া ofan 
নেওয়ার পর উহার ভিতর see গ্রাম ব্লিচিং পাউডার মিশাইয়া লইলেই জ্যাভেলী 
অপসারক দ্রবণ প্রস্তত হয়| Wal জ্যাভেলী অপসারক কখনও রঙ্গীন বস্ত্র, 
রেশমে ও পশমে ব)বহার করিতে নাই। 

ঘাসের দাগ £ ঘাস বা সবুজ পাতার ভিতর ক্লোরোফিল আছে বলিয়া ইহা 
উদ্ভিজ্জ দাগের পর্যায় পড়ে না। এই দাগ সদ্য He তুলিতে হইলে গরম 
সাবান জলেই উঠিয়া যাইবে। দাগ পুরাতন হইলে জ্যাভেলী অপসারক দ্বারা তুলিতে 
হইবে। রঙ্গীন কাপড়ের জন্য সোহাগার পাউডার ব্যবহার করিতে হয়। 


আয়োডিনের wits স্থতি বা লিনেন কাপড় হইতে এই দাগ সাবান জলে 
al উঠিলে ন্যাকড়ায় আীলকোহল মিশ্রিত করিয়া! দাগযুক্ত স্থানে ঘষিয়। লইলে দাগ 
উঠির যাইবে | রেশম ও পশমের বেলাতেও এই পদ্ধতি অবলম্বন কর! যায়। 
গৃহ-বিজ্ঞান/১৭(২1-) 


৪৮ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন। ও গৃহ-শুশ্রযা 


মরিচার দাগ £ লেবুর রসের ভিতর লবণ মিশীইয়া দাগযুক্ত স্থানে 
লাগাইয়া বস্তুটি রৌদ্রে দিতে হয়, কিছুক্ষণ পর দাগ মিশাইয়া গেলে সাবান জলে aaf 
ধুইয়া ফেলিতে হয়। ইহাতে ন! উঠিলে অক্স্যালিক আযাসিড দ্রবণে ভিজাইয়! 
রাখিয়। সাবান দিয়] ধুইয়া ফেলিতে হয়। ইহাতে অনেক পুরাতন মরিচার দাগও 
উঠিয়া যায়। 

ঘামের দাগ £ ঘামের দাগ সঙ্গে সঙ্গে না উঠাইলে উহা সাবান জলে উঠানে! 
যায় ন|। ঘামের দাগের উপর সোহাগার পাউডার ছড়াইয়। দিয়া কিছুক্ষণ ale 
রাখিলে দাগ মিলাইয়| যায়। লঘু হাইড্রোজেন প্যারাক্সাইডের দ্রবণে 
ভিজাইয়। রাখিলেও এই দাগ উঠিয়া যায় । ঘামের দাগ তুলিবার এই পদ্ধতি 
যেকোনও Saree চলে । প্রাণিদেহ থেকে নিঃস্থত পদার্থ হইলেও এই দাগকে 
প্রাণিজ দাগ হিসাবে ধরা হয় Al | 


কালির দাগ 


লিখিবার কালি £ wy কালির দাগ লাগিবামাত্র টেলকম পাউডার ছড়াইয়া 
দিয়া কিছুক্ষণ রাখিবার পর ব্রাশের সাহায্যে বাড়িয়া ফেলিতে হয়। স্থতি বা 
লিনেন বস্ত্ের কালির দাগ গ্রিসারিনে ভিজাইবা'র পর সাবান ছারা ধুইয়। ফেলিতে 
হয়। ফাউন্টেন পেনের কালি তুলিবার জন্য অনেক সময় লেবু ওলবণের প্রয়োজন 
হয়, দাগ না উঠিলে অক্সালিক আ্যাসিভ ব্যবহার করিতে হয়। এক আউন্স জলের 
ভিতর তিন চামচ অল্সালিক আযাসিডের পাউডার মিশা ইয়া একটি দ্রবণ প্রস্তুত করিয়! 
রাখিতে হয়। অ্যামিড ব্যবহারের পর বস্তুটি ভাল করিয়| জলে ধুইয়! ফেলিতে হয়। 
ছাপার কালি £ দাগ সমেত কাপড়খানি তাঁপিন তেলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া 
রাখিবার পর সামান্ত রগড়াইলেই দাগ উঠিয়! যায়। এই প্রক্রিয়ায় দাগ ন! উঠিলে 
পেট্রোল atesta ভিজাইয়। উহার উপর ঘষিয়। দিতে হয় | এইভাবে রেশম, পশম, 
রেয়ন, সুতি, লিনেন ইত্যাদি সকল প্রকার বন্ধের ছাপার কালির দাগ উঠিয়া যায়। 
ইনডিয়। বা Vee কালি £ স্থতি ও লিনেন বন্ধে এই দাগ আযামৌনিয়। দ্রবণে 
রগড়াইয়া সাবান জলে ধুইয়া ফেলিতে হয়। রেশম, পশম, রেয়ম বস্ত্র হইতে এই 
কালির দাগ তুলিবার জন্য কার্বন টেট্রাক্লোরাইড বা বেন্জিনের প্রয়োজন 
হইবে। 


| 


atà ধৌতি ও পরিষ্কার করার বিভিন্ন পদ্ধতি sa 


গরম সাবান staj সাদা 
en ফেলিতে | স্থতির 
হয়। পদ্ধতি 


axi ভিজাইয়। 
রাখিতে হয়। 
(২) ফ্রেঞ্চ চক 
দাগের উপর 
দেওয়া হইবে | 
এবারে দাগযুক্ত 
কাপড়কে ব্লটিং 
কাগজ দিয়! চাপ 
দিতে হইবে। 
সর্বশেষে গরম 
ইস্তির সাহায্যে 
চাপ দিলে দাগ 
উঠিয়া যাইবে। 


sha | পুরাতন | সাবানের ভ্রবণ | afea প্রথম পদ্ধতি & 
দাগ ব্যবহার করিতে | পদ্ধতি। 
হয়। 
রক্তের | এখম | ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া | সাদা স্থতি স্থৃতি ও লিনেনের | ls 
দাগ অবস্থা | ফেলিতে হয়। ও লিলেনের | পদ্ধতি 
পদ্ধতি | 
রক্তের | পুরাতন | লবণ-মিশ্রিত সাদ! জলে ধোয়া যায় | রেশমও 
wit ঠাণ্ডা জলে স্থতির মত | এরূপ পোশাক | পশমের 
ভিজাইয়। একই সৃতি ও লিনেনের | পদ্ধতি 
রাখিতে হয়| পদ্ধতি । | মত পদ্ধতি। 


ভারী পোশাক 
হুইলে অর্থাৎ 
ধোয়। সম্ভব না 
হইলে স্টার্ের লেই 
প্রস্তুত করিয়া 
বারে বারে এ 
স্থানে দিলে দাগ 
উঠিয়া যায়। 


গরম জল নিষিদ্ধ 


উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও grea] 


দাগ উঠিয়া 
যায়। 


সাদা সৃতি ও | রঙীন | কৃত্রিম 
দাগ ; অবস্থা গিলে | 2 a রেশম ও পশম তন্তু | 
খয়েরের | প্রথম | দাগযুক্ত স্থানটিতে পটাশিয়াম | রঙ্গীন aie ও | একই } 
দাগ অবস্থা চুণের প্রলেপ দিয়। আইও- লিনেনের পদ্ধতি পদ্ধতি 
ও কিছুক্ষণ রাখিবার; ডাইড ও 
পুরাতন | পর ধুইয় ফেলিয়া) সালফিউ- 1 
দাগ | জ্যাভেলী দ্রবণে | fae 
ভিঙ্গাইয়া atas | 
রাখিলেই দাগ | সলিউসনে 
উঠিয়া যাইবে, | কিছুক্ষণ | 
চুণের পরিবর্তে | ভিজাইয়! | 
sBs সোডায়ও | রাখিলে | 
সিদ্ধ করিয়। দাগ উঠিয়া 
লওয়া যায় | qia | | | 
ডিমের | প্রথম | ঠাণ্ডা জলে geal ch সুতির | সাদাক্থতির মত। | সাদা 
wit অবস্থা | পরে গরম সাবান | স্মৃতির 
জলে ধুইলেই দাগ | মত 
উঠিয়া! যায় i i 
ডিমের পুরাতন | লবণ দ্বারা ঘষিয়! | সাদ! সুতির | দাগ না ওঠা রেশম ও 
দ্রাগ গরম জল ঢালিয়। | পদ্ধতি পর্যন্ত ঠাণ্ডা লবণ | পশমের 
দিলে দাগ উঠিয়! “| জলের ব্রবণে পদ্ধতি | 
ata | ভিজাইয়। | 
31810148084 eataa হুর 
কাপড়ে | প্রথম | সাবান সোভায় | দাগযুক্ত | রঙ্ধীন তির | রঙ্গীন 
চিতি বা | অবস্থাও | সিদ্ধ করিয়। অল্প | স্থানটি মত স্মৃতির | 
ছাতা পুরাতন | সময় জ্যাভেলী | লেবুর রসে: মত 
পড়ার | অবস্থা | ভ্রবণে ভিজাইয়। | ভিজাইয়! | | 
দাগ রাখিলেই দাগ | রাখিয়। | | 
Sfr যাইবে | ৷ সাবান 
দিয়া ধুইয়। 
ফেলিলে 


গৃহ শুশ্রষাকারী হিসাবে গৃহ-রচয়িত্রী 


৫১ 


wigs জন রম 

- দিসে ও ae রেশম ও পশম| তন্তু 
লিনেন 

মেখিলেটেড (atm স্থাতর| সাদ! afea মত | সাদা 

শ্পিরিটের মত zf 

সাহাধ্যে | aP 

দাগযুক্ত স্থানে | সাদ! afe afaa বা নি 


কেরোমিনের 
দ্বারা ভিজাইয়৷ 
রাখিবার পর 
সাবান দ্বারা 
ধুইয়। ফেলতে 
হয় 


মত। ইথারের সাহায্যে! মত। 


পুরাতন 


aga বা একই 
ইথারের সাহায্যে | পদ্ধতি 


পঞ্চম অধ্যায় 


গৃহ-শুশ্রাধাকারী হিসাবে গৃহ-রচয়িত্রী 


গৃহকর্রী হইতেছে গৃহ-রচয়িত্রী। গৃহ রচনায় বিভিন্ন কাজের ভূমিকায় গৃহটি স্থন্দর 

ও সুখের আকর হিসাবে গড়িয়া ওঠে। গৃহের বিভিন্ন কাজের ভিতর সেবা -শুশ্রায৷ 

একটি প্রধান ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ। সেব৷-শুশ্রযার জন্য প্রয়োজন হয় বুদ্ধিমত্তা, নৈপুণ্য, 

“ কষ্টসহিষ্ণুতা, “ধৈৰ্যশীলতা, সর্বোপরি একটি সংবেদনশীল কোমল মন। আদর্শ গৃহকর্্ী 

দ্বারাই এই কাজটির সুষ্ঠু ম্পন্ন আশ। কর! যায় । আদর্শ গৃহকত্রীর যে সকল গুণ 

থাক! প্রয়োজন, সেই সকল গুণ দ্বারাই তিনি রোগীর মন জয় করিয়। vata কাজে 
সাফল্য অঞ্জন করিতে পারিবেন। 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
আদৰ্শ শুশ্রীধাকারীর গুণাবলী এবং কর্তব্য সমূহ 


গৃহস্থ পরিবারে সাধারণ কোনও রোগের wal করার জন্য দায়িত্ব সাধারণতঃ 
বাড়ীর গৃহিশীর উপরই ন্যস্ত থাকে । স্থতরাং সেবা-শুশ্রষার নিয়ম-কাননগুলি প্রত্যেক 
গৃহকর্্াঁর জানিয়া রাখা একান্ত আবশ্যক | বয়স্ক মেয়েদের এবং প্রয়োজন হইলে 
ছেলেদেরও এ সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞানসাভ করা প্রয়োজন। JIPA ays হইলে 
বাড়ীর sata লোক তাহার সেবা aw করার দায়িত্ব লইবে। crates কাজে 
কেবলমাত্র কর্মপটুত। থাকিলেই চলে না, উহার জন্ত প্রয়োদ্ন হয় রোগীর প্রতি 
আন্তরিক দূরদ আর আবশ্তকীয় কতকগুলি গুণ। দীর্ঘদিন রোগে ভুগিয়। রোগীর 
মেজাজ স্বভাবতঃ খিটখিটে হইর যায়; ধৈৰ্য ও সহিষ্ণুতার সহিত রোগীকে সেবা করা 
প্রয়োজন | শুশবধাকারীর যথেষ্ট বুদ্ধিমতী, দরদী, ক্টনহিফু, ও ধৈর্যশীল gen 
আবশ্তক। কর্ণ ISAAA নারী কখনও সেবা-শুশষার কাজে Baty অর্জন করিতে 
পারে না। আদর্শ শুক্রীষাকারী তাহার মিষ্ট স্বভাবে রোগীর রুক্ষ ব্যৰহার 
ও বিরক্তিকর অভিব্যক্তি হাসি, গল্প ও হান্ক। কথাবার্তার ভিতর দিয়! 
উপেক্ষ। করিয়া রোগীর প্রতি কর্তব্য কর্মসমূহ সম্পন্ন করিয়া যায়। 
রোগীর কর্তব্য কাগুনির Bh সমাধানে হাসি, গল্পের প্রয়োজন মাঝে মাঝে ঘটতে 
পারে। Sta aad রাখিতে হইবে লথু ামোদ-প্রমোদ যেন তাহার সেবার আদর্শ ও 
নিষ্ঠাকে কখনও স্তন করিতে না পারে। সহানুূতি, সমন্ননিষ্ঠ।, একনিষ্ঠতা, 
ধৈর্যনীলতা, আনুগত্য, পরিচ্ছন্নতা এই গুণগুলি না খালে আদর্শ শুশষাকারী 
হওয়া সম্ভব হয় না। 
সময়ানুবতিতা £ সময সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকার ফলে শুশাকারী অনেক ক্ষেত্রে 
যে সমস্ত গুষ্ধ-পত্র এবং পথ্য ডাক্তার রোগীর জন্য ব্যবস্থ। করেন তাহার কোনও ফস, 
হয় না, উপরন্ত অপময়ে দেবার জন্য রোগীর ক্ষতি হয়। সময়মত ওঁষধ এবং 
পথ্য দেওয়া রোগীর রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে। ওষধ-পথ্য ছাড় 
রোগীর গ। মোছানো।, দেহের তাপ নেওয়া, বেডপ্যান দেও়। প্রভৃতি ' রোগীর জব 
` কাজের ভিতরই শুশ্রষাকারীর সময় সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা উচিত। 
সহানুভূতি £ রোগীর প্রতি সহান্ুভূতিসম্পন্ন ন! হইলে সেই স্ত্রীলোক ছার রোগীর 
দেবা কখনই সম্ভব হয় AL | রোগক!লীন অবস্থার মানুষ শারীরিক ও মানপিক qatta 
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খিটখিটে হইয়] অধৈর্য হইয়া পড়ে; এক্ষেত্রে শুশ্রযাকারীর রোগীর কষ্ট উপলব্ধি 
করিয়া যথেষ্ট সহানুভূতির সহিত তাহার শুশ্রধা করিতে হইবে। রোগীর প্রতি 
সহানুভূতি দেখাইতে গিয়া রোগ সম্বন্ধে তাহাকে সচেতন করিয়। তোলা বাঞ্ছনীয় নয়। 
ধৈর্যশীলতা £ রোগীর সেবা করিতে fam) অধৈর্য হইয়া! পড়িলে সেবার উদ্দেশ্ত 
ব্যর্থ হইয়া যাইবে। ধৈর্বশীলত] শু্ধাকারীর একটি আবশ্যকীয় গুণ। রোগীর 
অবস্থা ধৈর্যের সহিত পর্যবেক্ষণ করিতে হুয়। ধৈর্য ছাড়া পর্যবেক্ষণ শক্তি 
স্বষ্টি হইতে পারে না। সেবাকারীর ধৈর্যের অভাৰে অনেক সময় রোগীও বিরক্তি 
বোধ করে। চঞ্চলত! অধৈর্ষের লক্ষণ । রোগীর cial করিতে গিয়া শুখষাকারী যদি 
অহেতুক তাড়াহুড়া, করিয়! সমস্ত কাজ সম্পন্ন করিতে চায় তাহ! হইলে রোগী অদস্তোষ 
প্রকাশ করিবে এবং সেবার উদ্দেশ্তটিই ব্যর্থ হইয়! ষাইৰে। 
আনুগত্য £ রোগীর প্রতি আঙ্গত্য প্রদর্শন করিয়া রোগীর রুক্ষ ব্যবহার ও 
মনের বিরক্তিকর অভিব্যক্তিকে উপেক্ষ। করিয়! সহজভাবে হাসি-গল্লের ভিতর দিয়! 
‘ রোগীর মনের স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্্যকে ফিরাইয়া আনিতে 
মির ‘cpa হয়। রোগীর প্রতি ও চিকিৎসকের প্রতি আঙ্ছগত্যের অভাব 
ঘটিলে সেবা-শুঞ্ষায় ত্রুটি থাকিয়া যায়। চিকিৎসকের 
আদেশ ও নির্দেশ ন। মানিলে শুশ্ষাকারীর ভুল-ক্রাটর জন্য রোগীর জীবন সঙ্কটাপন্ন 
হইয়া পড়িতে পারে। শুশ্রীধাকারীর আচরণে বিরক্তির আভাস দেখা দিলে 
রোগীর মনে আঘাত লাগে এবং অনেক সময় রোগী সঙ্কুচিত হুইয়া 
তাহার শারীরিক অবস্থা অপ্রকাশ রাখিতে চেষ্টা FTA | 
পরিচ্ছন্নতা £ রোগীর sin করিতে গেলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন পরিষ্কার- 
পরিচ্ছন্নতা । রোগীকে এবং রোগীর পরিৰেশ পরিচ্ছন্ন রাখিলে রোগীর শারীরিক ও 
মানসিক উভয় ক্ষেত্রেই উহ! রোগ নিরাময়ের সহায়ক হইবে । রোগীর বিছানা পত্র, 
পোশীক-পরিচ্ছদ, বাসনপত্র সর্বোপরি রোগী-কক্ষ পরিষ্কার রাখিলে রোগী 
স্বভাবতঃ প্রফুল্ল থাকিবে। অপরিচ্ছন্ শুশ্রষাকারী দার নিখুত মেবা-শুঞ্খবা আশা কর! 
যায় ন। 
শুশ্রাধাকারীর Wanye: আদর্শ শুশ্রাধাকারীর কর্তব্য কেবলমাত্র 
রোগীর সেবা-শুক্রয| সম্পর্কিত কাজকর্ম দ্বারাই সম্পন্ন হয় না| রোগীর মঙ্গলের জন্ত 
তাহাকে অন্যান্ত কতকগুলি বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন থাকিতে হয়। সুতরাং তাঁহার কর্তব্য- 
গুলি মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন_-(১) রোগীর প্রতি, (২) waa- 
কারীর নিজের প্রতি, (৩) চিকিৎসকের প্রতি, (৪) রোগীর পারিপাণ্থিকের af | 
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(১) রোগীর প্রতি কর্তব্য £ রোগীর কাজগুলি যান্তিকভাবে করিয়া গেলে রোগীর 
মন পাওয়া যাইবে ন; স্থশ্রবাকারীর সর্বপ্রথমে তাহার মধুর ব্যবহারে রোগীর মন 
জয় করিয়া উহার বিভিন্ন কর্তব্য সমাধানে মনোযোগী হইবে। শিশু হইতে আরম্ভ 
করিয়া বৃদ্ধ পর্যন্ত সব বয়সের রোগী শুশ্রযাকারীর আস্তরিকতা ও কর্মনৈপুণ্য লক্ষ্য 
করে। যেখানে এই ছুই-এর অভাব দেখা যায় সেখানে রোগীর কাভগুলি সুষ্ঠুভাবে 
সম্পন্ন হইতে পারে না। রোগীকে সময়মত Say দেওয়া, পথ্য দেওয়া, 
মলমৃত্র ত্যাগ করানো, রোগীর বিছানা তৈরী করা প্রভৃতি দৈনন্দিন কাজের 
ভিতর স্থ্রযাকারীর যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার পরিচয় থাকা দরকার। রোগী 
সাধারণতঃ ওযধ খাইতে আপত্তি stata; দরদী ও সংবেদনশীল মন নিয়! 
শুঞ্ষাকারী মিষ্টি কথায় বুঝাইয়া তখন তাহাকে Say খাইতে রাজী 
করাইবে। আবার অনেক সময় দেখা যায়) রোগীর সামনে শুশ্রযাকারী কতকগুলি 
পথ্য আনিয়া রাখিয়া দেয় রোগীর খাইবার জন্য । এই খাগ্যন্রব্যের প্রতি রোগী 
কখনও আকৃষ্ট হইবে না । রোগীকে খাদ পরিবেশনের জন্য সুন্দর একটি 
ট্রেতে Yous সাজাইয়া রোগীর কাছে আনিলে রোগী স্বভাবতঃ 
tices প্রতি আকৃষ্ট হইবে। সুন্দর জিনিসের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ। 
রোগীর ব্যবহারের বাসনপত্র NEIS এবং সুন্দর হওয়! যুক্তিসঙ্গত। রোগীর ata 
arara পাশে ট্রের উপর ছোট একটি ফুলদানীতে এক গুচ্ছ ফুল রাখিতে 
পারিলে রোগীর মনের বিবগ্রতা ও গ্লানি দূর হইয়া যাঁয়। এইভাবে 
রোগীর প্রত্যেকটি কাজে অগ্রনর হইবার পূর্বে রোগীর মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
als আলাপ-আলোচনা, হাসিগল্পলের ভিতর দিয়] কর্তব্যগুলি সম্পন্ন করিতে হয়। 
রোগীকে তিরস্কার করিয়া বলপূর্বক তাঁহার কাজগুলি করিতে teri ag faota 
পরিচয়। আদর্শ ও বুদ্ধিমতী শুশযাকারী যেমন নৈপুণ্য ও ক্ষিপ্রতার সহিত 
রোগীর কাঁজগুলি করিতে পারে তেমনই আবার কাজ করিতে যাইয়া 
€রাগীর বিরক্তি সুষ্টি না হয় সেদ্দিকেও তাঁহার লক্ষ্য থাকে। জুতার 
খট্‌খট্‌ শব্দ, অলঙ্কারাদির শব, জোরে দরজা-জানাল বন্ধ করার শব, বাঁসনপত্র 
নাড়াচাড়ার শব্দ অনেক সময়ই রোগীর মানদিক Cee নই করিয়া দেয়। রোগীর 
সেবা করিবার সময় শুশীধাকারীর বেশী অলঙ্কার পরিধান করা উচিত নয়। হাতের 
চুড়ি, আংটি প্রভৃতির ছারা রোগী আঘাত প্রাপ্ত হইতে পাঁরে। 

(২) শুজ্সষাকারীর নিজের প্রতি কর্তব্য £ রোগীর সেবা-শুশ্রযা করিতে হইলে 
MITE কেবলমাত্র রোগীর প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই কর্তব্য ফুরাইয়! যায় না, 
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তাহার নিজের স্থাস্থোর প্রতিও যথেষ্ট দৃষ্টি রাখা আবশ্যক । স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে 
কখনও রোগীর সেবা করা ষায় না। নেবা-শুশ্বষায় নিযুক্ত থাকিলে রোগ-প্রতি- 
র্োধক ক্ষমতা থাকা চাই। প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াইবার জন্য উপযুক্ত ety, 
নিদ্রা ও বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন । প্রত্যেক শুশ্রধাকারীর রোগীকে 
esal করার সময় ছাড়া কিছু সময় fami ও বিশ্রামের জন্য রাখা! দরকার। এই 
কারণে হাসপাতালে নার্সদের কাজের তালিকা এমনভাবে নির্ধারিক্ থাকে যাহাতে 
একবেলা! করিয়া তাহারা প্রত্যেকে বিশ্রাম পায়। আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারে 
মাতা অথবা মাতৃস্থানীরা কোনও স্ত্রীলোক পরিবারে কাহারও saa হইলে দিন-রাত্রি 
অবিশ্রাস্তভাবে রোগীর কাছে থাকিয়া! তাহার বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাইতে চেষ্টা করে ; 
ইহার ফলে অনিদ্রা, পরিশ্রম, সময়মত খান্ত গ্রহণ না করিবার জন্য অচিরেই তাহার 
স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যায়। weak পরিবারের €ত্যেকটি ব্যক্তির লক্ষ্য রাখিতে হইবে 
যেন সেবা-শুঞআ্ষার কাজটি একজনের উপর BIEN দেওয়া! না হয়। 

সেবা করিতে হইলে শুশ্রাধাকারী যথেষ্ট পরিফ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবে । রোগীর ঘর 
হইতে বাহির হইয়া নিবীজিক Gay ও সাবানের সাহায্যে ভালভাৰে হাঁত- 
পা ধুইয়া কাপড়-চোপড় পরিবর্তন করিয়া অন্য ঘরে প্রবেশ করিতে হয়। রোগীর 
ঘর হইতে সরাসরি অপর ব্যক্তির সহিত মেলামেশা করা উচিত aT! শুশষাকারী 
পরিষাঁর-পরিচ্ছন্ন না হইলে রোগী তাহার কাজে nee থাকিবে না। ইহ! ছাড়! 
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রোগ নিরাময়ের একটা উৎকৃষ্ট উপায়। নখ বড় হইলে উহা! 
কাটিয়া পরিষ্কার রাখিতে হয়। বেশভূষ! ও চুলের পারিপাট্য ন! থাকিলে 
€রাগীর veaa chee Sie নানা | 

(৩) চিকিৎসকের প্রতি কর্তব্য £ চিকিৎসকের প্রতি শুশ্রয়াকারীর যে বিরাট 
কর্তব্য রহিয়াছে তাহা অবহেলা করিলে একনি্ভাবে রোগীর সেব'-শুশ্রযা সবই ব্যর্থ 
হুইয়! ষায়। চিকিৎসক দিনে একবার হয়তে। দেখিয়া! ষান। কিন্তু শুশ্রাযাকারীর 
নিকট হইতে রোগী সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য জ্ঞাত হইয়া চিকিৎসক সাধারণতঃ রোগীকে 
চিকিৎসা করেন | সেক্ষেত্রে শুশ্রযাকারী যদি সমস্ত তথ্যাদির বিবরণ যথাযথভাবে না 
রাখিতে পারেন তাহা হইলে চিকিৎসার বিভ্রাট দেখা দিতে পারে। wean রোগীর 
মঙ্গলের জন্য চিকিৎসকের প্রতি আস্থা রাখিয়! ধৈর্যশীলতার সহিত রোগীকে পর্যবেক্ষণ 
করিয। তাহার রোগ সন্বন্ধীয় সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া চিকিৎসককে 
দেখাইতে হয়। বিভিন্ন সময়ে জ্বরের তাপ, নাড়ীর গতি, মল-মৃত্র ঠিক 
ভাবে হুইতেছে কিনা, ক্ষুধাবোধের রকম, শরীরের কোনও উপসর্গ 


৫৬ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রয! 


প্রভৃতি বিষয়ে লক্ষ্য করিস! পরিষ্কারভাবে চার্টের আকারে লিখিয়া রাখিতে হয় 
যাহাতে ডাক্তার আসিয়া সঙ্গে সঙ্গে রোগীর রোগ সম্বন্ধে সহজেই বুঝিয়া লইতে 
পারেন। চিকিৎসকের নির্দেশ মত Oey ও পথ্য রোগীকে সেবন করাইতে ay | 
ডাক্তারের নির্দেশ অবহেলা করিয়া! রোগীকে কোনও ওঁষধ বা পথ্য 
নিজেদের ইচ্ছামত দেওয়া উচিত নয়। রোগীর শারীরিক কোনও 
আন্থিরতা প্রকাশ পাইলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে খবর দিতে aq) 
চিকিৎসকের প্রতি আহুগত্য স্বীকার করিয়। A শুস্বযাকারী রোগীর সেবা স্বষ্ঠুভাবে 
সম্পন্ন করিতে আগ্রহী, তাহাকে আমরা আদর্শ শুত্রযাকারী হিসাবে গণ্য করিব। 

(8) রোগীর পারিপান্থিকের প্রতি শুআষাকারীর কর্তব্য £ঃ রোগীর 
পারিপাশ্বিক বলিতে রোগাঁ-বক্ষ, আসবাবপত্র, রোগীর ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় 
সরঞ্জামাদি, বিছানাপত্র প্রভৃতিকে GH! রোগী-কক্ষটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা 
শুশ্রযাকারীর কর্তব্য | রোগীর মন eine রাখিবার জন্ত কেবলমাত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছনর 
রাখিলেই চলিবে না, উহার সাজ-সজ্জার প্রতিও শুশ্রযাকারীর লক্ষ্য থাক! আবশ্যক | 
রোগীর ঘরে রঙ্গীন পদ, পুষ্পবিন্যাস ও দেওয়ালে চিত্র সন্নিবেশ করিয়া! 
কক্ষটিকে শ্রীমণ্ডিত করিয়। তোল! যাইতে পারে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে রোগী-কক্ষটি 
যেন আবার প্রসাধন করিতে গিয়! আসবাব-গত্রের বাহুল্য ভারাক্রান্ত হইয়৷ না পড়ে। 
রোগীর কক্ষে যাহাতে সুর্যকিরণ ও বায়ুর অভাব না ঘটে সেদিকে qÈ 
রাখিতে হয়। রোগীর বিছানাপত্র, কাপড়-চোপড় প্রতিদিনই সাবানের সাহায্যে 
পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হয়। জীবাণুনাশক ওষধের সাহায্যে রোগীর ঘর 
পরিক্ষার করিতে হয়! রোগীর ees বেডপ্যান, ইউরিন্াল, পিকদানী ও অন্তান্ত 
বাসনপত্র eu মাজিয়| পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয়। রোগীর aay প্রস্ততেও 
পরিচ্ছন্নতা ও উপযোগিতার প্রতি শুশ্রযাকারীর লক্ষ্য রাখিতে হয়। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
রোগী-কক্ষ, কক্ষ নির্বাচন ও ব্যবস্থা 


গৃহে কেহ রোগাক্রান্ত হইলে উহার জন্য একটি পৃথক ঘরের ব্যবস্থা রাখিতে হয় 
পরিবারের sata পরিজনের সহিত রোগীকে একই ঘরে রাখিলে রোগীর শুক্রযার 
ব্যাঘাত ঘটে এবং রোগের জীবাণু রোগীর দেহ 
হইতে অন্য দেহে ছড়াইয়। পড়ে। রোগীর 
আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যও রোগীর একখানি স্বতন্ত্র কক্ষের প্রস্নোজল 
আছে। 

রোগী-কক্ষটি বাড়ীর সর্ব্বোচ্চ তলায় হওয়া উচিত। যতদূর সম্ভব বাইরের 
কোলাহল হইতে রোগী-কক্ষ দুরে থাকাই প্রশস্ত। রোগীর ঘরটি দক্ষিণ- 
পশ্চিম মুখী, ৰা দক্ষিণ-পূর্ব মুখী হইলে ভাল 
হয়। ইহাতে আলো-হাঁওয়া সহজেই রোগীর গৃহে 
প্রবেশ করিতে পারে । রোগীকক্ষ যথেষ্ট বড় ন! হইলে ঘরটি অস্বাস্থ্যকর হইয়! উঠিতে 
পাঁরে। স্থতরাং স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানসন্মত ভাবে বিচার করিলে রোগী কক্ষটির মাপ 
হওয়া উচিত ১০ ফুট দৈর্ঘ্য, ১০ ফুট চওড়া এবং অন্ততঃ ১০ ফুট w | 
রোগীর ঘরে যথেষ্ট রুজু রুজু জানালা! ও দরজা থাকা উচিত। ভেম্টিলেটার 
al বায়ুসঞ্চালনের ব্যবস্থাও রোগী-কক্ষে থাক! উচিত। 

রোগীকক্ষে স্থব্যবস্থার জন্য লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
আদবাব-পত্র স্থান না পায়। রোগীর উপযোগী একখানা খাট দেওয়াল হইতে কিছু 
দুরে সন্নিবেশ করিতে হয়। বাসনপত্র ও খান্ত দ্রব্য রাখার 
জন্য একটি ছোট আলমারী কক্ষের একপাশে 
থাকিলে ভাল হয়। একটি ছোট টেবিল ও চেয়ার catia ঘরে ন॥ 
থাকিলে সুব্যবস্থা সম্ভব হয় ন1| টেবিলে একটি ছোট ঘড়ি, রোগীর চার্ট 
লিখিবার খাতা, কালি, কলম, ওষ্ধ-পত্রাদি, থার্মোমিটার প্রভৃতি রাখার প্রয়োজন 
aq | চিকিৎসক আসিলে বসিবার জন্য চেয়ারের প্রয়োজন হয়। রোগীর ঘরের দরজা - 
জানালায় বড় বড় পদ থাকা সমীচীন । প্রয়োজনে পর্দাগুলি কখনও ওটাইয়! 


রোগী-কক্ষের প্রয়োজনীয়তা! 


রোগীকক্ষ নির্বাচন 


রোগী-কক্ষের সুব্যবস্থা 


৫৮ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচাঁলন। ও গৃহ-শুষা 
রাখা হইবে কখনও বা মেলিয়! দেওয়া হইবে। বাইরের দমকা হাওয়া যাহাতে 


রোগীকক্ষ 

রোগীর গাঁয়ে ন! লাগে সেইজন্য দরজায় ভারী পদ থাকা আবশ্যক। 

রোগীর ঘরটিতে যাহাতে Radeta ভাব ফুটিয়া ন! ওঠে সেইজন্য কিছু পুষ্প- 
বিন্যাসের প্রয়োজন। দেওয়ালগুলিও শুধু শুন্য রাখিলে রোগীর মন স্বভাবতঃ 
বিমর্ষ হইয়া উঠিবে। কোনও উত্তেজক ছবি ন! টাঙ্গাইয়া 
দেওয়ালে ছু একটি ক্যালেণ্ডার এবং প্রাকৃতিক gy- 
বলীর কয়েকখানি রঙ্গীন ছবি সন্নিবেশ করা যাইতে পীরে | 

রোগীর সাঁজ-সরপ্জামের অভাব নাই? স্থতরাং এই সরঞ্ামগুলি পার্বর্তা কোনও 
গ্রকোষ্ঠে রাখিতে পারিলে ভাল হয় । রোগীকক্ষ-সংলগ্ন কোনও গ্রকোষ্ঠ না থাকিলে 

এ ঘরের এক পাশে পর্ণ টানাইয়! জিনিসপত্র 

পক এট পাবার রাখিবার জন্য বত ব্যবস্থা করিতে পাঁরিলে ভাল 
i Sal রোগীর পিকদানী, গামলা, মগ, হুটওয়াটার 
ব্যাগ, আইস্‌ ব্যাগ, ডুশ, রোগীর পানীয় জল--এই সকল সরঞ্জাম এই স্থানে 
রাখ! যাইতে পারে। রোগীর বেডগ্যান ও ইউরিস্াল জীবাণুনাশক কোনও ওষধ 
দ্বারা পরিষ্কার করিয়! বাইরে কোনও স্থানে রাখিতে হয়। প্রতিদিন এগুলি aie 
শুকাইয় লইলে ভাল হয়। 


রোগী-কক্ষের প্রসাধন 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


রোগী বিছানায় থাকাকালীন অবস্থায় শধ্যা তৈরী এবং 
রোগী ছাড়! শয্য। তৈরী 


রোগীর “ay তৈরী করিবার সময় শুশ্রধাকারীর প্রধান দৃষ্টি থাকিবে স্থন্দর 
বিছান। প্রস্তুত করিয়। কিভাবে রোগীকে স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম দেওয়া ষায়। অপরের 
দাহায্য ছাড়া রোগীর বিছানার পারিপাট্য স্থষ্টি কর! কষ্টকর হইয়। ওঠে। শায়িত 
অবস্থায় রোগীর বিছানা তৈরী করার জন্য দ্বিতীয় ব্যক্তির সাহায্যের 
প্রয়োজন হুইবে । রোগীকে অষথা নড়াচড়া! করাইয়| যাহাতে কষ্ট দেওয়া না হয় 
সেইজন্য নৈপুণ্য ও ক্ষিপ্রতার সহিত কাজটি করিতে g l 

শয্যা রচনার জন্য নিষ্লিখিত ব্রব্যগুলির প্রয়োজন হয় । 

(১) চাদরযুক্ত শক্ত গদী। tea’ গদীর চারিদিকে মুড়িয়া দেওয়া 
হুইবে। 

(২) গদীর নীচে পাতিবার জন্য একটি FFT | 

(৩ একটি ছোট ম্যাকিনটোস চাঁদর। চাদরটি আড়াআড়ি ভাবে রাখা 
হইবে এবং বালিশের ঠিক নীচ হইতে রোগীর হাটু পর্যন্ত বিস্তৃত থাকিবে। 

(৪) বদল করিবার চাদর | ইহা নীচের চাদর এবং গদী রক্ষা করিবার 
ay এবং রোগীকে পরিষ্কার রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহাতে ময়লা লাগিলে 

সহজেই বদলাইতে পারা যাঁয়। একটি সাধারণ চাদর 
TE বিছানা তৈরীর লম্বালদ্বি ভাবে ভাজ করিয়া ইহা কর! যায়। ইহা দ্বার! 
ম্যাকিনটোসটি সম্পূর্ণভাবে চাঁপা পড়ে। বিছানার এক 

ated চাদরটি গুঁজিয়। দিতে হইবে । চাদরটি পাতিয়। বাকী অংশ মুড়িয়া দিয়া অপর 
ated বিছানার নীচে @ fen দিতে হইবে। 

(6) ওয়াড় সহ দুইটি ৰালিশ_দরজার দিকে সম্মুখীন করিয়া রাখিতে 
হুইবে। 

(৬) রোগীর গায়ের উপরের চাদর । এই চাদর রোগা শুইবার পর নিয় 
দিকে ভালভাবে গৌজা হইবে এবং পার্শ্বদেশ অর্ধেক গৌজা হইবে। 

(৭) দুইটি হাঙ্গকা এবং গরম কন্বল। এইগুলির উপরিভাগ বালিশের 
অর্ধেক পর্যন্ত রাখা হইবে, যাহাতে সেগুলি গল! পর্যন্ত offen দেওয়া যায়। 


৬, উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন! ও গৃহ-শুশ্রযা 


প্রত্যেকটি বিভিন্নভাবে বিছানার তলদেশে cita হইবে এবং পার্শ্বদেশ অর্ধেক পর্যন্ত 
যাইবে কিন্ত একপভাবে আটা হইবে না যাহাতে রোগীর স্বাচ্ছন্দ্যের RT স্থষ্টি হয়। 

শয্যাগত রোগীর বেলায় উপরোক্ত প্রধালীতে বিছানা তৈরী সম্ভব হয় না। 
এক্ষেত্রে শুশ্বযাকারীকে অপর কোনও ব্যক্তির সাহাষ্য নিতে হয়। 

(১) রোগীর পরিত্যক্ত ময়লা কাপড়-চোপড় রাখিবার জন্য একটি বড় পাত্র 
রাখা হইবে। 

(২) বিছানা তৈরী করিবার পূর্বে দরজা-জানালাগুলি বন্ধ করিয়া 
লইতে হইবে | 

(৩) শয্যার নিকটে পায়ের দিকে দুইটি চেয়ার পিঠাপিঠি করিয়া 
রাখা হুইবে। 

(8) প্রথমে বিছানার চাদর তুলিয়। উপরের বালিশটা সরাইয়| রাখা BA I 

(৫) সমস্ত চাদর সরাইবার পর রোগীকে একটি কম্বল অথবা চাদর দিয়! ঢাকা 

হইবে। বিছানার চাদরগুলি শৃঙ্খলাভাবে সরাইয়! রাখ! 
ee mae Beal প্রত্যেকটি জিনিস ছুই ভাজ করিয়৷ চেয়ারের 
ৃষ্ঠদেশে রাখিতে হইবে যেন চাদর প্রভৃতির ঝুলাঁনো অংশ 

চেয়ারের আসনে গিয়া পড়ে! 

(৬) রোগীর পা উচু করিয়া বিছানার নীচের ভাগে কোনও খাবারের Ral 
বা আবর্জনা পড়িয়া! থাকিলে বাড়িয়া ফেলিতে হয়। 

(৭) নীচের চাদরটার তলদেশ দৃঢ়ভাবে টানিয়া লইয়া গুজিয়া দিতে হইবে। 

(৮) শুশযাকারী বিছানার পাশে বালিশটি লইয়া যাইবে যেখানে বদলাইবার 
চাদরের ছোট দিকটা আছে এবং রোগীকে গড়াইয়া তাহার পাশে লইয়। আসিবে 
যাহাতে সে শুশরাযাকারীর দিকে মূখ করির! শুইতে পারে। শুশ্রযাকারী এইভাবে 
রোগীকে রক্ষা করিবে। 

e (৪) শুশ্রষাকারীর সাহায্যকারী নীচের দিকের চাদরট! শক্তভাবে তাঁহার দিকে 
টানিয়। ofan দিবে। ইহার পর দে ব্দলাইবার চারটার শেষ অংশ afan দিবে 
এবং অবশিষ্াংশ রোগীর গায়ে জড়াইয়া. দিবে যাহাতে তাহার তলার দিক টানিয়া 
মইতে পারা যায়। 

C) এই সময় শুশ্রযাকারীর নিজের রোগীকে ধীরে ধীরে চিৎ করিয়া 
শোয়াইয়া দিতে হইবে এবং সহায়ক শুশ্যাকারী তাহার নিকটবর্তাঁ বিছানার অংশে 
একটি বালিশ সজ্জিত করিয়! তাহার fice রোগীকে গড়াইয় দিয়া উহাকে ধরিয়া 


TA 
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রাখিবে। শুশ্রযাকারী তখন তাহার পার্খের বিছানার অংশটি করিয়া লইবে যেমন 
অপর শুশ্বঘাকারী করিয়াছে, সেইরূপে ব্দলাইবার চাদরথানি টানিয়। লইয়া বেশ 
শক্তভাবে গুজিয় দিবে | 

(১১) যতক্ষণ পর্যন্ত একজন শুশ্রধাকারী বালিশগুলি ঠিক করিয়। রাখিয়া না 
দিবে ততক্ষণ অপর শুশ্রীধাকারীর রোগীকে ধরিয়া রাখিতে হুইবে। 

(১২) রোগীর স্থবিধামত তাহাকে তুলিয় ধরিয়া বিছানার উপরের চাদরগুলি 
ব্দলাইয়া দিতে হয়। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
গৃহ পরিচালনা এবং পারিবারিক স্বাস্থ্য 


(ক) মাতা ও শিশুর স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় ay 

বর্তমানে আমাদের দেশে দশ হাজারের মত মাতৃসদন এবং FIGATA 
স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া স্চিকিৎসার জন্য যাহাতে উন্নত ধরনের Say 
পাওয়া যায়, সেজন্য সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা করিয়াছেন। বহু গবেষণাগার ও 
ওঁষধের কারখানাও স্থাপিত হইয়াছে । অপর পক্ষে যাহাতে জাল Say 
বিক্রয় ন হয়, সেজন্য আইন করিয়া কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। জনস্বাস্থ্য 
রক্ষার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হইয়াছে। শিশু মৃত্যুর হারও পূর্বাপেক্ষা কম। 
কিন্তু জনস্বাস্থ্যের উন্নতির বিষয়ে জন সাঁধারণকে আরও সচেতন হইতে হইবে | 
অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার এখনও সাধারণ লোককে বিপথে চালিত 
করিতেছে। এ বিষয়ে শিক্ষার ও প্রচারের যথেষ্ট প্রয়োজন । শিশু-মৃত্যুর ব্যাপকতার 
qa অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অজ্ঞতা ও কুসংস্কার রহিয়াছে । ভুতে পাওয়া, cAra 
পাঁওয়! ইত্যাদি মনে করিয়া পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোকের! সময়মত শিশুর চিকিৎস! করায় 
নাং ফলে শিশু-মৃত্যু ঘটে । অনেকে আবার শিশু ও মাতাকে হাসপাতালে পাঠাইতে 
wy Atty, ফলে উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে প্রাণ ztata | 

শিশু যখন মাতৃগর্ভে থাকে তখন হইতেই মাতার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার 
উন্নতিসাধনের প্রতি সচেতন হইতে হয়। মায়ের দৈহিক ও মানসিক অবস্থার উপর 
একটি সুন্দর সুস্থ শিশুর জন্মলাভ নির্ভর করে। শিশু জন্মাইবার পূর্বে মায়ের ates 
উপযুক্ত পরিমাণে প্রাটিন, ক্যালসিয়াম, লৌহ ও.ভিটামিন জাতীয় ate থাকা 


৬২ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পররিচালন] ও গৃহ-শুশ্রযা 


গ্রয়োজন। ইহা ছাড়া মায়ের ates এই সময় অন্ততঃপক্ষে ২৫০০ হাজার গ্রাম 
ক্যালোরা থাকা প্রয়োজন। মায়ের খান্ত হইতেই শিশুর পুষ্টি ও গঠনের 
কাজ সম্পন্ন হত । প্রত্যেক মাতার এই সময় সকল রকমের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নত 
vata রাখিয়া চলিতে হয় | পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে মনের agate বজায় থাকে | 
মাতার গর্ভ চালীন আস্থায় সামান্য হাটা-চলা।, Val কাঁজ-কর্সের ভিতর দিয়া 
তাঁহাকে সামান্য পরিশ্রম করিতে হইবে কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে 
কোনও ভারী কাজ Fal, যানবাহনে চড়িয়া বেশি যাতায়াত কর! এগুলে। 
একেবারে বর্জন করিতে হইবে । এই সময় প্রস্থতি যাহাতে কোনও রোগে 
আক্রান্ত না হয় গে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়। বাড়ীতে কোনও সংক্রামক রোগা- 
ক্রান্ত রোগী থাকিলে প্রস্থতিকে তাহাদের সংস্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখিতে হইবে। 
শিশু মাতৃগর্ভে থাকাকালীন অবস্থায় মাতাকে মাসে দুইবার করিয়া, 
প্ৰয়োজনবোধে সপ্তাহে একবার করিয়। চিকিৎসকের অধীনে থাকিতে 
হুইবে। ৩ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মাতার ওজন 
লওয়া, প্রআাৰ পরীক্ষা! রক্তের চাপ, পরীক্ষা! ইত্যাদি বিষয়ে চিকিৎসকের 
পরামর্শ অনুযায়ী চলিতে হইবে। প্রস্থতির খাগ্ছ-তাঁলিকা! চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী 
নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। শিশু জন্মের পরেও যতদিন পর্যন্ত শিশুর agga? একমাত্র 
ate ততদিন পর্যন্ত মায়ের খান্তের প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া আবন্তক। পরিবারের 
প্রত্যেকটি ব্যক্তি শিশুর মঙ্গলের কথ! চিন্ত! করিয়া মায়ের 
ama প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিবে। শিশুর 
জন্মের পূর্বে যেখানে মায়ের খাদ্যে ক্যালোরি Reni উচিত ২৫০০ গ্রাম, সেখানে শিশুর 
জন্মের পর মায়ের খাচ্ছে ক্যালোরির মাত্র! হইবে ৩০০০ গ্রাম ক্যালোরি। এই 
ভাবে শিশু মাতৃদুগ্ধ হইতে তাহার উপযুক্ত ক্যালোরি গ্রহণ করিতে পারিবে। মায়ের 
ata কম হইলে শিশুর যথাযথ বৃদ্ধি ও পুষ্টি না হইয়া সে রুগ্ন হইয়া! পড়িবে। 


শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সর্বরকমের WEA ব্যবস্থ। করিতে হয়। 
খাওয়ানো, স্থান করানো, উপযুক্ত পোশাক পরিধান করানো, স্থুলিদ্রার 
পরিবেশ স্থষ্টি কর! সমন্তই পরিবারের স্বব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। শিশুকে 
অবহেল। না করিয়া তাহার প্রতিটি কাজে গুরুত্ব দিয়া 
তাহাকে প্রতিপালন করিতে হইবে। শিশু-পাঁলনে 
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নত! বজায় ন! রাখিলে শিশুর মানসিক ও শারীরিক অবস্থার উন্নতি 
না হইয়া অবনতি ঘটে । শিশুর ক্রমবিকাশের প্রতিটি স্তরে উহার শারীরিক ARES! 


মায়ের খাছ 


শিশুর বত 


| 
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লক্ষণ পায়। সাধারণতঃ শিশুদের ভিতর জর ও পেট খারাপের লক্ষণ ব্যাপকভাবে দেখা! 
যায়। যে কোনও রোগই হউক্ষ নাকেন রোগের প্রথম অবস্থাতেই চিকিৎসকের 
অধীনে রাখিয়া স্থচিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হুইবে। শিশু জন্মগ্রহণ করিবার 
পর প্রতি মাপে তাহার ওক্জন লইয়া তাহার স্বাপ্ট্যের উন্নতি অবনতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। 
শিশুর স্বাস্থ্য সন্বন্ধীয়, ays বর্তমানে আমাদের দেশে শিশুর 
মৃত্যুর হার খুবই কম। বহু সংখ্যক মাতৃ সদন এবং শিশু সদন সরকারী 
প্রচেষ্টায় স্থাপিত হওয়াতে বহু প্রস্থতি ও সদ্যোজাত শিশুর নানাপ্রকার মারাত্মক 
অবস্থার হাত হইতে রক্ষা পাইকেছে। অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার এখনও 
জনসাধারণকে স্থাস্থারক্ষার বিষয়ে বিপথে চালিত করিতেছে। সহরের তুলনায় গ্রামের 
পরিস্থিতি এখনও খুব খারাপ তাই আধুনিক সভ্য সমাজে বাস করিয়াও কেবলমাত্র 
অজ্ঞতা ও কুসংস্কার বশতঃ উপযুক্ত পরিচর্যা ও খাগ্যার্দির অভাবে বহু প্রস্থতির মৃত্যু 
ঘটছ্ছে। শিশু মৃত্যুর ব্যাপকত'র মূসেও অধ্বকাংশ ক্ষেত্রে অজ্ঞতা 
ও কুসংস্কার রহিয়াছে। অনেকে ভুতে পাওয়া, পেঁচোয় পাওয়! ইত্যাদি 
মনে করিয়া সময় মত শিশুর চিকিৎসা করায় না ফলে 
শিশুর মৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া দাড়ায়। পল্লীগ্রামে অনেক 
প্রস্থতিকে হাসপাতালে না পাঠাইয়! বাড়ীতে রাখা হয়। অশিক্ষিত ধাত্রী দারা 
প্রসব কার্য করানো হয় ফলে অনেক দোষক্রটি থাকার জন্য প্রস্থতির মৃত্যু ঘটে | 
শিশু যখন মাতৃগর্ভে আমে তখন হইতেই শিশু এবং মাতা উভয়ের মঙ্গলের জন্য 
মায়ের স্বাস্থোর প্রতি বিশেষ যত্ব লওয়! একাস্ত আবশ্যক | মায়ের স্নান আহার, 
নিদ্রা, বিশ্রাম প্রভৃতি প্রতিটি বিষয়ে পরিবারের প্রত্যেকের সচেতন হওয়! 
গ্রয়োজন। গৃহিণী তখন পরিবারে অতিথির স্থান গ্রহণ করিবে। শিশু জন্মাইবার 
পূর্বে মায়ের খান্তে ২৫০০ গ্রাম ক্যালের থাক! প্রয়োজন | স্বাভাবিক অবস্থায় মায়ের 
ata ষেখানে ২০০০ ক্যালোরি হইলেই চলে সেখানে শিশুর জন্য বাড়তি ৫০০ গ্রাম 
ক্যালো র মায়ের খাদ্যে থাকিতে হইবে। ভাত, রুটি, দুধ, মাছ, ডিম, মাখন, 
ফল ইত্যাদি খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে পরিবেশন করিতে পারিলে এই বাড়তি atoa 


শিশু পালনে অজ্ঞতা 


ই করা যাইবে। শিশুর দত্ত, অস্থি ও চর্সের সুস্থতার জন্য মায়ের ates 


ৰ যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, ফদফরাম, 

না হত Fi লৌহ ও ভিটামিনের প্রয়োজন। শিশু মাতৃগর্ভে 

থাকা কালীন অবস্থায় মায়ের হজম শক্তি কমিয়! যায় 

স্থৃতরাং পুষ্টিকর খাছ্যের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য রাখিতে হইবে সমস্ত awe যেন লঘুপাক হয়। 
গৃহ-বিজ্ঞান/১৮ ( xi-xii ) 
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ate হজম করিতে ন! পারিলে মাতা এবং শিশু উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর, উপরন্ত 
হজমের অভাবে শিশুর দেহও পরিপুষ্ট হইতে পারবে all খাদ্য হজমের জন্য 
এবং cae নিঃসরণের জন্য মায়ের খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে জলীয় খাদ্য 
থাকা চাই। Fel ছাড়া স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা মাতা এই সময় অনেক বেশী 
জল পান করিবে। মাতার খাদ্য গ্রহণের ways বারের প্রতিও যথেষ্ট লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে। 
গর্ভবতী মায়ের উপযুক্ত বিশ্রাম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে সর্ব প্রথমেই 
বলিতে হয় পরিশ্রম ব্যতীত একটানা! seal বসিয়া বিশ্রাম কর! গর্ভবতী মারের পক্ষে 
খুবই ক্ষতিকর। সামান্য হাটা চলা হাল্কা কাজ কর্মের ভিতর দিয়! দৈনিক 
কিছু অঙ্গচালনার ব্যবস্থা রাতে হুঃবে | ইহাতে গর্ভস্থ শিশুর সবল ও স্বাস্থ্যবান 
wal শিশু জন্ম গ্রহণ করিবার পূর্বে মাতার শারীরিক কষ্ট৪ ইহাতে অনেক লাঘব 
হয়। সামান্য পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তাকে উপলক্ষ্য করিয়া লক্ষ্য রাখিতে হইবে 
গর্ভকালীন অবস্থায় মাতা! যেন সি'ড়ি দিয়া ওঠা নামা না করেন। বাস, ট্রেন, রিক্সায় 
বেশী ঘোরাফের! না করেন এবং ভারী কোনও জিনিষ উত্তোলন বা বহন না করেন। 
ইহাতে অনেক সময় গর্ভস্থ SA নষ্ট হইয়া গর্ভপাত ঘটে ; ইহা অত্যন্ত বিপজ্জনক 
অবস্থা । আবার গর্ভাবস্থার শেষের দিকে মাতার এই মকল অসাবধানতার ফলে একটি 
পূর্ণাঙ্গ শিশুর মৃত্যু ঘটে | মধ্যবিত্ত পরিব রের গৃহিণদের গর্ভকালীন অবস্থায় 
সাংসারিক হাল্কা কাজ কর্মের ভিতর দিয়া 
ব্যায়ামের ste হয় কিন্তু অবস্থাপন্ন পরিবারের 
গৃছিনীরা মুক্ত বাঁয়ুতে ভ্রমন করিয়া, ব্যাডমিণ্টন বা টেনিস খেলিয়! 
দৈনিক কিছু অঙ্গ চালনার ব্যবস্থা করিতে পারে । গৃহস্থালীর বিভিন্ন কাজ 
ও অঙ্গচালনার ভেতর দিয়! পরিশ্রমের পর দৈনিক কয়েক ঘণ্টা একটানা বিশ্রামের 
প্রয়োজন | স্থনিদ্রার সহায়ক পরিবেশ স্বষ্টি করিয়| পরিবারের প্রত্যেকের লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে শীর্তৰতী মতা যেন প্রতিদিন রাত্রে নির্দিষ্ট সময় ঘুমাইবার watt 
রাত্রে পায়। ভাল ঘুম না হইলে ডাক্তরের পরামর্শ নেওয়া উচিত। 
একটি সুস্থ মাত! সুস্থ শিশুর জন্ম দান করিতে সক্ষম হয়। খাতার নিজের এবং 
শিশ্বর মলের জন্য মাতাকে যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে হইবে। প্রতিদিন স্নান 
করিয়। দেহকে পরিষ্কার পর্ছন্ন রাখিতে হয় | শীতের সময় সামান্য উষ্ণ জলে আন 
করা বাঞ্ছনীয় ॥ হঠাৎ Stel লাগিয়া প্রস্থতির যাহাতে সর্দি কাশি বা জর না হয় সে 
দিকে বিশেষ সতর্ক লইতে হয়। মনে রাখিতে হইবে মায়ের যে কোনও প্রকারের 


কাজের মাধামে ব্যায়াম 
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ক্ষতি উহা শিশুর পক্ষেও সমান ক্ষতিকর। কেবলবাত্র দৈহিক পরিচ্ছন্নত| নহে, মনের 
০.০ n শুচিতাও একান্তভাবে amtaa | teas) মাতার 
মন যাহাতে প্রদুল্প থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা 
আবশ্যক । কোন খারাপ দৃশ্য বা কোনও ভীত প্রদ দৃশ্তের সম্মুখীন না হইয়া আনন্দ 
দায়ক ও কোনও গ্রীতিক্চক পরিবেশের ভিতর ভাবী মাতাকে রাখিতে হয় । মান'সক 
কোনও অস্বাভাবিক অবস্থ সৃষ্টি হইলে সন্তানের প্রতি উহ! বিষময় ফল হইয়া ওঠে। 
সৎ চিন্তা, সৎ আলোচন। ও সৎ পরিবেশের ভিতর কাটাইতে পারিলে 
মাতাও একটি সুন্দর সুস্থ ও সবল শিশুর wa দান করিতে সক্ষম হইবে। 
বাড়ীর পরিবেশে ও মাতার ব্য ক্তগত স্বাস্থ্য পালন ছাড়াও গর্ভকালীন অবস্থার 
aise মাস চিকিৎমার জন্ত বিশ্যেজ্জের অধীনে থাকিতে হয় | তৃতীয় মাস হইতে আরম্ভ 
করিয়া শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রশ্থতির ডাক্তারের নির্দেশ মানিয়া চলিতে 
zal চিকিৎসকের AP তারিখে প্রস্থতির প্রস্রাৰ পরীক্ষা, দেহের ওজন 
HSM রক্তের চাপ পরীক্ষা! কর! মাঝে মাঝে হওয়া উচিত। শারীরিক অবস্থার 
কোনও অবনতি প্রকাশ পাইলে অবিলম্বে চিকিৎসকের অধীনে উহার নির্দেখমত 
থাকিতে হইবে। 
যেখানে হাসপাতাল নাই সেই সব ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়। গ্রামাঞ্চলে শিশুর জন্ম 
গ্রহণ করিবার জন্য একটি আতুড় ঘরের প্রয়োজন হইয়া থাকে । আগেকার দিনের 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন পল্লী রমণীদের ব্যবস্থাপনায় অপরিষ্কার 
অপরিচ্ছন্ন অন্ধকার একটি আতুর ঘরে সন্তান প্রসব করিয়া 
অনেক মাতা! ও শিশুর মৃত্যুর ঘটনা বিরল নহে। মাতা ও 
শিশুর স্বাগ্যরক্ষার জন্য আতুড় ঘরটি হওয়া উচিত আলো! বাতাস যুক্ত SFA ও 
খটখটে ৷ শিশুর পোশাক পরিচ্ছদ, বিছানা পত্র, মশারী যাবতীয় সরঞ্জামাদি সমস্ত 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয় । শিশু জন্মিবার পর দশ মাস পর্যন্ত উহার প্রধান খাদ্য 
মাতৃ দুগ্ধ উপযুক্ত পরিমাণে মাতৃদুগ্ধ ন! পাইলে শিশু দুর্বল ওরুণ্ন হইয়া পড়ে, স্থতরাং 
শিশুর জন্মগ্রহণ করার পরও মায়ের খাদ্যের প্রতি যথেষ্ট সতর্কতা৷ অবলম্বন আবশ্যক | 
মায়ের খাছ্যে এই সময় ৩০০০ ক্যালোরি থাকা Siow | মাতৃদুগ্ধ হইতে উপযুক্ত 
ক্যালোরি গ্রহণ করিয়া! শিশুর বৃদ্ধি সাধন সম্পন্ন 
R SETE Ba | শিশু ভন্মগ্রহণ করিবার পূর্বের মত মায়ের ata উপযুক্ত 
পরিমাণে প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, ও ভিটামিন প্রভৃতি 
উপাদান থাকা একান্ত প্রয়োজন। শিশুর অস্থিগঠন, দত্ত-গঠন চর্সের ছুস্থতী, 


উপযুক্ত আতুড় ঘরের 
প্রয়োজনীয়তা 


৬৬ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রযা 


রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা এ সকলই মাতৃদুঞ্ধের উপর নির্ভর করে | শিশু 
মাতৃহঞ্ধ ছাড়বার পর মায়ের খাদ্যে অতিরিক্ত খান্ত উপাদান-গুলির -আর প্রয়োজন 
হয় না অধিকন্ত এই বাড়তি ক্যালোরি মায়ের খান্তে থাকিলে দেহে মেদ বৃদ্ধি হইবে। 
শিশুর কয়েক ata পর্যন্ত তাহার tyg? একমাত্র ata! Woah তাহার পুষ্টি 
বৃদ্ধি তখন মায়ের ataa উপরই নির্ভর করে। মাতৃছৃগ্ধ ছাঁড়িবার পর উপযুক্ত পারমাণে 
গো-ছুপ্ধ খাওয়াইতে হইবে এবং বয়ন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহাকেফলের রদ, ডিমের 
RA, পাউরুটি, আলু সিদ্ধ, বিস্কুট ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের শক্ত খাগ্যাদতে 
হঈবে। খাদ্যের একটি তালিকা! প্রস্তুত করিয়া নির্দিষ্ট সময়ে 
নির্দিষ্ট বারে শিশুকে বিভিন্ন ata খাওয়াইতে হয়। শিশু 
বোতলে দুধ খাইলে Sal সর্বদা পরিক্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হুয়। অপরিচ্ছ্ 
বোতন ব্যবহার কারলে শিশু নানাবিধ পেটের গড়ায় ভূগিতে থাকিবে । শিশুর 
পেটের কোনও রোগ দেখা দিলে কোনও রকম অবহেল। না করিয়। চিকিৎসা করাইতে 
হয়| শিশুর কোনও রোগ দেখা দিলে পরিবারের প্রত্যেকের লক্ষ্য রাখিতে হইবে কি 
কি কারণে শিশুর রোগ দেখা দিয়াছে । উপযুক্ত কারণ বুঝিতে পারিলে সেই কারণ 
সম্বন্ধে য0ষ্ট সচেতন থাকিতে হইবে। শিশুর পুষ্টি ও বৃদ্ধির হার কিরূপ বৃদ্ধি 
পাইতেছে উহা tale ক রবার জন্য প্র ত মাসে একটি নির্দিষ্ট তারিখে 
দেহের ওজন লওয়া আবগ্যক। খান্ত ব্যতীত fats শিশুর পুষ্টি ও বুদ্ধির 
মহায়ক। শিশু যাহাতে ভাল ques পারে সেজন্য বাড়ীর প্রত্যেকের দৃষ্টি রাখিতে 
হয়। শিশুর ঘুমের সময় অধথা। তাহাকে সজাগ রাখিয়া আদর করার ভিতর কোনও 
যুক্তি নাই। তাহা! aryl শিশুর ঘুমের জন্য সুস্থ পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে হইবে | 
কোনও রকম জোর আওয়াজ, চীৎকার, জোরে জোরে 
কথাবার্তা শিশুর faata ব্যাঘাত È হইবে। এই সকল 
বিষয় শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার উপযুক্ত wea প্রয়োজন হয়। শিশু 
অবস্থায়, তাহার Bia অস্থৃবিধার কথ কিছুই সে বুঝাইতে পারে al | স্নান, খাওয়া, 
নিদ্রা, পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান এ সকল কাঁজই তাহাকে মায়েয় উপর নির্ভর করিতে 
wl শিশু জাতির ভবিষ্যৎ । সুতরাং ভবিষ্যৎ জাতিকে গড়িয়া তোলার 
দায়িত্ব একান্ত ভাবে মায়েদের উপর । দেহ এবং মনের দিক হইতে একটি 
স্বস্থ ও বলিষ্ট শিশু গড়িয়া তুলিতে হইলে শৈশব হইতেই উহার উপযুক্ত UIA প্রয়োজন | 
পরিবারে শিশুকে একটি বিশিষ্ট স্থান দেওয়া উচিত যাহাতে সে শৈশব হইতেই 
তাহার নিরাপত্তা বোধ উপলদ্ধি করিতে পারে | নিরাপত্তার argo ব্যতীত মানুষ 


শিশুর tra 


শিশুর ঘুমের উপযুক্ত পরিবেশ 


গৃহপরিচালন1 ও পারিবারিক স্বাস্থ্য ৬৭ 


আদর্শ হিসাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না। শিশুর সমস্ত কাজের ভিতর দিয়! 
ক্ৰমে ক্রমে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া 
তুলিতে হুইবে, তাহা ন! হইলে ভবিষ্যৎ জীবনে সে অকৰ্মণ্য হইয়া 
পড়িবে । শিশুর পোশাক নির্বাচনের সময় তাহার স্বাস্থোর হানি যাহাতে না ঘটে 
সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়| এই কারণে কোনও রকম আট পোশাক এবং 
চর্মের ক্ষতিকর এরূপ কোনও পোশাক শিশুকে পরিধান করাইতে হয় না। Ag 
অনুযায়ী শিশুর পোশাক পরিচ্ছদ হওয়া উচিত। উপযুক্ত পোশাক 
পরিচ্ছদের অভাবে যাহাতে Stel লাগিয়া! সর্দি, কাশি না হয় সে বিষয়ে সতর্ক হইতে 
হয়। সে সব শিশুর ঠাণ্ডা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কম থাকে তাহাদের চিকিৎসকের 
অধীনে রাখিয়া ওষধ পত্রের ব্যবস্থা করিতে হয়। শৈশবে 
বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হইলে তাহার শরীর কোনদিনই 
সবল হইতে পারে না। দুর্বল শিশুর মেজাজ খিটখিটে হয় এবং হাসিখুশীর পরিবর্তে 
তাহাকে an) বিষণ্ন দেখা যায়। এই সকল চিন্ত! করিয়া শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক 
দৃষ্টি রাখিতে হয়। শিশুর মল মূত্র যাহাতে ভালভাবে নিঃসরণ হয় সেদিকে লক্ষ্য 
রাখিতে হয়। শিশুর প্রস্রাবের বার ও মাত্রাকমিয়া গেলে বারে বারে জলপান করাইতে 
হইবে। উহাতে sta না হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়। তাহার নির্দেশমত কাজ 
করিতে হইবে । শিশু কথা বলিতে পারে না, সুতরাং তাহার শারীরিক নিরাপত্তার 
অন্ত সকল রকম সাবধানতা অবলম্বন আবশ্তক। ভিপথেরিয় রোগে বহু শিশুর মৃত্যু 
ঘটে। কিন্তু বর্তমানে এই রোগ প্রতিরোধ করার ইনজেকসন বাহির হইয়াছে। 
শিশুকে © মাস বয়সেই এই ইনজেকসন দেওয়ার ব্যবস্থা করিলে শিশু এই মারাত্মক 
রোগে আক্রান্ত হইবে না। শিশুকে কয়েকমীস বয়সের 
ভিতর বসন্তের টিক! লওয়ারও ব্যবস্থা কর] উচিত। শিশুকে 


যাহাতে অপুষ্টি জনিত রোগে আক্রান্ত হইতে ন! হয় সেজন্য ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতেই 
তাহার বিশেষ ay লইতে হইবে। শিশুর খাবারের সঙ্গে কডলিভার অয়েল অথবা 
আযাবডেক এবং আযাঁডিক্সলিন প্রভৃতি ভিটামিন জাতীয় ওষধ খাঁওয়াইলে ভাল হয় | এই 
সকল রিকেট প্রতিরোধকারী Sara শিশুর অস্থিগুলি পুষ্ট হইবে অপর দিকে মাঝেমাঝে 
afata আক্রমণ হইতেও শিশুকে রক্ষা! কর! যাইবে। শিশুর শরীর স্থস্থ রাখিবার 
জন্য শিশুর দেহে তেল মাখাইয়া রৌন্রে কিছুক্ষণ শোওয়াইয়] রাখিতে পারিলে খুব ভাল 
হয়। সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি সেবন করাইলে শিশুর faced রোগ 
নিবারণের সাহায্য বরে? তবে স্বরণ রাখিতে হইবে যেন দুপুরের রৌদ্র শিশুর 


শিশুর উপযুক্ত পোশাক 


রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা 
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গায় না লাগে। শিশুর দেহের কতকগুলি গ্রস্থির অন্তঃক্ষরণের অভাব ঘটিলে শিশুর 
শারীরিক ও মানসিক বিকাশের অন্তরায় টে । থাইরয়েড গ্রন্থির ঠিকভাবে 
আন্তঃক্ষরণ ন! হইলে শিশুর দৈহিকবৃদ্ধি সুষ্ঠুভাবে হইতে পারে না। এই 
গ্রন্থির অন্তঃক্ষরণের ফলে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস প্রভৃতি লবণ জাতীয় 
উপাদান নিয়ন্ত্রিত হয়। থাইরয়েড গ্রন্থি হইতে ক্ষরিত থাইরব্সিনশিশুর 
দৈহিক ও মানসিক পুষ্টির পক্ষে অপরিহ্থার্য । শিশুকে লালন পালন করিবার 
সময় উহার প্রতিটি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাই মায়ের একমাত্র কাজ নয় |. কতকগুলি 
অসতর্কতাঁর যূলে অনেক সময় শিশু জীবনের তরে পঙ্গু হইয়! থাকে । শিশু যখন নিজে 
নিজে সরিতে শেখে তখন তাহাকে কখনও এক অবস্থায় খাটেরউপর শোওয়াইতে হয় 
ন1। খাট হইতে পড়িয়া গেলে মস্তিষ্কে আঘাত লাগিলে শিশুর দৈহিক ও মানসিক 
বিকাঁণের ব্যাঘাত 22 হয় আবার অনেক সমগ্মস্তিষ্ক বিকৃতি অধবা বিকলাঙ্গ হইতেও 
দেখা ষায়। শিশু প্রতিপাঁলনে এই রূপ সাধারণ বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য না রাখিলে 
অনেক সময় শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন ব্যর্থ হইয়! যায় | 


শিগুর অনাক্রম্যতা ও দীতের ay: বয়স্কদের অপেক্ষা শিশুর রোগ 
প্রতিরোধক ক্ষমতা অনেক Fy | শিশু যাহাতে বিভিন্ন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইতে 
না পারে, সেইজন্য কৃত্রিম উপারে তাহার দেহে অনাক্রম্যতার বাবস্থা করিতে হয় । 
অনাক্রম্যতার জন্য ষে সমস্ত টিকা এবং ইনজেকসনের প্রয়োজন তাহা শিশুকে এক 
asna বয়সের পূর্বে দিতে পারিলেই ভাল হয়। সমস্ত রোগ প্রতিরোধের জন্ত শিশুকে 
টিকা দিলে কয়েক দিনের ভিতর টিকা উঠিয়া যাঁর we 
যার এই সময় শিশু কয়েকদিন অসুস্থ থাকে । জর, সনি কাশি, 
ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, এ অবস্থায় শিশুকে আরামে 
রাখিতে হয় এবং বারৰার মাথা ধোওয়াইবার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। শিশুর 
দেহে কোনও প্রকার cata পাঁচড়া থাকিলে এবং পেটের রোগ 
থাকিলে Sai বন্ধ না geni পর্যন্ত টিকা নেওয়া উচিত হুয় ন। | ইহাতে 
অনেক সময় মারাত্মক SHA দেখা দেয় | 


ছোট শিশুদের ডিপথেরিয়। একটি মারাত্মক রোগ। শিশুর ৯ মাস বয়সের পূর্বেই 
এই রোগ প্রতিরোধের জন্য ইনজেকলন লইতে হয়। ডিপথেরিয়ার জীবাণু 
হইতে তৈয়ারী ডিপথেরিয়৷ Fade নামক একপ্রকার ওঁষধ ইনজেক- 
সনের ভিতর দিয় শিশুর দেহে প্রবেশ করানো হয়। সাধারণতঃ এই 
ইনজেকসন ১ মাস অন্তর তিনবার দিতে হয়। কয়েক বৎসর পরেও এই ইনজেকমন 
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পুনরায় দেওয়ার প্রয়োজন আছে কিন! তাহা চিকিৎপক দ্বার! পরীক্ষা করাইয়া সেই 
মত ব্যবস্থা করিতে হয়। 
শিশু কোনও আঘাত cites হইলে অনেক সময় তাহার দেহের কোনও স্থান হয়তো 
কাটিয়! ষায়। এই কাট! ক্ষত হইতে খনুষ্টঙ্কার রোগ হইতে পারে। এই রোগ 
প্রতিরোধের জন্ত টিটেলাস জ্যান্টিট/ক্পন ইনজেকসন দেওয়া হয়। কিন্ত 
ইহার একট! অন্থৃবিধা আছে এই থে অনেক সময় এই রোগ প্রতিরোধকারা উবধটির 
কার্যকরী ক্ষমতা কেবলমাত্র কয়েক Rete বজায় থাকে; Ba বর্তমানে 
চিকিৎসকের! এই রোগের অনাক্রম্যতার aa ডিপথেরিয়া! টক্সঅয্মেডের মত 
নতুন একটা Bay ইনজেকসনের জন্ত আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহ! ধনুই্কারের 
জীবাণু হইতে তৈরী | বাইরে কোথাও কাটিয়া রক্তপাত ঘটিলে অধুনা চিকিৎ- 
maal যে কোনও বয়সেই এই টিটেনাল basan ইনজেকসন দিয়া থাকেন। কিন্তু 
ডিপথে'রয়া এবং হুপিংকাশির সঙ্গে ধনুষ্টঙ্কার প্রতিরোধের এই 
ইনজেকসনটি দিতে হইলে কেৰলমাত্র শিশু বয়সেই চলে। ইহাকে 
ট্রিপল ইনজেকসন বলে। হুপিং কাঁসি, ডিপথেরিয়া এবং agata 
এই তিনটি রোগ প্রতিরোধের জন্য একই সঙ্গে শিশুকে ইনজেকসন 
দেওয়া হয়। এক মান অস্তর তিনবার এই ইনজেকসন শিশুকে দেওয়াইতে হয়। 
. এই সকল ইনজেক্সন দেওয়ার গরত্যেকট। তারিখ নোটবুকে লিখিয়া রাখিতে হয়। 
ভবিষ্যতে কোনও দুর্ঘটনায় শিশু আহত হইলে ভাক্তারকে ইনজেকমনের তারিখ 
জানাইতে হইবে। প্রয়োজন বোধে ডাক্তার পুনরায় এ ইনজেকমন দেওয়ার বিষয়ে 
বিবেচনা। করিবে। 
বয়স্কদের মত শিশুদেরও পক্ষাঁাত রোগ হয়। এই রোগকে পৌলিও মাইল্যা- 
টিস বলে। সাধারণতঃ খুব বেশী জর অথবা পাতল! পায়খথান। উপসর্গ লইয়া এই 
রোগের esai দেখা দেয়। শিশু কথ! বলিবার পূর্বে এবং হাটিতে শেখার পূর্বে এই 
রোগ হইলে সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে না। জর এবং পেটখারাপ বেশী হইলে মায়েদের 
লক্ষ্য রাখিতে হয় শিশু ঠিকভাবে হাত প1 নাড়িতেছে কিনা । প্রথম অবস্থায় ধর! 
পড়িলে এই রোগ আজকাল নিরাময় হইলেও বহু ক্ষেত্রে এখনও ইহ! চিকিৎসায় 
কোনও ফল পায়! ষায় না। বর্তমানে এই রোগ প্রতিরোধের জন্য একপ্রকার 
aay বাহির হইয়াছে। ভাইরাস জীবাণুনাশক এই উঁষধটি ইনজেকসনের 
মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ না করাইয়া! এক মাস অন্তর তিনৰার শিশুকে 
খাওয়াইয়া দিতে হয় । এই ওর্যাল ভ্যাক্সিন শিশুকে হানপাতালে নিয়া 
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খাওয়াইয়৷ আনিতে হয়। ১/১২ বৎসর পর্যন্ত এই Say খাওয়ানো চলিতে পারে। 
একমাস অন্তর তিনমাস Say খাওয়াইবার পর পুনরায় চার বৎসর অন্তর অন্তর আরও 
ছবার ডাক্তারের নির্দেশ মত এই উধধটি দিতে zq | 
টাইফয়েড এবং কলেরার প্রতিষেধক হিসাবে কোনও ইনজেকসন শিশুদের 
দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। শিশু ষর্দি তাহার পিতামাতার সহিত ভ্রমণের Beary 
“যা বাস করার উদ্দেশ্যে কোথায় গমন করে এবং সেখানকার পানীয় জল সরবরাহের 
ব্যবস্থা যি নির্ভরযোগ্য না হয় তাহা হইলে গেইস্থানে যাইবার পূর্বে শিশুকে 
টাইফয়েড ও কলেরার ইনজেকসন দিবার প্রয়োজন হয়। 
দাতের ays শিশু জন গ্রহণ করিবার পূর্বেই ২টি দুধে দাত মাড়ির নীচে 
tafs অবস্থায় থাকে । সাধারণতঃ সাত আট মানের পূর্বে একটি itoe মাড়ি 
হংতে বাহির হয় না। প্রথমে নীচের পাটির মাঝের sus দাত দুইটি 
বাহির eq) আট নয় মাসের ভিতর উপরের মাড়িতে দুইটি sue 
te বাহির হয়। দশ মাসের ভিতর উপরের মাঁড়তে আরো দুইটি 
ফরিয়া কৃত্তক দাত বাহির হয় । ১২ হইতে ১৬ মাসে নীচে এবং উপরের 
ঘাড়িতে দুইটি করিয়া চারিটি পেষক WS উঠে। ১৬ হইতে ২০ মাসে 
নীচ ও উপরের মাড়িতে চারিটি awe বাহির হয়। চব্বিশ হইতে ত্রিশ 
মাসের ভিতর উপরে ও নীচে কষের দিকে চারিটি পেষক দন্ত বাহির হয়। এইরূপে 
একটি শিশুর স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল থাকিলে আড়াই বংসর বয়সের মধ্যে ate সমস্ত : 
দাতই বাহির হয়। Hts উঠিতে বেশী দেরী হইলে বুঝিতে হইবে শারীরিক 
কোনও অস্ুস্থতার জন্য শিশুর দীত উঠিতে দেরী হইতেছে। এ অবস্থায় 
চিকিৎসকের পরামর্শ লইতে হইবে । 


দাত উঠিবার সময় শিশুকে নানা রকম রোগে ভুগিতে দেখা যায় ; যেমন, পেটের 
SRY, জর, তড়কা ইত্যাদি । কিন্তু দাত Ghata সঙ্গে এই সকল রোগের কোনও 
সম্পর্ক নাই। শিশুর মাড়ি স্বড়স্থড় করে। সে সর্বদা! কিছু চিবাইতে চায়, হাতের 
কাছে যাহা পায় তাহাই মুখে দেয়_ইহার ফলে অনেক সময় পেট খারাপ হুয়। এই 
সময় শিশুকে কেবলমাত্র দুধ খাওয়াইলেই চলিবে না। উহাকে শক্ত খান্ত দিতে 
হইবে। বিস্কুট, HA পাউরুটি, কলা, TY এই খাদ্য চিবাইলে শিশু কুড়াইয়া কিছু 
মুখে দিবে না। শিশুর দাত যাহাতে ভালভাবে গঠিত হয় সেইজন্য শিশুর জন্মগ্রহণ 
করিবার পূর্ব হইতেই মায়ের খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও 
ভিটামিন এ, সি ও ডি-এর ব্যবস্থা রাখিতে হয় i শিশুর জন্মগ্রহণ করিবার 


> 
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পর মাতৃদুগ্ধ হইতেই সে উপযুক্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম পায়। ভিটামিন এ এবং 
সি খাওয়াইবার জন্য শিশুকে কমলালেবুর রস 
দিতে ex ভিটামিন ডি-এর অভাব পূরণের 
জন্য শিশুকে কডলিভার অয়েল খাওয়াইলে শিশুর দাত ও অস্থি ভাল- 
ভাবে গঠিত aqi এই সমস্ত উপাদান ছাড়া দাত উঠিবার পর শিশুর ate 
ভালিকার পরিবর্তন আবস্তক । গোরুর দুধের সহিত saty কঠিন ete দিনের 
বিভন্ন সময়ে শিশুকে খাইতে দিতে হইবে। ভাত, আলু সিদ্ধ, পেঁপে সিদ্ধ, পাউরুটি, 
কলা, বিস্কুট স্থজির মণ্ড, অর্ধসিন্ধ ডিম, সন্দেশ ইত্যাদি খাছ্ছ শিশুর দৈনন্দিন খাদ্য 
atasa রাখা আবশ্যক । এই সকল খাদ্যে একদিকে যেমন শিশুর পুষ্টির সহায়তা 
করিবে, অপর পক্ষে উহার দাতের গঠন ও স্বাস্থ্য ভাল হইবে। শিশুর জাত ব্যথা, 
Ties পোকা অর্থাৎ দত্তক্ষত। মাড়ি cote ইত্যাদি উপযুক্ত sira- 
পদানের অভাবে EVA থাকে | শিশুর দাত ভাল রাখিবার জন্য প্রতিদিন দাত, 
মুখ.ও জিভ পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। 

(গ) গৃহে অসুস্থতার লক্ষণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান £ সম্তান-সন্ততি, 
আত্মীয়-পরিজন লইয়া! সংসার করিতে গেলে নানাগ্রকার শারীরিক অন্থস্থতার 
সন্মুৰীন হইতে হয়। গৃহকর্তাঁ Nie স্থবিবেচক, বুদ্ধিমতী এবং আভিজ্ঞতা। সম্পন্ন হয় 
_ তাহ! হইলে সামন্ত ছোটখাটো ব্যাপারে ডাক্তার ডাকিবার প্রয়োজন হয় না। 
: গৃহিণী তাহার সাধারণ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করিয়। অনায়াসেই এই সকল 
eters ax করিয়া তুলিতে পারেন। (রাগের কোনও লক্ষণ aly নিজের 
জ্ঞানের ৰাইরে মনে হয় তাহা হইলে সে সৰ ক্ষেত্রে নিজে কোনও 
চেষ্টা না কৰিয়া ডাক্তারকে অবশ্যই খবর দিতে হইবে | 

“ ৰেশীর ভাগ পরিবারে ছেলেমেয়েদের এবং বয়স্কদের ATM ধরার রোগট খুব 
গ্রকটভাবে দেখা যায়। অত্যধিক গরম এবং ঠাণ্ডায় মাথা ধরে, চোখ খারাপ 
থাকিলে মাথা ধরে, আবার অনেক সময় cats কাঠিন্তের জন্য মাথা ধরে। 
সাধারণতঃ afi এবং Stota জন্য মাথা ধরিলে ঠাণ্ডা গরম পর পর তোয়ালে ভিজাইয়া 
কপালে এবং মাথায় কিছু সময় রাখিতে হইবে । ঠাণ্ডা এবং গরমের সংস্পর্শে জমা সর্দি 
ভরল হইয়! নামিয়া আসিবে, ফলে মাথা ধরা দূর হইবে। কোষ্ঠ কাঠিন্যের জন্য হইলে 
ate জোলাপ লইতে হইবে । যে-কোনও কারণেই হউক না কেন রোগীর নীরবে 
বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতে হইবে। i 

মাথা ঘোরা £ অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং মানসিক চিন্তায় অনেক সময় মাথা 


fees উপযুক্ত খান 
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ঘোঁরে। সেক্ষেত্রে পূর্ণ বিশ্রামই সুস্থ রাখার একমাত্র উপায়! পেটে গ্যাম হইলেও 
মাথ। ঘোরে, দোকানের সীল কর! মোড! ওয়াটার সীল ভাঙিয়া সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে 
এ জল খাওয়াইয়া দিলে কিছুক্ষণের ভিতর মাথা ঘোরা কমিক! যায় । মাথা ঘোরা 
প্রায়ই হইলে চিকিৎসকের অধীনে রোগীকে রাখিতে হইবে । রক্তের 
চাপ খুব কম হইলে শারীরিক দুর্বলতার জন্য এবং রক্তাল্সতার জন্যও 
অনেক সময় মাথা ঘোরে । চোখে অনেক সময় অস্বস্তি দেখা দেয়! চোখ 
লাল হয়, সামান্য ফুলিয়া ওঠে এবং -পিছুটি পড়ে। চোখের এই প্রাথমিক অবস্থায় 
গৃহকত্রী রোগীকে সামান্য উষ্ণ জলে (জল পরিষ্কার হওয়া একান্ত আবশ্যক ) বরিক 
তুলা ভিজাইয়| চোখে সেক দেওয়ার বন্দোবস্ত করিবে | তারপর চোখে এক ফোটা 
করিয়া! গোলাপ জল দিয়া! কিছু সময় রোগীকে চোখ বদ্ধ করিয়া রাখিতে বল] হুইৰে। 
চোখে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিলে বা! অতিরিক্ত রৌদ্রের তাপ লাগিলে, 
অথবা ভিতরে কোনও ঘা থাকিলে এইরূপ অবস্থা হুয়। ছুই একদিনের 
ভিতর অবস্থার পরিবর্তন না হইলে নিজেদের খুদীমত মলম না৷ লাগাইয়া ডাক্তারের 
কাছে যাইতে হইবে । কানে ব্যথা অনেক ছোট ছেলেমেয়েদের ভিতর ব্যাপকভাবে 
দেখা যায়। কানে জল গেলে, খৈল বা THT জম! হইয়া থাকিলে 
অথবা afer জন্য ইউষ্টোসিয়ান নল বন্ধ থাকিলে কানে ব্যথা হয়। 
অতিরিক্ত ঠাণ্ডা লাগিলেও কানে ব্যথ! হয়। কানে ব্যাথা হইলে গরম সেক দিলে 
আরাম পাওয়। যায়। আবার afra জন্য হইলে নুন জলের সাহায্যে গার্গল করিলে ও 
উপকার পাওয়া att! খৈল জম হইয়! থাকিলে কোনও প্রকার খোচাখুচি না 
করিয়া খাটি সরিষার তৈল সামান্য গরম করিয়া অথবা! গ্লিসারিন সামান্য 
উষ্ণ করিয়া ফোট! কাটিয়া দুই ফোট! কর্ণরন্ধের ভিতর দিতে 
পারিলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। টনসিল যাহাদের বড় তাহাদের ঠাণ্ডা 
সহৃ হয় al | সামান্য ঠাগ্ডাতেই গল! ব্যথা Veal যায়, এক্ষেত্রে রোগীর গল! মাফলারের 
মাহাষ্যে জড়াইয়! দিতে হইবে এবং গলায় কুলকুচার জন্য JA জলের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। এই কুলকুচা ব। গার্গল দিনে কম পক্ষে চারবার করিতে হয়| Bay খাওয়া 
অপেক্ষা এই প্রক্রিয়াটি অধিকতর উপকারী | 


খাওয়। দাওয়ার গোলযোগ ঘটিলে অনেক সময় বাড়ীতে কাহারও পেট খারাপ 
হইতে দেখা যায়। এই সকল রোগীকে কোনও পথ্য ন! দিয়! কয়েকঘণ্ট? পূর্ণ 
বিশ্রামে রাখিতে হইবে । পায়খান! বদ্ধ হইলে এবং পেটের অস্বস্তি কমিয়| গেলে 
সরবত, ভারের জল, ছানার জল ইত্যাদি দেওয়া যাইতে পারে। পেট স্বাভাবিক 
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হইলে কোনও স্জী ছাড়া মাছের ঝোল STS ironi হইবে | পেটে কোনও রকম 
ব্যথা দীর্ঘস্থায়ী হইলে ডাক্তারকে খবর দিতে হইৰে। বদহজম হইতে 
বমি হইলেও রোগীকে কিছু খাইতে না দিয়! বিশ্রামে রাখিতে হয়। প্রয়োজন স্থলে 
কেবলমাত্র তরল পথ্য দেওয়া চলিবে। বাড়ীতে কোনও বিশেষ খাগ্যের জন্য যদি কেহ 
maz হইয়! পড়ে, সেক্ষেত্রে ডাক্তারকে খবর দিতে হইবে । কিন্তু গৃহকত্রী সচেতন 
। ধাঁকিবে যাহাতে ভবিষ্যতে উহাকে সেই ets ভুলক্রমে দেওয়া না হয়। সাধারণতঃ 
ইলিশ মাছ, চিংড়ী মাছ, ডিম, কীকড়া। মাংস, কলাইর ডাল, টমেটো, 
গরম মসল। ইত্যাদি ate হইতে ব্যক্তি বিশেষের আযালাজি হয়। অনেক 
সময় বিভিন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধানেও এই অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। যে কারণেই 
হউক গৃহিণীর এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া রোগীর প্রতি যথেষ্ট চেতন থাকিতে হয়। 
বাড়ীতে কোনও হাপানী রোগী থাকিলে উহার রোগের লক্ষণ চিন্তা করিয়া 
গৃহকতাঁ তাহাকে বিশেষ wa রাখার চেষ্টা করিবেন! তাহাকে যথাসম্ভব পুষ্টিকর ও 
তরল ate দিতে হইবে | তাঁহাকে কোনও রকম বিরক্ত না করিয়া উঠু বালিশের 
বাবস্থ। করিয়া! ষতটা সম্ভব আরাম দিতে হইবে । একবারে বেশী খান্ত ন! দিয়! 
তাঁহাকে বারে বারে তরল খান্ত দিতে হইবে। টানের প্রকোপ কমিয়! গেলে দুধ ভাত, 
মাছের ঝোল দেওয়া যাইতে পারে। যে কারণে এই রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি 
পায় সেই সেই বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে | রোগীকে অধিক রাত্রে 
কোনও পথ্য দেওয়া চলিবে না। ইহাতে তাহার হজমের ব্যাঘাত 
হুইয়' শ্বাসকষ্ট আরও বৃদ্ধি পাইবে । বাড়াতে কোনও মৃগী রোগী থাকিলে 
হঠাৎ aaz হইলে যাহাতে AAA না হয় সেজন্ যথাযথ ব্যবস্থা! রাখিতে হইবে। 
acs ব্লাডপ্রেনার এবং ভায়বেটিসের রোগা থাকিলে উহাদের খাদ্য 
নিয়ন্ত্রণ AACA garda যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়ৌজন। রক্তের চাপ 
বৃদ্ধি পাইলে সে সমস্ত রোগীর খাদ্য কখনই গুরুপাক হওয়া উচিত 
ay এবং নুন ছাড়! উহাদের পথ্য তৈরী করা উচিত। ডায়বেটিস বা 
বহুমূত্ৰ রোগীদেরও নুন কম খাওয়। উচিত এবং মিষ্টি একেবারেই 
বর্জন করা উচিত। শর্করা জাতীয় অর্থাৎ চিনি, আলু, ete এ সকল 
খাদ্যই উহাদের বর্জন কর! প্রয়োজন। ডাক্তার চিকিৎসা করে কিন্তু পথ্য 
নিয়ন্তণ গৃহের ব্যবস্থাপনায় হওয়। উচিত | 


(ঘ) গৃহে বৃদ্ধ এবং অসমর্থের যত্ন? অনেক সময় বৃদ্ধ শশুর-শীশুড়ী লইয়া 
গহকর্তার সংসার করিতে হয়। বৃদ্ধ বশুর-শাশুড়ী চিরদিন tfn থাকিবেন না কিন্ত 
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উহাদের ইহকা'লের সামান্য কয়েকটা fea যদি শান্তিতে ও তৃপ্তিতে 
কাটাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে সেটা গৃহের পক্ষেই AHA বাড়ীর 
গৃহিণী যদি শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি ভাল ব্যবহার করেন এবং উহাদের স্থখ-স্ুবিধার দিকে 
TÈ atea তাহা হইলে বাড়ীর ছেলেমেয়েরা ও তাহাদের ঠাকুরমা, Statics ভালবাসিৰে 
এবং শ্রদ্ধা করিতে শিখিবে | ভাল ব্যবহার না পাইলে বৃদ্ধ বয়সে উহাদের JARRA, 
ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিবেন1। বুদ্ধ বয়সে অনেক সময় খাওয়ার 
রুচি থাকে না আবার বিশেষ বিশেষ কয়েকটা খাছ্যের প্রতি লোভ থাকে | অত্যন্ত 
সহানুভূতির সহিত উহাদের আকাজ্ফিত বস্তুটি জানিয়া লইয়া সেইভাবে আহারের 
ব্যবস্থা করিলে তাহার! যে কত সন্তষ্ট হয় তাহ! বলিয়া শেষ করা যায় না। বুদ্ধ 
বয়সে ঠিক শিশুর মতই অবস্থা হয়। ভালমন্দ জ্ঞান থাকে all 
সামান্য কারণেই cal যায়, এক্ষেত্রে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হইয়া! 
উহাদের মনোভাব বুঝিয়া লইতে হইবে। শারীরিক ক্ষমতা, আথিক ক্ষমতা] 
কিছুই প্রায় থাকে না তাই মনোবলও ভাঙ্দিয় যায় ফলে সামান্য কারণেই তাহাদের 
অভিমান হয়, এবং উহাদের ধারণা সংসারে তাহার! কেহই নয় |. এই ধারণ! দূর 
করিবার জন্য গৃহে উহাদের বিভিন্ন দায়িত্বের কাজ দিয়া তাহাদের মর্ধাদী দিতে হয়। 
€কানও বিষয়ে. উহাদের সঙ্গে পরামর্শ লইয়া কাজ করিতে হয়। সংসারে উহাদের 
উপস্থিতির এই মূল্য পাওয়াতে উহার! মনে ত্ৃপ্তিলাভ করিবেন। এই সকল lT 
বৃদ্ধার ব্যাপারে কখনই উদাসীন থাকা উচিত নয়। এই সকল মানসিক আনন্দ ছাড়া 
উহাদের শারীরিক যত্বের প্রতি যথেষ্ট সতর্ক হইতে হইবে । উহাদের খাওয়া- 
wien, স্নান, নিদ্রা সকল বিষয়ের প্রতি ay লওয়! আবশ্যক | বুদ্ধদের সব 
ময় মুখরোচক ও লঘুপাক ato দিতে হইবে। উহাদের ক্ষুধা সহ করার ক্ষমতা খুব 
কম, Woah দিনের বেল! ও রাত্রে শিশুর মতই উহাদের খান্ত ব্যবস্থ। সর্ব প্রথমে Zeal 
কর্তব্য। উহাদের স্থানের তেল, জল ও গামছ! হাতে হাতে গুছাইয়।৷ দিতে হইবে। 
এ সমস্ত ছোট খাটে। কাজ বাড়ীর মেয়েদের উপরই থাক! কর্তব্য | ঠাকুরমা, ঠাকুরদার 
ফাই ফরমাইশ বাড়ার ছেলেমেয়েদের পালন কর! একান্ত কর্তব্য। বৃদ্ধ ঠাকুরমা অথবা 
ঠাকুরদার এক| এক ঘরে শুইবার ব্যবস্থা না করিয়া আগেকার প্রথা RATT নাতি- 
নাত্বী লইয়া! উহাদের শয়নের ব্যবস্থাটি খুবই ভাল ছিল। অধুনা সে ব্যবস্থা লুপ্ত গ্রায়। 
শিশুরা ঠাকুরমার মুখে গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুযাইয়া পড়িত। আবার কত ঠাকুরমা 
মাতি নাতনীর মাথায় হাত বুলাইয়া, পাখার হাওয়া করিয়া উহাদের ঘুম পাড়াইয়! 
দিত এবং নিজেরা ঘুমাইয়া পড়িত। এমন অপূর্ব স্সেহমিক্ত আচরণ মায়ের কাছেও 


গৃহুপরিচালনা ও পারিবারিক স্বাস্থ্য ৭৫ 


দুর্লভ। বৃদ্ধা শাশুড়ী অনেক সময় উহার পুত্রবধূ অর্থাৎ গৃহকর্ভীর উপর অহেতুক 
খারাপ ব্যবহার করেন কিন্তু উহাদের বয়দের কথা বিনেচনা ক রয়! 
সেবাশুত্রাষা দ্বারা উহাদের মন জয় করাই গৃহিনীর কর্তব্য। গৃহকর্তা 
কর্মব্যস্ততায় বেশীর ভাগ সমর বাইরে কাটায় । অতএব এ গুরুদায়িত্ব একান্ত ভাবে 
গৃহকর্্ীরই। গুণের মাধুর্বে অনেক সময় বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ীর নিকট পুত্র 
অপেক্ষা! পুত্রবধূই অধিক আদরের হইয়! থাকে। মন দ্বারা মন জয় 
করিয়া লইতে হয়। এই দৃষ্টান্ত দ্বার! বাড়ীর ছেলেমেয়েরাও স্বশিক্ষা 
লাভ করিতে পারিবে । বৃদ্ধের অনেক সময় পুত্রবধূর ভ্রমণ করা, সিনেম। 
থিয়েটার দেখ! ইত্যাদি বিষয়গুলি ভালভাবে গ্রহণ করিতে পারে না) কিন্ত মনস্তবের 
দিক হইতে foal করিলে উপলব্ধি কর! যায় যে উহার! বুদ্ধ হইয়। অসমর্থ হইলেও সাধ, 
আহ্লাদ, tater ইহাদের আছে, অতএব আধ্যাত্মিক কোনও ভাল সিনেমার 
ৰই আসিলে মাঝে মাঝে উহাদেরও মনস্তষ্টির জন্য দেখাইবার বাবস্থা করিতে aq! 
আবার গৃহস্বামীর যদি আধিক সামর্থ্য থাকে তাহা৷ হইলে বৃদ্ধ পিতামাতাকে লইয়া 
তীর্থস্থান দর্শন করাইবার উদ্দেশ্যে যাইতে হয় | এই সকল মাঁনপিক তৃপ্তিতে তখন 
আর উহাদের সংসারে কাহারও উপর ক্ষোভ থাকিবেন]। 

ga শ্বশুর-শাশুড়ী ছাড়া আর এক শ্রেণীর অদমর্থ আত্মীয় অনেক পরিবারেই দেখা 
যায়| উহার! জীবিকার দিক থেকে এ পরিবারের উপর নির্ভরশীল। নিঃসন্তান 
বিধবা মাসী-পিসী ৰা AAE কোনও AAA | আবার অনেক সময় 
পিতৃ-মাতৃহীন অপহায় বালক-বালিক1-ও কোনও কোনও গৃছে BAS 
হিসাবে বাস করে। ইহাদের সংসারের বোঝ! স্বরূপ মনে করা উচিত নয়। 
ইহাদের দ্বারাও অনেক সময় অনেক উপকার পাওয়া ষায়। এই সমস্ত ছেপে- 
মেয়েদের প্রতি গৃহকত্রার সন্তানের মতই ব্যবহার করিতে ZF | উহাদের 
স্থুখে-ছুঃখে রোগে-ভোগে কাছে থাকিয়া জননীর মতই স্নেহ দ্বার! প্রতিপালন করিতে 
হয়। বাড়ীর অন্ত ছেলেমেয়েদের অপেক্ষ। ওর! স্বতন্ত্র, এই মনোভাব যেন উহাদের 
ভিতর ন! আসে। সংসারের অনেক কাঁজ করিয়া উহার! অনেক উপকারে আমে । 
পড়াশুনা করিবার মত মস্তিক্ষের WIS! থাকিলে উহাদের লেখাপড়ার 
জন্য বিদ্যালয়ে ভন্তি করিয়। দিতে হুয়। অন্যথায় অন্য কোনও কাজ 
শি।খবার ব্যবস্থ। করিয়। উহাদের ভবিষ্যৎ জাবনের Be রোজগারের 
পথ করিয়া দিতে হয়। এইরূপ কোনও আশ্রিত! বা।লক1খাকিলে উহার বিবাহের 
ব্যবস্থা এ পরিবারের উপরই দায়িত্ব | 


aa - উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশষা 


শ্বশুর-শাশুড়ী ছাড়া পরিবারে কোনও বয়োবুদ্ধ আত্মীয় পরিজন আশ্রিত! হিসাবে 
থাকিলে শবশুর-শাশুড়ীর মতই ag করিতে হইবে। তাঁহাদের অবহেলা করা! হইতেছে 
এই ভাব যেন তাহারা! কখনও মনে পোষণ না করেন। gardia গুণে এই সকল 
আত্মীয়-পরিজনর! তিনিও গৃহেরই একজন এইরূপ মনে করিবেন। বাড়ীর ছেলেমেয়ের! 
তাহাদের একান্ত আপনার বলিয়া মনে করিতে শিখিবে। তাহাদের যত্ন করিলে 
এবং তাহাদের প্রতি সদ আচরণ দেখা ইতেপারিলে তাহারাও সংসারের 
কল্যাণ কামনা করিবে। উহাদের ছারা সংসারের অনেক কাজ সাধিত হয়, 
ছেলেমেয়েদের রক্ষণাবেক্ষন করা, কৃষি বাগান ও ফুলবাগানের তদারক 
করা, চালডাল বাড়িয়া বাছিয়া দেওয়া, আনাজ-তরকারী কুটিয়া দেও, 
ইত্যাদি হাক্ক। কাজ অনায়াসেই তাহারা সম্পন্ন করিয়! শান্মতৃপ্তি লাভ করে; সংসারে 
সেও একজন এই চিন্তায় এ সংসারের প্রতি তাহার আসক্তি জন্মে। 
কোনও পুরুষ আশ্রিত থাকিলে তাহাদের দ্বারা, হাট-বাজার করানো, দৌকান- 
পাট করানো, রেশন তোলা, বাগান তৈরী ইত্যাদি কাজ হইতে পারে 
তবে স্মরণরাখিতে হইবে কাজটি তাহার ক্ষমতা ও সামর্থ অনুযায়ী হওয়া 
চাই। বি-চাকরের পর্যায় ফেলিয়া তাহাদের যেন কখনও ভারী কাজ সম্পন্ন করিতে 
দেওয়া না হয়। আবার নিক্ষিয় করিয়া রাখিলে উহাদের মনে অভিমান জাগিতে পারে i 
এই নকল বয়োৰৃদ্ধদের খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম ও স্থবিধা-অস্থবিধার প্রতি গৃহকন্ত্রীর 
যথেষ্ট লক্ষ্য রাখিতে হয়। ইহাদের বেশভুষার পারিপাট্য এ পরিবারের 
মান অনুযায়ী হওয়া উচিত। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ : 
নিয়লিখিত অবস্থায় প্রাথমিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা 


আকস্মক দুর্ঘটনা: দৈনন্দিন জীবনে বহু আকস্মিক দুর্ঘটন! ঘটিয়া থাকে | 
ateta পড়িয়া গিয়া হাত-পা ভাঙ্গা, গীড়ী চাপা পড়িয়া ক্ষত-বিক্ষত হুইয়া! 
অচৈতন্য হইয়া যাওয়া, see) বশত: রাস্তায় পড়িয়া যাওয়া, গায়ে আগুন 


প্রাথমিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা a4 


জাগা, জল মগ্ন হওয়া, সাপে কামড়ানো প্রভৃতি বহু রকমের আকস্মিক দুর্ঘটনায় 
ates. বিপদের সম্মুখীন হইয়া অনেক সময় অকাল মুত্যু বরণ করে। এই সকল 
দুর্ঘটনায় যদি উপস্থিত বুদ্ধি খাটাইয়! ক্ষিপ্রতার সহিত চিকিৎসক -আনিবার পূর্বে 
অথবা হানপাতালে পাঠাইবার পূর্বে উপযুক্ত ভাবে প্রাথমিক প্রতিবিধান দেওয়া যায় 
ডাহা হইলে অনেক সময় রোগী অকাল মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পায়। 'আকন্মিক 
দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে নিক্ললিখিত উপায়গুলি গ্রহণ করিতে হয়। 


(১) রোগীর রক্তপাত ঘটিলে যে কোনও উপায়ে অবিলম্বে রক্তপাত বন্ধ করিবার 
ব্যবস্থা করিতে হয়। 


(২) রোগী শক পাইলে শরীর গরম রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। কম্বল 
আকশ্শিক দুর্ঘটনায় প্রাথমিক চাপ! দিয়া রোগীকে তরল কোনও গরম খাদ্য দেওয়া 
জিনিয়া যাইতে পারে। 

(৩) ভীড় সরাইয়া দিয়া রোগীর দেহে নির্মল বায়ু সেবনের ব্যবস্থা! করিতে হয়। 

(৪) রোগীর দেহে আটসাট জামা থাকিলে Sei আলগ! করিয়া দিতে হইবে। 
gote পা হইতে খুলিয়া দিলে রোগী আরাম বোধ করিবে। 

(6) নিঃশ্বাম বন্ধ হইয়া! গেলে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা! কর! উচিত। 

(৬) প্রাথমিক ব্যবস্থা করিবার পর যত শীঘ্র সম্ভব হাসপাতালে বা৷ ডাক্তারের 
কাছে পাঠাইয়া দিতে হইবে। 


মচকাঁনো ও অস্থিভঙ্গ £ অসাবধানত! বশতঃ চলাফেরার জন্য অনেক সময় 
পায়ের পাতা, গৌড়ালি, হাতের কজি, আঙ্গুল প্রভৃতি মচকাইয় যায়। আকস্মিক 
আঘাতের ফলে হাড়ের সন্ধি স্থানের চারিদিকের স্বাসৃতন্তর উপর প্রচণ্ড টান পড়িয়া 
atest অথবা সন্ধি বন্ধনীগুলি ছিড়িয়া যায়। এই রূপে তন্তু ছিড়িয়। 
যাওয়াকেই মচকানো বলে। 

মচকানো স্থানটি ফুলিয়া ওঠে, নাড়াইতে গেলে ব্যথা হয়! অনেক সময় স্থানটি 
বিবর্ণ হইয়া যায়। 

প্রতিবিধান s মচকানে! স্থানটি ভিজা ব্যাণ্ডেজ দার! বাঁধিয়া দিতে হয় | 
ব্যাণ্ডেজটি শুকাইয়! গেলে পুনরায় ভিজাইয়! দিতে হয়। শীতল ব্যা্ডেজ-এ আরাম 
cate না হইলে অথবা ব্যথার উপশম ন! হইলে এ স্থানে গরম জলের Gis দেওয়া 
যায়। গরম চুণ হলুদ লেপনেও উপকার পাওয়া যায়। 

aresye fzer তিন প্রকারের a! (১) সিম্পল ফ্রীকচাঁর ব! 


৭৮ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রযা 


সরল ভঙ্গ। যেখানে চর্মের বা মাংসপেশীর কোনও ক্ষতি হয় ন! কেবলমা:: অস্থিই 
ভাঙ্গিয়া যায়। 

G) কম্পাউগু ফ্র্যাকচাঁর বা জটিল ভঙ্গ ঃ এক্ষেত্রে অস্থিভঙ্গতে| হয়ই, 
উপরন্ত সেই ভগ্ন অস্থি মাংস ও ahg প্রভৃতি ছিন্ন ভিন্ন করিয়! চর্ম ভেদ করিয়! বাহিরের 
হাওয়ার সহিত মিলিত হইয়! আহত স্থানে রোগ জীবাণু প্রবেশের উপায় করিয়া! দেয়। 
আহত স্থান হইতে প্রচুর রক্তক্ষরণ ও হইতে থাকে | 


(৩)  কল্পিকেটেড ফ্র্যাকচার বা কুটিল ভঙ্গ 3 ইহাতে অস্থিভঙ্গের সন্ধে 
সঙ্গে মাভ্যান্তরিক কোনও যন্ত্র (যেমন মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড, FARA প্রভৃতি) বা কোনও 
প্রধান ধমনী, শির] বা স্নায়ু আহত হয়। 

জটিল এবং কুটিল ভঙ্গ আবার ছুই রকমে ঘটিতে পারে। প্রথমতঃ, আঘাতের 
সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রকারের যে কোনও একটি ভঙ্গ লক্ষ্য কর! যায়। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ 
বা, সরল অস্থি ভঙ্গ অনেক সময় রোগীর অসাঁবধানতা বশতঃ সেই অঙ্গ নাড়াচাড়ার 
ফলে এবং প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর অজ্ঞতাবশতঃ: একটি সরল ভঙ্গ কুটিল এবং জটিল 
ভঙ্গে পরিণত হয়। 

আঘাতের পরিমাণ agit অস্থি ভঙ্গ আবার পৃথক তিন প্রকারের হইতে 
পারে। 

(১) কমিনিউটেড £_ যেখানে অস্থি টুকরা টুকরা হইয়া ata | 

(২) Pale £__শিশুদের অস্থি দৃঢ় না হওয়ায় উহাদের অস্থি স্বভাবতঃই 
কোমল, আঘাতের ফলে সম্পূর্ণ না ভঙিয়া বাকিয়। যায় ও চীড় ধরে। 

(৩) ইমপ্যাঞ্টেড £__অস্থির ভগ্নাংশগুলি পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করে। 


অস্থিভঙ্গের সাধারণ foes এবং লক্ষণ : 


(১) আহত স্থানে ও তাহার পাশ্ববর্তী স্থানে বেদনা। 

(২) আহত অঙ্গের শক্তিলোপ। 

(৩) আহত স্থানের চারিদিকে cpta | 

(৪) আহত অঙ্গের feats | 

(৫) অস্থির অসমত]। 

(৬) অনেক সময় অস্থির ab খট্‌ শব্দ। ভগ্ন অস্থিগুলি পরস্পরের সহিত দিত 
হইলে এইরূপ শব্দ হয়। ইহাকে ক্রিপিটাস্‌ বলে। 

অস্থিভঙ্গের প্রাথমিক প্রতিবিধান : অস্থিভঙ্গে প্রধান দুইটি বিষয় লক্ষ্য 


afgewas বিভিন্ন অবস্থা 
ক) সরল ভঙ্গ, (4) জটিল এবং কুটিল ভঙ্গ | 
গ) কমিনিউটেড, (3) ইম্প্যাকেটেড। 
উ) গ্রীলগ্টীক। 


v 


; wae i a Gis 
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রাখিতে হুইবে । প্রথমতঃ, নৃতন কোনও ক্ষতির প্রতিরোধ কর!) দ্বিতীয়তঃ, সয়দভঙ্গ 
যাহাতে কুটিল তঙ্গে রূপান্তরিত হইতে ন! পারে। 

(১) wf ডাক্তারকে ডাক1। 

(২) asma বন্ধ করিয়! পরিষ্কার বন্ধ দ্বার] আহত স্থান ঢাকিয়া, S ও 
attaw বাধিবার স্থবিধা থাকিলে তাহার বাবস্থা Fa | 

(৩) যতদূর সম্ভব আহত স্থানের স্থবাবস্থা না করিয়া রোগীকে স্থানান্তর কর! 
উচিত ay | 

(৪) ম্পিন্ট ও ব্যাণ্ডেছের সাহায্যে আহত স্থানকে সোজা রাখিতে ছুইবে। 

(৫) রোগীর দেহ ঢাকিয়া রাখিতে হইবে; যাহাতে দেহের স্বাভাবিক তাপ 
হ্রাস না নায়। 

বেদনা £ দেহের কোনও স্থানে বেদনা TES হুইলে রোগীকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে 
রাখিতে gal ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত বা ডাক্তার আসিবার পূর্ব পর্যন্ত কোনও 
Bae দে এয়া চলিবেনা। 

কাটা বাক্ষতঃ কোনও ক্ষত গভীর হইলে রোগ সংক্রমণ হুইবার সম্ভাবনা 
ates | ক্ষত স্থানটির চারিপাশ fy aS fen পরিষ্কার করি Bara আয্লোডিন 
অথবা Bata বেঞ্জিন লাগাইয্না বাধিয়া রাখিতে হয়। 

ক্ষত হইতে রক্তপাত £ যে কোনও কারণে ধমনী, শিরা বা ক্যাশিলারি 
ছিন্ন হইলে ক্ষতমূৃখ দিয়া aenta হইতে থাকে | 

রক্তক্ষরণ হইতে থাকিলে ষত তাড়াতাড়ি সম্ভব উহ বন্ধ করিতে হুইবে। বাহু, 
Be বা স্বন্ধের প্রধান ধমনী ছিন্ন হইয়! রক্তপাত বন্ধ করিতে না পারিলে কয়েক 
সেকেণ্ডের ভিতর রোগীর মৃত্যু ঘটিতে thal রক্ত বন্ধ করিয়া টিঞ্চার আয়োডিন, 
টিঞ্চার afaa অথবা coda atatan ক্ষতস্থানটি ঢাকিয়া রাখিতে হইবে | ৰরিক কটন 
ছাড়া অন্ত কোনও তুলা ক্ষতস্থানে ব্যবহার করা উচিত নয়। 

কোনও ধমনী fe fen রক্তপাত ঘটলে বিভিন্ন উপায়ে রক্ত বন্ধ কর! যায়। 

(১) sga দ্বার! প্রেসার পয়েন্টে চাপ দিয়া। 

(২) প্যাড ও ব্যাপ্ডেজ এবং টুনিকেট ব্যবহার করিয়া | 

(ক) আহত স্থানের উপরে এবং (খ) প্রেসার পয়েন্টের উপরে | 

(৩) অঙ্গের সংকোচন ( ফ্রেকুসন ) দ্বারা | 

প্রথমে অঙ্গুলির. চাপ দিয়াই রক্ত বন্ধ করিবার গেষ্টা কর! হইবে, তাহাতে সমর্থ 
ন! হইলে বা রোগীকে স্থানান্তরিত করিতে হইলে প্যাড ও ব্যাণ্ডেজ ব্যবহার করিতে 

গৃহ-বিজ্ঞান/১৯ ( xi-xii ) 


= 


be উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন! ও গৃহ-শুশ্রযা 
হইবে। তবে অঙ্গুলির চাপ ত্যাগ করা উচিত নয়। ইহাতে বন্ধ না হইলে টুনিকেট 
ব্যবহার sian ডাক্তারকে খবর দিতে হইবে। 

আহত স্থানে প্যাড ও ব্যাণ্ডেজ বাধিবার প্রণালী £ ছড়ি বা কাঠের 
Real এবং এক টুকরা স্পিণ্ট a পরিষ্কার কাপড় বা একখানি রুমাল লইয়া Sta 
করিয়া শক্ত প্যাডের মত করিয়া যে স্থানহইতে রক্ত নিঃস্থত হইতেছে ঠিক তাহার মুখে 
রাখিয়া, একটি ব্যাণ্ডেজ দির আহত অঙ্গের সহিত | প্যাডকে দৃঢ়রূপে বাঁধা হইবে। 

টুনিকেট প্রস্তুত ও তাহার প্রয়োগ বিধি £ প্রেসার পয়েন্ট বা! চাপের 
স্থানের উপরে একটি দৃঢ় প্যাড দিয়া একটি সরু ব্যাণ্ডেজের মধ্যস্থল প্যাডের উপর 
রাখিয়া আহত অঙ্গ জড়াইয়। রাখা হইবে। 

ব্যা্ডেজের ছুই প্রান্ত প্যাডের বিপরীত দিকে একটি মাত্র ফাস দিয়! বাধ! হইবে। 
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মটের সাহায্যে বাধা হইবে | লাঠিটি দিয়া aie পাক দেওয়া] হইবে, ইহাতে 
আঁ্টারির উপর প্যাডের চাপ পড়িবে--এইরূপে রক্তপাত বন্ধ হইবে। 
স্মরণ রাখিতে হইবে ট্ুনিকেটের প্যাডটি প্রেসার পয়েণ্ট বা চাপের স্থানের ঠিক 


উপরেই যেন বসে অর্থাৎ প্যাডের সম্পূর্ণ চাপ যেন ধমনীর উপরে পড়ে। নতুবা aT- 
ক্ষরণ বন্ধ হইবেনা। উপরন্ত শিরাগুলিও টুনিকেটের চাপে বদ্ধ হইয়! দূষিত রক্ত 
হৃদপিণ্ডে লইয়া! যাইতে সক্ষম হইবে না। ফলে, আহত স্থানে অত্যাধিক Fife এবং 
রক্তের জমাট ঘটিবে। 

টুনিকেট ব্যবহার কালে শুধু রক্তশ্রোত বন্ধ করিতে যেটুকু চাপ দেওয়া দরকার 
তাহার বেশী অযথা চাপ দেওয়া উচিত নয়। 

রোগী সন্বন্ধে আরও কয়েকটি বিষয় পালন করিতে হুইবে। 

(১) রোগীকে আরামে বা সম্পূর্ণ বিশ্রামে রাখিতে হইবে। 

(২) যে অঙ্গ হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকিবে সেই অঙ্গ উর্ধ্বে তুলিয়া রাখা 
হইবে। ইহাতে রক্ত বেশী নির্গত হইতে পারে a | 

(৩) ক্ষতস্থান হইতে ধূলিকণা, কাচ ভাঙ্গা, কাপড়ের টুকরা, চুল প্রভৃতি ক্ষত 
হইতে সাবধানে বাহির করিতে হইবে অবশ্য চোখে ন! পড়িলে ক্ষত ফাটিয়া এ সকল 
পদার্থ খু'জিয়। বাহির করিতে যাওয়া একেবারেই অসঙ্গত। 

(৪) ক্ষত স্থানে বেশী ময়ল! থাকিলে Gel পরিষ্কার করিয়া শুদ্ধ এবং দৃঢ় শোষক 
ড্রেসিং দার! ক্ষতস্থান ঢাকিয়া রাখা হইবে । ড্রেসিং দিবার পূর্বে ক্ষত স্থানের চারিপাশে 
টিঞ্চার আইওডিনের প্রলেপ ও ক্ষত স্থানে টিথার আয়োডিনের জল দিলে ভাল হয়। 
এইবারে ড্রেসিং প্যাডের উপরে দৃঢ় রূপে ব্যাণ্ডেজ বাধিতে হুইবে। 

শিরার রক্ত £ ইহা দেখিতে কালচে লাল এবং ধীরে ধীরে একটানা পড়িতে 
থাকে। ক্ষত স্থান হইতে শিরার রক্ত নির্গত হইতে থাকিলে রোগীকে বিশ্রামে রাখিতে 
|. হুইবে। আহত স্থান উধ্বে রাখিতে পারিলে ভাল হয়। প্যাড ও ব্যাণ্ডেজ ছার! ক্ষত 
স্থানটি বীধিয়! রাখিতে za | 


শা যা 


৮২ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা। ও গৃহ-শুশ্রয। 


ক্যাপিলারির রক্তআীৰ £ এই রক্ত লোহিত af | একটানা শ্রোতের ন্যায় FT- 
ভাবে অথবা ধীরে ধীরে নির্গত হয়! সামান্ত চাপেই এই রক্তপাত বন্ধ করা যায় | 
কোনও পাত্রে গরম জল রাখিয়। ১১২ মিনিট ক্ষতস্থানটি ভিজাইয়| রাখিলে এই 
রক্তপাত বন্ধ হয়। অনেক সময় বরফ জলেও কাজ হয়। কিন্তু অল্প গরম বা অল্প 
ঠাণ্ডায় কোন কাজ হয় Al 

দ্বাহু বা পোড়া ঃ ছুই রকমে দেহের কোনও জঙ্গ পুঁড়িতে পারে । যেমন, BF 
তাপ ও ভিজা তাপ। 

(১) শুক্ষ তাপ ঃ শুষ্ক তাপের দ্বারা যেমন, আগুন বা উত্তপ্ত লৌহ বা অন্য কোনও 
ধাতব পদাৰ্থ দ্বারা | তাহা ছাড়া বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চারিত ট্রাম, রেল প্রভৃতি তারের 
সাহায্যে। সালফিউরিক বা নাইট্রিক প্রভৃতি তীব্র ম্যাসিভ দ্বারা, এবং FRF মোড, 
আমোনিয়া প্রভৃতি তীক্ষ ক্ষার দ্বারা। আবার শক্ত নৃতন জু তার ঘষাতেও শুক তাপে 
পায়ের আঙ্গুল বা! গোড়ালীতে ফোস্ক৷ পড়িতে দেখা যায়। 

(২) ভিজা তাপ : ফুটন্ত তরল পদার্থের সাহায্যে ষেমন-_ফুটন্ত জল, ভাতের 
ফেন, গরম দুধ, বালি, তেল এবং আলকাতর | 

দাহের AHI: আগুনের ব| তাপের তেজ AFIN দাহের লক্ষণ বিভিন্ন হয় | 
অল্প তাপে চর্ম লালবর্ণ হয়। বেশী উত্তাপে ফোস্ক। পড়ে। অত্যধিক আগুনের বা 
তাপের সংস্পর্শে দেহের আভ্যন্ত্নিক তন্তগুল YT অঙ্গারের ন্যায় হয়। সময়ে 
সময়ে দুগ্ধ অঙ্গে বস্ত্রাদি লাগিয়া থাকে | নাইলন, টোরলিন ইত্যাদি কৃত্রিম we নিমিত্ত 
বস্তা দি পরিহিত অবস্থায় কোনও মহিলার শাড়িতে আগুন ধরিলে উহ! চামড়ার সহিত 
লাগিয়া পড়ে। উহা! সরাইতে গেলে অধিকতর ক্ষত হয়। আগুনের তাপে স্নায়বিক 
যন্ত্রে প্রচণ্ড আঘাতের ফলে রোগী ATF আক্রান্ত হয় | এক্ষেত্রে প্রথমে সকের চিকিৎ্স! 
করিতে হয়। 

প্রতিবিধান : atata দাহে দগ্ধ স্থানে বাতাস লাগিতে না৷ দিয়া কাপড় কাচার 
দোডার জলে সেই অংশ ভিঙ্গাইয়। রাখিলে সুফল পাওয়া যায়। চুনের জল ও তেল 
সমভাবে ভাল করিয়। মিশাইয়। বাধিয়। দিলে উপকার হয়। 

গুরুতর অবস্থায় নিয়'লখিত উপায় অবলম্বন করিতে হয় £ 

(১) satir কখনও btan ন! খুলিয়! কাচি দিয়! কাটিয়া! ফেলিতে হয়। যদি 
দেহে লিপ্ত অবস্থায় থাকে তাহা. হইলে উহাতে বিশুদ্ধ নারিকেল তেল দিয়! পরে 
আলগা হইলে তুলিয়া ফেলিতে হইবে | 

(২) ফোস্ক। কখনও গলিয়া ফেল! উচিত ag | 


প্রাথমিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা ৮৩ 


(৩) দগ্ধ স্থানে যাহাতে বাতাস লাগিতে না পারে সেজন্ত ঢাকিয়। রাখিতে হুইবে। 
ড্রেসিং এর জন্য লিণ্ট বা পরিষ্কার বস্থখণ্ড লইয়া ভেমলীন অথবা কোন্ডক্রীম এবং 
কম পরিমাণ peta জলের সহিত ভিসির তৈল অথবা নারিকেল তৈল মিশাইয়া 
ঝীকিয়া দিণ্টকে ভিজাইয়। ক্ষতের উপর দিতে হইবে। এ তেল একটু গরম করিয়াও 
দেওয়। যাইতে পারে । এই তেলকে ক্যারন তেল বলে। এই তেল তৈরী 
করার অসুবিধা থাকিলে একটি কীচা আলু ভাল করিয়া ধুইয়! মুছিয়। 
তাহার ভিতরের অংশ বাহির করিয়া জল না দিয়া বাঁটিয়া লইয়া 
লিশ্টের উপর রাখিয়া দগ্ধ স্থানে দিলে রোগী আরাম বোধ করিবে 
হাতের কাছে এইগুলি তাড়াতাড়ি না পাইলে দ্ধ স্থানে ময়দা বা আটা ছড়াইয়া 
পরিষ্কার কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। পরে এঁ তেলে ভিজাইয়| রাখা হইবে। 
পুড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কলার বাঁসনার রস দিলেও ফোস্কা বা 
যন্ত্রণা হইবে a 
তীব্র আযঁসিডে দগ্ধ হইলে Ray জলে সেই অঙ্গ ডুবাইয়। রাখিলে ভাল হয়। 
তীব্র আাপিডে দগ্ধ হইলে এই জলে ৰড় এক চামচ বেকিং CATT! এবং 
তীব্র ক্ষারে দগ্ধ হইলে ভিনিগার ৰা লেবুর রস জলের ভিতর মিশাইতে 
পাঁরিলে ভাল ST! আঙ্গুল পুড়িয়। গেলে প্রত্যেকটি আঙ্গুলের জন্য পৃথক পৃথক 
ড্রেস করিতে হইবে। তাহা! ন! হইলে আঙ্গুলগুলি সব একটার গায়ে একট লাগিয়া 
যাইতে পারে। ; 
খুব গরম চা অথব! দুধ গিলিয়া ফেলিলে গল! ও মুখ ভিজাইবার জন্য ছুধের 
ভিতর wa ঘি, অথবা রেড়ীর তেল মিশাইয়া৷ অল্প অল্প খাওয়াইতে হুইবে। 
বঃফ চুষিতে দিলেও উপকার teal যায়। গলার উপরেও বরফের টুকরা 
atal taa | 
পরিধেয় বস্ত্রাদিতে আগুন লাগিলে 8 তৎক্ষণাৎ যাহাতে afafa 
উধ্ৰগামী হয় এমনভাবে, অর্থাৎ ALAR বস্াদিতে আগুন লাগিলে চিৎ করিয়া এবং 
পশ্চাতের বস্তা দিতে হইলে উপুড় করিয়া, মাটিতে শোওয়াইয়া রাখিতে হইবে। কারণ 
অন্নিশিখা স্বভাবভঃই Saath; স্থতরাং দাড়াইয়। থাকিলে অগ্নিশিখা gE মধ্যে 
উধর্বগামী VET দেহের অপরাপর অংশ এবং মুখমণ্ডল HS করিয়। দেয়। 
মাটিতে ফেলিবার পর কম্বল, কোট, বিছানার চাদর, লেপ, তোষক অথবা কোনও 
বস্তা হাতের কাছে ata পাওয়া যায় তাহ! দিয়াই চাপিয়া। ধরিতে হইবে। ইহাতে 
বায়ুর সহিত অগ্নির সংযোগ বন্ধ হইয়া অগ্নি fae নিৰ্বাপিত হইবে । কখনও গায়ে 


৮৪ -_ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশষা 


জল ঢালা উচিত নয়। বেশী আগুন হইলে প্রক্রিবিধানকারীর ভিজা! তোয়ালে 
বা কম্বল নিজের গায়ে জড়াইয়া কাজে অগ্রসর হইতে হইবে | 

এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবার সময় কাছে সাহাধ্যকারী vile কেহ না থাকে তাহা হইলে 
নিজেই মাটিতে গড়াগ ড় যাইবে । এবং হাতের কাছে কিছু থাকিলে তাহ! নিজের 
দেহ চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া লোক ডাকিবে। কখনও খোলা জায়গার 
ছুটাছুটি করা উচিত নয়। 

দেছের কোনও অঙ্গে বিজাতীয় পদার্থ (Foreign bodies) প্রবেশ 
করিলে ঃ চক্ষুর মধ্যে কিছু পড়িলে গুরুতর হউক বা না হউক তৎক্ষণাৎ সতর্কতা 
অবলম্বন করিতে হইবে | রোগীকে চক্ষু রগড়াইতে দেওয়া! হইবে না। রোগী যদি শিশু 
হয় তাহ হইলে হাত দুইটি বাধিয়৷ ফেলিতে হইবে ষাহাতে রগড়াইতে ন! পারে। 

চক্ষুর নীচের পাতায় জিনিসটি থাকিলে চক্ষের পাত! টানিয়! রোগীকে উপরের 
দিকে তাকাইতে বলিয়া লক্ষ্য রাখিতে হইবে পদার্থটি দেখা যায় কিনা । দেখিতে 
পাইলে নরম তুলি দ্বার! বা কাপড়েব বা রুমালের কোণ দ্বার] তুলির মত করিয়া ei 
বাহির করিয়! লইতে হইবে | 

পদার্থটি উপরের পাতায় থাকিলে উপরের পাত! উপরের দিকে টানিয়া ধরিয়া, এবং 
নীচের পাত| উপরের পাতার নীচে পর্যন্ত ঠেলিয়! তুলিয়া ছাড়িয়া দিতে হুইবে | 
ইহাতে নীচের পাতার লোমগুলি উপরের পাতার মধ্যে গিয়া বুরুপের কার্য করিয়া 
পদার্থ টকে নড়চড় করিয়া বাহির করিয়া দিতে পারে। খুব সাবধানে পর পর 
কয়েকবার এরূপ করা যাইতে পারে। ইহাতে কোনও ফল না হইলে, অবিলম্বে 
চিকিৎসকের সাহাষ্য লইতে হইবে। চিকিৎসকের অভাব ঘটিলে নিম্নলিখিত উপায়- 
গুলি অবলম্বন কর! যাইতে পারে। 

রোগীকে মুখ আলোর দিকে করিয়া বদাইয়। তাহার পিছনে দাড়াইয়! উহার 
মাথা প্রতিরোধকারীর বক্ষের উপর দৃঢ়ভাবে ঠেস দিয়া রাখিতে হইবে। এক্ষণে 
দেশলাইয়ের কাঠির মত ছোট কিছু উপরের পাতার উপরে কিনার! হইতে আধ ইঞ্চি 
দূরে রাখিয়া! পিছনের দিকে চাপিয়! ধরিতে হইবে এবং পরে উপরের পাতা, লোম 
ধরিয়!, দেখলাইয়ের কাঠির উপর তুলিয়া ধরিতে হুইবে; ইহাতে উপরের পাত! 
STN যাইবে । রোগীকে নীচের দিকে তাকাইতে বল! হইবে | 

এক্ষণে পদীর্থট বাহির করিয়া আনিতে হইবে | কোনও ইস্পাত বা ধাতুর টুকরা 
বা শক্ত জিনিস চক্ষুগোলকে fa fen গেলে__নীচের পাতা নীচের দিকে টানিয়। চক্ষুর 
মধ্যে কয়েক ফোটা অলিভ অয়েল ঢালিয়! দিয়া চক্ষু বুজাইর নরম তুলার প্যাড দিয়া 


প্রাথমিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা ৮৫ 


চাকিয়। এমনভাবে ব্যাণ্ডেজ দিয়! বাধ দিতে হইবে যাহাতে রোগী চক্ষুগোলক সহজে 
ঘুরাইতে at পারে-_তবে খুব বেশী জোরে ও আবার বাধা উচিত নয়। এই অবস্থায় 
HUT চিকিৎসকের কাছে রোগীকে ASN যাইতে BEA | 

কর্ণরন্ধে কোনও জিনিস প্রবেশ করিলে £ চিকিৎসকের সাহায্য পাইবার 
সম্ভাবন| থাকিলে কখনও ইহার প্রতিকার নিজেদের করা উচিত নয়। রোগী শিশু 
হইলে তাহার হাত বীধিয়। দিতে হইবে, যাহাতে কানে হাত দিতে না পারে। 
কানে কোনও পোকা ঢুকিলে অলিভ অয়েল বা গরম সরিষার তেল 
ঢালিয়া দিলে পোকা ভাগিয়া উঠিবে এবং সহজেই বাহির করা 
যাইবে | কান কখনও কিছু দ্বারা খোচান উচিত a | 


নাঁসিকা রন্ধ্রে কোনও দ্রব্য প্রবেশ করিলে রোগীকে দাড় করাইয়া বা 
anita নাকের ভিতর লঙ্কার গুড়া ৰা নস্তি প্রভৃতি উত্তেজক দ্রব্য দিয়! 
রোগীকে হাঁচাইতে হইবে এবং সজোরে নিঃশ্বাসে ফেলিতে বলা 
হুইবে। ইহাতে ফল না পাইলে সত্বর চিকিৎসকের কাছে নিয়া যাইতে হইবে। 

শিশুরা কোনও জিনিস হঠাৎ শিলিয়া ফেলিলে : জিনিষটি পেটের 
মধ্যে চলিয়া গেলে ব্যস্ত হইয়া বমি করানো বাঁ জোলাপ দেওয়। উচিত ay | ডাক্তারকে 
খবর দিয়! শিশুকে বিশ্রামের জন্য শোয়াইয়া রাখিতে হইবে । এক্ষেত্রে পাউরুটি, 
শুকন। রুটি খই-এর মণ্ড প্রভৃতি খাওয়াইয়া রাখিলে জিনিসটি মলের 
সহিত বাহির হইয়! যাঁয়। তবে প্রতিবার মল পরীক্ষা করিতে হয়। পয়সা! 
প্রভৃতি ধাতব পদার্থ পেটে গেলে কোনও অন্ন জিনিস খাইতে দেওয়া উচিত নয়। 
ভাহাতে ধাতু দ্রবীভূত হইয়া দেহের ভিতর বিষক্রিয়া সৃষ্টি হইতে পারে। 

জিনিসটি পেটের ভিতর না গিয়। গলায় আটকাইয়া থাকিলে $ প্রথমে 
মুখ নীচু করাইয়া গলায় আঙ্গুল দিয়! জিনিসটি টা নয়। লইতে চেষ্টা! করিতে হুইবে। 
ইহাতে বমি হইয়াও জিনিষটি বাহির হইতে পারে | একটি রুমাল দিয়া জিভটি টানিয়। 
রাঁখিলে আঙ্গুল ব্যবহারে স্থবিধ! হয়__নরম জিনিস হইলে নীচের দিকে ঠেলিয়। faes 
হুইবে। ইহাতে ফল ন! হইলে, নিজের ছুই হাটু দিয়! শিশুকে ধরিয়। তাহার পেট, 
চাপিয়া পিঠে ছুই একটি জোরে চাপড় দিলে অনেক সময় সেই ধাক্কায় জিনিসটি বাহির 
হইয়। আসে । Beal শিশুর পা দুইটি এক হাতে ধরিয়া মাথ৷ নীচু করিয়া তাহাকে 
ঝুলাইয় ধরা হইবে, এবং পিঠে সজোরে দুই এক চাপড় দিলে, ইহাতে সহজে জিনিসটি 
মুখ দিয়া বাহির হইয়া যাইবে । মাছের ছোট কাটা বিধিলে শক্ত ভাত বা রুটি বা 
পাউরুটির com গিলিতে দেওয়া হইবে। শক্ত বড় কাটা কোনও খেলনা, বা STAT 


vo উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন! ও FCT 


দাত হইলে ঘাহাতে তাহা মুখ দিয়! বাহির হইয়। আসে তাহারই চেষ্টা করিতে RA | 
atata চেষ্টার ভিতরে ডাক্তারকে খবর ial আনিতে হইবে। : 

চামড়ার নীচে বড়শি বিধিয়া গেলে a দিক দিয়] বিধিয়াছে সেই দিক 
দিয়! খুলিয়া লইবার চেষ্টা করিতে হয় না। প্রথমে স্থতা৷ সম্পূর্ণভাবে কাটিয়। বা খুলিয়া 
বড়শির পিছনে চাপ দিয়া নৃতন চর্ম ভেদ করিয়া মুখটি বাহিরের দিকে আনতে চেষ্টা 
করিতে হইবে । পরে মুখ ধরিয়। টানিয়! বড়শিটি বাহির করিয়া লইয়া বোরিক আ্যাসিড 
মিশ্রিত গরম জলে তুলা! ডুবাহয়! ক্ষতস্থানে তাহ! বীধিয়। দিতে হইবে। ইহাতে রোগী 
আরাম পাইবে। রক্ত বাহির হইলে ডাক্তারের পরামর্শ অস্থায়ী অবশ্তই আ্যান্টিটিটেনাস 
ইনজেকসন লইতে হইবে | 

কাটা বা! অন্ত জিনিস চর্মের নীচে বিদ্ধ হইয়! ৰাহির না হইলে সেই স্থানে কোদেন্ট 
করিলে সহজে বাহির করা ata | 


নখে কাটা al অন্ত কিছু বি'ধিলে ছুই একদিন পুলটিস দিলেই, সহজে বাহির হইয়া 
আসিবে। 


দংশন 


দৰ্প দংশন-__বিষাক্ত দর্পের উভয় চক্ষুর পশ্চাতে বিষগ্রস্থি আছে। সন্মুখ ভাগের 
উপর দুইটি দত্তের সহিত ইহ! যুক্ত। বিষাক্ত সর্প কোনও লোক বা! জীবকে দংশন 
করিবার সময় উহার দাত দুইটি দেহে বিদ্ধ করিয়া! দেয় এবং পরক্ষণেই বিষ A হইতে 
এ দত্তদয়ের মধ্যস্থ সুস্থ নলীর সাহাধ্যে RAS স্থানে বিষ আসিয়৷ পৌছায় এবং রক্তে 
মিলিত হইয়া সর্বশরীর হৃদপিণ্ডে ও মস্তিষ্কে চালিত হইয়া বিষক্রিয়া উৎপাদন করিয়া 
. ভাঁহার মৃত্যু ঘটায়। 

বিষাক্ত সর্প দংশনের চিহ্ন £ দংশিত স্থানে ১ ইঞ্চি পরিমাণ ব্যবধানে 
দুইটি ym refa চিহ্নিত রক্তাক্ত ছিদ্র aice | দুইটির অধিক ছিদ্র 
থাকিলে হয় সাপটি বিষাক্ত নয় অথবা কোনও বিষ দত্তের দংশন নয় IRITA কর! 
যাইবে। কোনও কারণে সাপ দংশিত স্থানে বিষ সঞ্চার করিতে ন! পারিলে Gel 
ভয়ের কারণ থাকে না) কিন্তু সেই অনুমানে কখনও চিকিৎস! বন্ধ রাখ| উচিত নয়। 

সর্প দংশনে বিষক্রিয়ার লক্ষণ? 

প্রাথমিক লক্ষণ £ আকস্মিক তীব্র বেলী, ক্ৰমশঃ দুর্বলতা, ঘুমের ভাব 
(GR কখনও কখনও বমি। 


পরবর্তী লক্ষণ £ শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট, ate cate, চোক গিলিতে কষ্ট; 


প্রাথমিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা! ৮৭ 


মুখে ফেনা, নাড়ী দ্রুত এবং মাঝে মাঝে পাওয়া যায়; মাংসপেশীর 
আক্ষেপ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গদের শক্তি লোপ। ক্রমশঃ সর্বশরীরে বিষ সঞ্চালিত 
হইতে থাকে | আহত অঙ্গে রক্ত বহ! নলীগুলি স্কীত ও লাল হইয়া উঠে। ঘাম 
eat দেয়, খিচুনী আরম্ভ হয়, রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কোনও কোনও স্থলে সঙ্গে সঙ্গ মৃত্যু ঘটে না কিন্তু রক্ত 
বিষাক্ত হইয়। কয়েকদিন পরে মৃত্যু ঘটে_সেক্ষেত্রে ক্ষত স্থান ক্রমশঃ বিবর্ণ হয়। 
আহত BH, বগল, কুঁচকি বা শরীরের অন্যান্ত স্থান ফুলিয়! উঠে ও ঘ| হয়। সেখান 
থেকে পুঁজ রক্ত বাহির হইতে থাকে । কখনও কখনও পেটের অস্থথ এবং কখনও 
ৰা নাক ও মুখ দিয়া অথবা প্রশ্রাব বা দান্ডের সহিত রক্ত নির্গত হয়। 

প্রতিবিধান £ রোগীকে সন্ধে সঙ্গে হাদপাতালে প্রেরণ করিতে হয়। তাহার 
পূর্বে ক্ষত হইতে একটু উপরে একটি A ততোধিক বন্ধনী দিতে হইবে। এই বন্ধনী 
খুব জোরে হওয়া আবশ্যক যাহাতে বিষ উপরের face উঠিয়া হৃদপিণ্ড বা মত্তিষ্কে 
যাইতে না পারে। ক্ষত স্থানে রক্ত ক্ষঃণের জন্ত ক্ষতের আশপাশ চিরিয়া উপর হইতে 
নীচের দিকে artala সিকি ইঞ্চি গর্ভ করিয়া সম্ভব হইলে সেই স্থান উষ্ণ জলে ডুবাইয়া 
রাখিতে হইবে অথবা উষ্ণ জলের ধার দিতে হইবে । ছুরি বা ধারাল অস্ত্র ব্যবহারের 
পূর্বে আগুনে AIST লইতে হইবে। 

বিষাক্ত সর্পের দংশনে পটাসিয়াম পাঁরমাজালেট ক্ষত স্থানে ছড়াইয়। 
দিয়া Viral দিতে হইবে ॥ এবং হাসপাতালে দেওয়ার পূর্বে পটাসিয়াম পার- 
ম্যাঙ্গানেট চূর্ণ মিশ্রিত উষ্ণ জলে ক্ষতস্থান নিমজ্জিত রাখিতে হইবে। 

ক্ষত স্থান নিম্নমুখী করিয়া | Gate হইলে অঙ্গটিকে yates রাখ! হইবে। 
এবং নিয়াঙ্গ হইলে, রোগীকে পা! দিয়া মাটি চাপিয়। বসিতে বল। হইবে। 

চিকিৎসকের সাহাষ্য পাওয়া অসম্ভব হইলে ক্ষত স্থান উত্তমরূপে TS করিয়। দিতে 
Sal কম্টিক পটাশ, কার্বলিক আ্যাঁসিড, নাট্রিক আযা'সিড প্রভৃতি দ্বারা 
অথবা লৌহ শলাকা বা চাৰি পৌড়াইয়৷ লাল করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত 
স্থান দগ্ধ করিয়। দিতে হইবে । সাধারণ ভাবে ব্রিক পটাশ লাগাইলে কোনও 
কাজ হয় না। সুতরাং ইহ! ক্ষতের নীচে (যেখানে বিষ থাকে সেখান 
পর্যন্ত) পৌছাবার জন্য মুখ সুচাল কোন কাঠি ছার! কম্টিক পটাস 
ক্ষতের ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিতে Ea! উপরিলিখিত প্রয়োগ অবলম্বনের 
পর বন্ধনীগুলি খুলিয়| দিতেহইবে। 

কিছুক্ষণ পর পরিষ্কার ড্রেসিং দ্বারা ক্ষতস্থান চাকিয়া দেওয়া হইবে । রোগীকে 


৮৮ উচ্চমাধ্যমিক গৃহপরিচালনা ও গৃহশ্ুত্রষা 


Rasta থাকিতে দিতে হইবে, অনর্থক নড়াচড়। করাইয়া রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি ঘটাইয়া 
বিষ চলাচলের স্থবিধ! যাহাতে না! হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা একাস্ত আবশ্যক | 

মদ্য জাতীয় কোনও জিনিন রোগীকে crea একেবারে নিষিদ্ধ; 
কারণ আযলকোহলে রক্তের শ্বেতকণিকাগুলি দুর্বল হইয়1 পড়ায় উহার! বিষক্রিয়ায় 
বাধা দিতে পারিবেন | রোগীর অবসাদ ভাব দূর করিবার জন্য প্রথমে গরম চা at 
কফি দেওয়া যাইতে পারে। 

TRA ভাব হইলে মুখে ও মাথায় ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিতে হইবে৷ 
পেটে ও বুকে হৃদপিণ্ডের ঠিক উপরে সরিষার পুলটিল দিতে হইবে। রোগীর মুক্ত 
বায়ু সেবনের জন্ ভীড় রাইতে হইবে | ঘরে থাকিলে দরজ। জানালা খুলিয়া দিতে 
হইবে। কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে বিশেষ করিয়া, ater যেন ঠাণ্ডা না! লাগে। 
বিষবাহী লালবর্ণ শির! দেখ! গেলে বা বগল ও কুঁচকি ফুলিয়| উঠিলে তাহাতে ফোমেন্ট 
করিতে হইবে। রোগী একটু স্বস্থ বোধ করিলে গরম দুধ একটু একটু করিয়া 
দেওয়া হইবে। 

স্বাভাবিক শ্বানপ্রশ্বাসের কোনও অন্থৃবিধা লক্ষ্য করিলে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাষ 
দেওয়ার ব্যবস্থা! করিতে হইবে । ইতিমধ্যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ 0198 চিকিৎসককে 
ভাকিয়৷ পাঠাইতে হইবে | 

দংশনের অনেক পরে রোগী যদি বাচিয় থাকে এবং MB অঙ্গ এবং রক্তবহা শিরা! 
সকল যদি ফুলিয়া ওঠে এবং রোগী যদি সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অঠৈতন্য হইয়া পড়ে 
তাহ! হইলে উত্তেজক পানীয় এবং পুলটিসের উপর বেশী নির্ভর করিতে হইবে। 

ক্ষিপ্ত কুহুর, বিড়াল, শৃগাল, নেকড়ে বাঘ, বেজী প্রভৃতির দংশন £ 
wa ক্ষিপ্ত ন! হইলে__সাঁধারণতঃ ক্ষতস্থানে গরম জল ও feta আইওডিন বা 
ডেটল দিয়া ধুয়া নিমপাত| বাটিয়! পুলটিস দিলেই সারিয়া যায়। অবশ্য কোনও 
ধমনী বা শিরা আহত হইলে রক্তআব সর্বাঙ্গে বন্ধ করিতে হইবে। এ সব স্থলে 
কখনও ব! ক্ষত দূষিত হইবার আশঙ্কা থাকে, সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের উপর ব্যবস্থ| 
ছাড়িয়| দিতে হইবে | 

জন্তটি ক্ষিপ্ত হইলে বিশেষ আশঙ্কার কারণ, ক্ষিপ্ত জন্তর মুখের লালায় রোগ 
জীবাণু থাকে এবং অনেক সময় থাবাতেও এই লালা ater থাকে স্থৃতরাং সামান্য 
কামড় বা আড়েই দংশিত স্থান বিষাক্ত হইয়া ওঠে এবং তাহা অবহেল| করিলে 
জলাতঙ্ক রোগের VB হয়। লালা কোনক্রমে শরীরস্থ হইলেই oy | 

জলাতঙ্ক রোগের মত এমন যন্ত্রণাদায়ক রোগ আর নাই। সাধারণতঃ দেড় 


প্রাথমিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা ৮৯ 


মাসের মধ্যেই (কোন কোন ক্ষেত্রে ৬ মাপের মধ্যে ) রোগের উপসগঁ দেখা দেয় 
এবং তথায় ৩1৪ দিনের মধ্যেই রোগীর মৃত্যু ঘটে। কখনও কয়েক ঘণ্টার ভিতর 
রোগীর প্রাথমিক লক্ষণ প্রকাশিত হয়। যেমন রুক্ষ মেজাজ, ভয়, ঘাড় শক্ত zem 
ও শ্বাস-প্রশ্থাসে কষ্ট ॥ কখন কখন জিহ্বার নীচে ছোট ছোট ফোস্কার মত দেখ। যায়; 
ইহ একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। অন্যান্ত উপসর্গ ইহার অনেক পরে দেখা য়ায়। শরীরে 
একবার বিষ সঞ্চারিত হইলে বহুদিন এমন কি কয়েক বৎসর পরেও এ রোগ দেখ! 
দিতে পারে, স্থৃতরাং এ বিষ নিঃশেষে শরীর হইতে দূর করিবার জন্য অবিলন্বে 
ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ইনজেকপন asm FST! RR, বিড়াল প্রভৃতি 
Saras হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। 

প্রথমদিন কিছু অস্থির ভাব দেখা যায়, সহজ্রেই রাগিয়া ওঠে, এক কোণে পড়িয়া 
থাকে, খাইতে চায় না। চক্ষু লাল হয়, চক্ষু দিয়! জল পড়িতে থাকে । চাহনি কুটিল 
হয়; We সম্মুখে পায় তাহাই কামড়াইতে থাকে। গৃহপালিত পশু হইলে রোগের 
প্রথম অপ্রন্কাশ অবস্থায় আপন মনিবের প্রতি খুব ANAS হয় কিন্ত তারপর প্রথমেই 
তাকে কামড়ায় । ক্রমশঃ স্বর অস্বাভাবিক হয়। লোম সোজা হইয়। ওঠে। মুখের 
ছুধার দিয়া লাল! ঝরিতে থাকে কান দুইটি aaa পড়ে। ঘাড় গুজিয়| এক cita 
দৌড়াইতে থাকে । শেষে পিছনের পা দুইটি অবশ হওয়ায় টানিয়া টানিয়া চলিতে 
থাকে; জল পাইলেই জিভ দিয়া চাটিতে থাকে কিন্ত তাহা গিলিতে ন! পারায় মুখ 
হইতে গড়াইয়! পড়ে । প্রায় বর্ধার শেষ ও শরৎকালের প্রথমে gesla ক্ষিপ্ত হয়। 

উন্মাদের লক্ষণ উপস্থিত দেখ! না গেলেও, এবং যে কারণেই হউক কুকুর, বিড়াল 
কামড়াইলে কখনও উপেক্ষা করা উচিত AT! অন্ততঃ ১০ দিন জন্ধটিকে 
বাধিয়। রাখিয়া তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। যদি ইতিমধ্যে হঠাৎ মরিয়। ষায় 
বা উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তাহার ভিতর রোগ 
বীজ ছিল-_উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইসেই সেই জন্তকে মারিয়া ফেলিতে হয়। 

প্রতিবিধান £ উর্দ ব| নিয়া দংশন হইলে এবং বন্ধনী দিবার Thee aot Facey 
তৎক্ষণাৎ তাহ! দিতে হইবে এবং ক্ষতস্থান চাবি পোড়াইয়। অথব। তীব্র কার্বনিক 
আযাসিড বা নাইটিক আযাসিড দ্বার! দুগ্ধ করিয়া দিতে হইবে! ইহার পর পরিষ্কার 
egf দ্বার! ঢাক! রাখিতে RA | 

প্রধানতঃ মনে রাখা দরকার যে বন্ধনী দিয়া, ক্ষতস্থান PRN রক্তত্রাবের 
সঙ্গে শরীর হইতে বিষ বাহির করিয়| এবং FORMA দগ্ধ করিয়া ব্ষি নষ্ট করিয়! 
যাহাতে বিষ রক্তশ্রোতের সহিত দেহের বিভিন্ন স্থানে সঞ্চালিত হইতে না৷ পারে 


৯* উচ্চ মাধ্যমিক গৃহপরিচালন! ও গৃহশুশ্রয। 


অবিলম্বে তাহাই করিতে হইবে। দ্রংশনের ফলে কোনও শিরা! ব। ধমনী ছিন্ন ভিন্ন 
ছইর] রক্তআব হইতে থাকিলে রক্তস্রাব রোগের ব্যবস্থা করিতে RI | 

রোগীকে যতদূর সম্ভব প্রফুল্ল মনে রাখিতে হইবে। যাহাকে কোনও ভয়ের 
ভাব রোগীর মনে উদয় না হয়। এখন প্রায় সব হাসপাতালেই ei প্রতিরোধের 
ইনজেকমন বাহির হইয়াছে। স্তরাং হাসপাতালের দূরবর্তী কোনও অঞ্চলে হইলে 
রোগীকে প্রাথমিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিয়া হাসপাতালে নিয়া আসিতে 
হইবে। 


কীটপতঙ্গের দংশন 


স্কাকড়। বিছা! ৰ! তেঁতুল বিছার দংশন বা৷ হুল ফুটান_ ইহাদের লেজের 
অগ্রভাগে হুলের অতিশয় হুক্্ম নলী আছে। এ নলী বিষগ্রন্থির সহিত সংযুক্ত | হুলের 
মধ্যস্থ নলের ভিতর দিয়! হুল ফুটান স্থানে বিষ প্রবেশ করে । এই বিষ ছোট ছোট 
বালক বালিকাদের দেহে প্রবেশ করিলে তাহাদের হৃদপিণ্ডের গতি হঠাৎ বন্ধ হইয়া 
মৃত্যু ঘটাইতে পারে | 

এই জাতীয় জীবের বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে হুল ফুটান স্থানে তীব্র বেদনা, 
স্কীতি এবং শরীরে অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য হয় ; সময়ে সময়ে ক্ষত গুরুতর হইয়। দ্বাড়ায়। 

প্রতিবিধান £ হুল বা কাট? থাকিলে চাবির ফুটার সাহায্যে তুলিয়া ফেলিতে 
হয়। ইহাছাড়া আযামোনিয়। ও চুণ একত্রে মিশাইয়। জলে গুলিয়। ক্ষতস্থান বারে বারে 
ধুইয় দিতে হইবে। বাইকার্বনেট অফ. সোডা এবং স্তালভোলেটাইল একত্র মিশাইয়। 
পেষ্ট করিয়াও ক্ষতস্থানে লাগানে। ষায়। মুন জল অথবা সোডা বা পটাস পারমাঙ্গানেট 
জলে গুলিয়| অথবা পিয়াজ বা Stats পাতার রদ ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলে বাঁ F- 
win ব্যবহার করিলেও যন্ত্রণার লাঘৰ হইৰে। কালো। তুলসীর wre খুব উপকারী | 
গুরুতর অবস্থা হইলে হাসপাতালে নিতে হইবে । অনেক সময় ইনজেকসন ন! পড়িলে 
রোগীকে বাঁচানো কষ্ট হয়। 

Pela অবশীঙ্গ Seq: বিভিন্ন কারণে যুচ্ছার লক্ষণ প্রকাশ পায়। 
এবং মৃচ্ছার লক্গণ বিভিন্ন রকমের হইতে পারে। সাধারণতঃ মৃগী, হিষ্টি রিয়া, 
ইউরিমিয়া প্রভৃতি রোগীরা মাঝে মাঝে Wel যায়। কোনও কোনও রোগী এই 
অবস্থায় হাত প। ছোড়ে, দাতে দাতে atan যায় । আবার কাহারও কাহারও চোখ 
লাল হইয়া যায়। মুখ দিয় ফেনা ওঠে, কখনও কখনও বা গোঙ্গানি শব্দ হয়, দেহ 


০০০ 


শিশুর ভ্রমবিকাশের এবং পরিচালন! পদ্ধতি ৯১ 


বাকিয়! যায়। অনেক সময় রোগী Bel ভাৰ দূর হওয়ার পরও দুই তিন fra খুব 
দুর্বল থাকে | 

প্রাথমিক প্রতিবিখান : যতদূর সম্ভব রোগীর কাপড় জামা আলগা করিয়া 
দিতে হয়। ভীড় সরাইয়! মুক্ত বায়ুর ব্যবস্থা করিতে al রোগীর দাত ফাক 
করিবার জন্ত অষথ! চেষ্টা কর! উচিত না। ইহাতে প্রতিবিধানকারীর আঙ্গুল কাটিয়া 
যাইতে পারে। রোগীর জিৎ যাহাতে না কাটে সেঙ্গন্ত সম্ভব হইলে দাত ফাক করিয়! 
চামচ অথবা রুমাল ছুই পাটি দাতের নীচে রাখিতে হইবে । লঙ্ক1 অথবা ব্লটং কাগজ 
পোড়াইয়া নাকের কাছে ধোয়া দিলে অনেক সময় স্থফল পাওয়া যায়। বাড়ীতে 
cate সপ্টের শিশি থাকিলে রোগীর নাকের কাছে ধরিলে উপকার পাওয়া যায়। 
হিষ্টিরিয়। রোগীর প্রতি সহানুভূতি না দেখাইয়া হাসপাতালের ভয় দেখাইয়! বা 
শাসনের স্থরে কথ! বলিলে খুব উপকার পাওয়। ষায়। 

অতিরিক্ত গরমে, ভীড়ের চাপে, রক্তশুন্য তা, দুর্বলতা, ক্ষুধা প্রভৃতি 
কারণ হইতেও অনেক সময় মৃচ্ছ দেখা যায়। এক্ষেত্রে অনেক সময়ই 
সংজ্ঞা! লোপ পায়। এরূপ অবস্থায় ভীড় সরাইয়া মুক্ত বায়ুর ব্যবস্থা afar রোগীকে 
চিৎ করিয়া শোওয়াইয়! দিতে হয়। হাত পা, ঠাণ্ডা হইলে গরম সেকের ব্যবস্থা 
করিতে হইবে। মাথায় ও চোখে জলের ঝাপটা দিলে ভাল হয়। জামা কাপড় 
আলগ! করিয়। দিতে হয় । রোগীর জান আপিবার পর দুধ, হরলিক্স, চা, কফি, 
ইত্যাদি দেওয়া যায়। রোগীকে শ্মেলিং সপ্ট শোৌকাইবার পরও যদি জ্ঞান না আসলে, 
তৰে অবিলম্বে ডাক্তারকে খবর দিতে হইবে। 


| $ অধ্যায় 
শিশুর ক্রমবিকাশ এবং পরিচালনা পদ্ধতি 


শিশুর জীবনকে মোটামুটি ভাবে বিভিন্নভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে । শিশু 
অসহায়, অপরের সাহাষ্যে ধীরে ধীরে বড় হইয়া ওঠে | বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
বিভিন্ন স্তর পার হইতে হয় ফেমন-_শৈশব, কৈশোর, যৌবনাগম ইত্যাদি | বিভিন্ন 
স্তরে ভাগ করিলেও একটি মাত বছরের বালকের সহিত ছয় বছরের বালকের মানসিক 
প্রভেদ খুব সহজে ধরা পড়ে ন! আবার বার বছরের একটি ছেলের সহিত এগার বছরের 


৯২ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহপরিচালনা! ও TV 


বালকের পার্থক্যও সব সময় বোঝা যায় না। তবে একথা সত্যি যে কয়েক বছরের 
পার্থক্যে শিশুর বুদ্ধি, উপনন্ধি অনেক বাড়িয়া যায় এবং শিশু তাহার নিজন্ব সত্তা সম্বন্ধে 
ঘখেষ্ট সচেতন হয়। এক অবস্থা হইতে অপর অবস্থায় উন্নীত হওয়ার মাঝে কোনও 
ফাক নাই। একদিনে চট করিয়। কেহ বড় হয় না আবার পরিবর্তনগুলিও বিশেষভাবে 
অনুহৃত হয় না। অত্যন্ত ধীরে ক্রমশ: এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় আপে ) 
শৈশবের পর বাল্য তারপর কৈশোর । এই পরিবর্তনের গতি ধীর, এক অবস্থা হইতে 
অপর অবস্থার মধ্যে কোনও সীমা রেখা নাই। একথা মনে রাখিয়া শিশুর জীবনকে 
বিভিন্ন স্তরে ভাগ কর! হইয়াছে। 

শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত করিতে গেলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন METRE এ 
বিষয়ে কোনও দেশের অন্তত faces ভিতরই কোনও মতভেদ নাই। কিন্তু বর্তমান 
জগতে নারীজাতি আর ঘরে বসিয়া নাই। অর্থ উপার্জনের চেষ্টায়: উহার! বাইরের 
জগতে বেশীর ভাগ সময় কাটাইয়! দেয়। শিশু পালনের ভার থাকে বেতনভোগী 
লোকের কাছে। আবার আড়াই বৎসর কিংবা! © বৎসর বয়দের সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে 
বিভিন্ন নার্মারীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সেখানে তাহার খেলার মাধ্যমে ata- 
প্রকার শিক্ষা লাভ হয় বটে কিন্তু শিশু মায়ের সঙ্গ পায়না। ফলে মায়ের 
CRR থেকেও বঞ্চিত হয়। যে সব মায়েরা বাড়ীতে থাকে, তাহার ছেলে- 
মেয়েকে নার্দারীতে পাঠাইয়া নিজেরা ঝাড়! হাত পায় থাকিতে চায়। ছেলেমেয়েদের 
বায়না, আবদার, কৌতুহল, জেদ এগুলি মায়েরা এখন আর সহ করিতে পারে না। 
অথচ প্রাচীনকালের মায়েরা একদঙ্গে ৪1৫টি সম্ভান সমানভাবে শাসনে স্সেহে মানুষ. 
করিয়া fen তুলিয়াছে। এখনকার মত উহার! পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতাও 
ছিলেন না। কিন্তু ছিল শুধু অন্তরের সেহ ত্যাগ ও সহিষ্ণুত|। সন্তান 
পালনের কষ্টকে তাহারা কষ্ট বলিয়া মনে করিতেন না। তাই সন্তানকে তাহারা 
দূরে সরাইয়। দিতেন না। এই সকল শিশুদের ভবিষ্যতে মানুষ হওয়ার পথে কোনও 
সমস্তাই ছিল না। শিশু পালনে, আধুনিক যুগে গবেষণামূলক যতই তথ্য বাহির 
হউক না কেন যে শিশু মায়ের সঙ্গ লাভ করিতে না পারিয়া মাতৃক্সেহ 
হইতে বঞ্চিত সে সুস্থ মানুষ হিসাবে গড়িয়া উঠিতে পারিবে না। 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
শিশু পর্যবেক্ষণ ও.উহার ay 


(ক) সমগ্র শৈশব কাল শিশুর_নুস্থ ও মনোহর পরিবেশে 
safaf! 
শিশুর সুস্থ ও মনোহর পরিবেশের উপর নির্ভর করে, পরিণত জীবনের সুস্থ ও 
সবল বিকাশ, ঠিক একই কারণে বলা যায় শিশুর মানপিক বিরোধ অনেক সময় 
পরিণত জীবনের বিকার ও অনঙ্গতির কারণ হইয়া দাড়ায়। 
বয়স্কদের মত শিশুর কাজও থাকে, আবার কাজের মধ্যে অবসরও আছে। থাওয়া, 
খেলা, ঘুমানো এই তিনটি শিশুর প্রধান ptal অপেক্ষাকৃত বড় শিশুদের কিছু 
সময় আবার লেখা পড়ার ভিতর কাটে । কিন্তু এই লেখা পড়ার যাবতীয় বিষয় 
মোটামুটি খেলার মাধ্যমে বা! চিত্তাকর্ষক কোনও পরিবেশের মধ্যে হইলেই “ভাল হয়। 
কিছু সময় শিশু একেবারেই নিক্তিয় অবস্থায় থাকে । এই অবসর সময় শিশু চুপচাপ 
কাটাইয়! দিলে শিশুর মন Raasta ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিবে | এই সময়টা শিশুর 
চিত্তবিনোদনের কাজে লাগাইতে পারিলে শিশুর দেহ ও মন GER Ze থাকিবে। 
শিশুর কাজের ভিতরও আবোল তাবোল গল্প ও গানের অনেক মুল্য আছে। ঘুম 
পাড়ানী গান শিশু জগত হইতে কোনদিনই দূর হইবে না। অনেক শিশুর খাবার সময় 
আবোল তাবোল কথা এবং গান শুনিতে না পারিলে আহারে তাহাদের আগ্রহ থাকে 
ail শিশুর জীবনে যান্ত্রিক ভাবে কোনও কাজ করানো করিতে গেলে 
উহার মানসিক বৃত্তিগুলি ভাল ভাবে পরিষ্ফুট হইতে পারে লা। ছোট 
বেলার ঘুম পাড়ানী গান ও ছড়া শুনিতে শুনিতে যে শিশু তন্ময় হইয়া পড়ে--ভাবী 
জীবনে সেই শিশুই অনেক সময় বড় সাহিত্যক,কবি দেশ প্রেমি ক অথবা AF Te হইয়া 
খ্যাতি লাভ করিতে পারে। শিশু ছড়া ও কবিতার ভিতর অনেক অর্থ q fers চেষ্টা 
করে। তাহার জীবনে ছড়া, কবিতা ও সঙ্গীতের প্র ভাৰ অসামান্য | ভাই, 
বোন, qi ইহাদের মুখে ছড়া শুনিতে শুনিতে শিশুর মনে সেগুলি দানা বাধিয়া থাকে | 
অনেক সময় সে তাহার পছন্দ মত গান ব! ছড়া শুনিবার SH বায়না ধরে এবং আধো 
আধো ভাষায় সেও বলিতে চেষ্টা করে। ইহাতে তাহার যনে যে কি অপরিসীম 
765 আনন্দ সৃষ্টি হয় তাহা! বলিয়া শেষ করা যায় না। শিশুর 
cad জীবনে এই ছড়া ও সঙ্গীত চির স্তন-_ পূর্বেও ছিল, 
এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে । যে শিশু এই 
আনন্দ থেকে বঞ্চিত, সে ages হতভাগা | ছড়া, সঙ্গীত গুলির একটা বিশেষ স্থুর 


৯৪ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশষ। 


আছে। ঘাঁহ! শিশু মনকে উদ্বেলিত করিয়া তোলে; একটু বড় হই শিশু এই ছড়ার 
সুরের ছন্দে তাহার দেহখানিকে আন্দোলিত করে। আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় 
জীবনের ইতিহাস এই avi সঙ্গীতের ভিতর বিদ্যমান ।” 
শিশুর জীবনে ছড়া সঙ্গীতের মত খেলাও একটি গুরুত্ব পূর্ণ স্থান অধিকার করিয়। 
আছে | খেলার ভিতরেই শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের ইঙ্গিত খুঁজিয়া পাওয়া যায়। 
শিশুর খেলার সামগ্রীর নির্বাচনে ক্রুটি থাকিলে শিশুর খেলার ভিতর আনন্দ পায় না 
এবং সেই খেল! কখনই AME হয় ন।| বালক বালিক! ভেদে, বয়সের তারতম্য 
ভেদে এবং শিশুর একান্ত ব্যক্তিগত পছন্দ অনুযায়ী উহার খেলার উপকরণ যোগাইতে 
হয়। শিশুর জীবনে খুৰ কম সংখ্যক CAAA ষেমন উহার মনের স্পৃহা দমন করিতে 
ব্যর্থ হয় অপরপক্ষে অহেতুক রাশি রাশি খেলনা! দ্রব্য অনেক 
সময় শিশুকে হতভম্ব করিয়া! তোলে এবং কোন্ট। ছাড়িয়া! 
কোন্টা। গ্রহণ করিবে সে বিচার করিতে পারে না। তাহা ছাড়া শিশুর জীবনে কম 
পাওয়ার বেদন| যেমন ক্ষতিকর আবার বেনী পাওয়ার অভ্যাসও শিশুর চরিত্র গঠনে 
ক্ষতি সাধন করে | অতএব অপর্যাপ্ত খেলন। শিশুকে দেওয়া উচিত ay | খেলাধূলার 
ভিতর দিাশিশুর দল গঠনের মনোভাব স্থষ্টি হুয়। সঙ্গী সাথীদের 
সহিত খেবাধুল! করিয়া শিশুর সামাজিক চেতনা Cga হয়। শিশু 
তাহাদের ভালবাসতে শিখে, তাহাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয় এবং তাহাদের 
সহযোগিতা, পছন্দ করে। খেলার ভিতর দিয়া শিশুদের বুদ্ধিমত্তা, 
ক্ষিপ্রতা, sigá, গঠন নৈপুণ্য, সক্রি্তা ও দক্ষতা এই গুণগুলি 
আয়ত্ত হয়। 
ছেলেরা বল, ব্যাটবল, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি খেলিতে ভালবাসে । শিশু একটু 
বড় হইলে খেলার এই উপকরণগুলিই উহাদের উচ্চত1 অনুযায়ী ও বয়স অনুযায়ী 
দেওয়া উচিত। যে খেলন! শিশুর পক্ষে নাড়া চাড়া কর! অস্থবিধা৷ জনক Stel উহাকে 
ae উচিত নয়। মেয়েদের উপযোগী খেলন! হাড়ি, কলসী, থাল! বাটি, হাতা, 
gfe এ সকলই ছোট বালিকারা৷ পছন্দ করে। বিভিন্ন রকমের পুতুলও মেয়েদের 
আকর্ষণীয় খেলার wel উহার পুতুলের বিয়ে দেয়। পুতুলের ঘর সংসার গোছায় 
আর. নিজের মাকে অনুকরণ করিয়া পাকা পাক! কথা বলে। ইহাতে উহার! এক 
নতুন আস্বাদ লাভ করে। শিশুরা একটু বড় হইলে ছেলে মেয়ে উভয়ই ছুটাছুটি 
করিয়। বিভিন্ন খেলা খেলিতে ভালবাসে । গোল্লাছুট, কাবাডি, হাড়ুড়, cN ctl 
প্রভৃতি উহাদের প্রিয় খেলা এইসকল খেলার মাধ্যমে শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি 


খেলার প্রভাৰ 


শিশু পর্যবেক্ষণ ও উহার ay ৯৫ 


এবং সুগঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিশ্বাস, মনের Yoo, বৃদ্ধি পায় | 
মানসিক জড়তা হীনমন্যতা প্রতৃতি দূর হয় | 
_. ইহার পরেই আসে গল্পের কথা । গল্প ভালবাসে না এমন শিশু বিরল। শিশু 
তাহার সময় কাটাইতে গল্প শুনিয়া । একেবারে শিশু অবস্থায় যে শিশু আবোল 
তাবোল কথাবার্তায় এবং ছড়া-কবিতায় মাতিয় থাকে ; সেই শিশুই একটু বড় হইলে 
ঠাকুরমা, পিলীম! ও দিদিমাকে পাগল করিয়া তোলে একের পর এক গল্প বলার জন্য | 
গল্প পাইলে মে তখন আহার-নিদ্রা সবই ভুলিয়া যায়। শিশু অতি বিস্ময়ের সঙ্গে 
পৌরাণিক রামায়ণ মহাভারতের গল্প, ‘ঠাকুরমার aaa’ 
ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গামীর গল্প, রূপকথার রাজপুত্র-রাজকন্যার গল্প, 
আবার ভূতের গল্প, রাক্ষসের গল্প সবই সত্যিবলিয়া মনে করিয়া! আগ্রহেরসহিত শুনিতে 
চায়। একথা সত্যি যে রূপকথা ও পৌরাণিক গল্প শোনার মাদকতা। সেকালের শিশু 
অপেক্ষ! একালের শিশুদের অনেক কম। এ দোষ এখনকার ঠাকুরমা, দিদিমা ও 
মায়েদের | ঠাকুরমা, দিদিমারা এখন যতই শিক্ষিত হউক না কেন কাল্পনিক গল্প গুলি 
বাস্তবে রূপায়িত করার বাচন ভঙ্গীটি এখন আর পূর্বেকার মত নাই। তাই এখনকার 
শিশুর! এ ধরনের গল্প শুনিলে কিছুট অবিশ্বাসের ভাব লইয়া! নান। রকম প্রশ্ন FTA | 
এখন এ সকল গল্প তাহাদের মনে বিস্ময় ও দোলা দিতে পারে al | বর্তমান যুগে ছেলে- 
মেয়েরা জন্ত-জানোয়ারের গল্প শুনিতে ভালবাসে । কলিকাতার মত শহরে আসিলে 
প্রথমেই তাহাদের চিড়িয়াখানা দেখাইতে হয় | শৈশবের গল্প শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন গঠন 
করিতে অনেক সাহায্য করে। teaa ভিতর দিয়া শিশুর কল্পনা-শক্তি বৃদ্ধি 
পায়। উপদেশের দ্বারা শিশুকে নীতি শিক্ষা শেখানো যায় না, কিন্ত নীতিমূলক 
ভাল ভাল ta শিশুকে শোনানো হইলে সেই আদর্শ শিশুর জীৰনে 
বদ্ধমূল eal ভবিষ্যতে প্রভাবান্বিত হইতে পারে। গল্পের মাধ্যমে চরিত্র 
গঠনের উদ্দেশ্যে শিশুকে মাতৃভক্তি, সত্যবাদিতাঁ, কর্তব্যপরায়ণত!, দেশাত্মবোধক এবং 
কোনও বীরত্বমূলক গল্প শুনাইতে পারিলে শিশু বড় হইয়া কোনও fees বা 
রহস্তমূলক কোনও বই পড়িতে statia all গল্প নির্বাচন করিতে না পারিলে 
শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন আদর্শরূপে গড়িয়া উঠিতে পারিবে নী। শিশুর অবসর সময় 
কাটাইবার জন্য এবং তাহার জীবনে Z S মনোহর পরবেশ গড়িয়। তুলিতে হইলে 
ছড়া, কবিতা, সঙ্গীত, খেল। এবং ভাল ভাল গল্প একান্ত অপরিহার্য | 

(খ) জন্ম, শৈশব ও পরিণত প্রথম বারো! বদর ৪ cath অদহায় শিশু 
একদিন বড় হয় | সমাজে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করিয়া দশজনের ভিতর একজন হইয়া! 


গৃহ-বিজ্ঞান/২০ (xi-xii ) 


শিশুর জীবনে গল্পের প্রভাব 


৯৬ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা! ও গৃহ-শুশ্রযা | 
গঠে। শিশুই জাতির ভবিশ্ৎ গঠন করে। শিশুদের জীবন লইয়! একটি স্থসঙ্গত ধার! A 
আবিষ্কার করিতে গেলে প্রত্যেকটি শিশুর জীবনের ধারাই পৃথকভাবে পর্যবেক্ষণ করিতে 
ga l আবার বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন ধারার গতিও একক্প হয় না বলিয়া একটি নিদিষ্ট 
শিশুর বিভিন্ন বয়সের বিকাশের গতিও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে পারিলেই শিশুর 
বৈশিষ্ট্য সদ্বন্ধে জান লাভ করা! যায়। 
ভূমিষ্ঠ হুইৰার পর শিশুর ওজন সাধারণতঃ ৬/৭ পাউণ্ড হুইয়া! 
থাকে; এবং ২৯ ইঞ্চি আন্দাজ লব্ব! হয়। একটি স্বস্থ শিশু দিনে দিনে বৃদ্ধি 
পাইয়া es মাসে তাহার ওজন প্রায় জন্ম-সময়ের 
ওজনের fees হয় । আবার এক বছর বয়সে শিশুর ওজন 
জন্মের ওজনের ৩ গুণ বেশী হয়। উচ্চত! সকল শিশুর একরূপ হয় না তবে ঠিকমত 
বৃদ্ধি হইলে একবছর বয়সে অন্ততঃ ২৮ ইঞ্চি ay) হওয়া উচিত। শিশুর জন্মের প্রথম 
বছরেই মাথার বৃদ্ধি খুব দ্রুত হইতে থাকে | শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ড, 
ফুসফুস, পাকস্থলী, যকৃৎ, এবং অন্তর সকলই ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে 
জন্মগ্রহণ করিবার সময় শিশুর কোনও দাত থাকে না। শিশুর ১৮ মাস বয়স হইতে 
ats উঠিতে আরম্ভ করে! আড়াই বৎসর বয়সের ভিতর শিশুর সমস্ত দাত বাহির 
went) Aie ওঠার কোনও ব্যতিক্রম দেখা গেলে বুঝিতে হইবে 
শিশুর দেহে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিনের অভাৰ রহিয়াছে। 
শিশুর একমাস বয়ন হইতে চার মাস বয়স পর্যন্ত শিশু সাধারণতঃ হাত-পা : 
নাঁড়িয়। খেলা করে। তাহাদের ইচ্ছ৷ অনুসারে এ বয়সে তাহারা কোনও কাজ 
করিতে পারে না। একেবারে শৈশৰ অবস্থায় শিশুর কাজগুলি প্রতিবর্ত 
ত্রিয়ামূলক হইয়া থাকে। কেহ মুখের দিকে তাঁকাইলে সেও হাসে; সে 
তাহার ইচ্ছা অনুষায়ী হাসে না। ৪ মাস বয়স হইতে শিশু অনেকটা! শক্ত হয়, তাহাকে 
খাড়াভাবে কোলে নেওয়া যায়; তাহার ঘাড় মোটামুটি শক্ত হইয়া যায়। ৭1৮ 
মাস বয়সে হাতের ভর ছাড়াই বমিতে পারে । এই বয়সে লোকজনও চিনিতে পারে। 
অচেন! লোকের কাছে যাইতে চায় ন! ; তাহার মুখের দিকে অবাক হইয়া তাকাইয়া 
থাকে | খেলনার রং সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান হয়। ৮ হইতে ১* মাসের ভিতর হামা দেয় 
এবং এক বৎসর বয়সেই হাঁটিতে আরম্ভ করে। ১৫1১৬ মাসের ভিতর হাটিতেন! পারিলে 
অবিলম্বে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হয়। আবার আনেক সময় পুষ্টিকর 
খানের অভাবে অপুষ্টজনিত রোগের জন্য শিশুর বৃদ্ধি ঠিকভাবে হয় না 
এবং উপযুক্ত বয়সে তাহার বসা, দ্বীড়ানো, হীটা,কোনটাই আরম্ভ হয় A | 


শিশুর বৈছিক বৃদ্ধি 
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বিভিন্ন ইত্জিয়ের কাজগুজিও শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে giska হয় না। afuata 
পর শিশুর দৃষ্টিশক্তি খুব ক্ষীণ থাকে। ৩1৪ সপ্তাহের ভিতরদৃষ্টিশক্ষি ক্রমশঃ বাড়িতে 
থাকে । ইহার পূর্বে শিশু প্রায় চোখ বন্ধ করিয়াই খাকে। শিশুর চোখে তীব্র কোনও 
আলো সহ হয় না। শিশুর অবণশক্তি জন্মের ৫৬ দিন পর প্রখর হয়। 
কোনও জোর আওয়াজ শুনিলে সে তখন ঘুমের ভিতরও চমকাইর! ওঠে। দৃষ্িশক্তিও 
শ্রবণশক্তি স্বাভাবিক আছে কিন! এবং ক্রমশঃ প্রথর হইতেছে কিনা এ বিষয়ে মায়ের 
যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন আবশ্কাক। কোনও প্রকার সন্দেহ জাগিলে চিকিৎসক ডাকিয়া! 
চিকিৎসা! করানে! অধব! তাহার নির্দেশ পালন কর! waste কর্তব্য । 

একেৰারে ক্ষুদ্র শিশুর কোনও ভাষা লাই; stm দিয়াই সে 
তাহার মনের,ইচ্ছা বুঝাইতে চায়। সেইজন্ত শারীরিক অসুস্থতার কান্না, 
ক্ষুধার কান্না, fre যাইবার কান্না অনেক সময় বিভিন্ন রকমের হয়। ৩।৪ মাস বয়সে 
শিশু মুখ দিয়! কয়েকটি শব্দ বাহির করে মাত্র। কিন্তু wis মাস বয়সে কথ! বলিবার 
চেষ্টার ছলে মা, বাবা, দাদা ইত্যাদি কথাগুলি শিশুর মুখ হইতে বাহির হয়। এক 
বৎসর বয়সে শিশু কয়েকটি স্পষ্ট ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা উচ্চারণ করে এবং আত্মগ্রসাদ 
লাভ করে। এক বৎসর বয়সের ভিতর শিশুর মুখ দিয় কোনও রকম শব্দ উচ্চারিত 
না হইলে বোবা! যাইবে শিশু বোবা বা কালা। এ অবস্থায় চুপচাপ না থাকিয়া 
অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থাপনায় শিশুর চিকিৎসা করাইতে হইবে। 

শিশুর ক্রমবি কাশে ay ও শিক্ষা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। শিশুর শারীরিক 
অবস্থা! ও বাইরের পরিবেশ তাহার ক্রমবিকাশের ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে। শিশুর 
ক্রমৰিকাশের মূলে আছে শিশুর উপযুক্ত stv, যত্ন, পারিপাস্থিক অবস্থা, 
সুর্যালোক, মুক্ত ৰায়ু ও নিৰ্মল আবহাওয়া। শিশুর জীবনে ইহার 
কোনও একটির অভাব ঘটিলে ত্রমৰিকাশের ধারার গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। 
শিশুর উপযুক্ত খাগ্ের অভাবে শিশু নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া উহার ate বন্ধ হইয়া 
যায়। উপযুক্ত খাদের অভাবে শিশুর চোখের রোগ, দীতের রোগ, 
কানের রোগ প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। যে শিশু অনবরতই গল! ব্যথায় 
ভোগে, তাহার কারণও অভাবজনিত অপুষ্টি । শিশুদের ভিতর অনেক সময় চর্ম- 
রোগের প্রকোপ দেখা যায়। খাদ্যে ভিটামিনের অভাব ঘটিলে শিশুর চর্মরোগ হয়। 
অনেক সময় সচ্ছল পরিবারের শিশুদের এই সকল রোগ দেখা ষায়। ইহার কারণ 
অজ্ঞতা ও অযত্ন | 

atu ছাড়া fats শিশুর পুষ্টি ও বৃদ্ধির পক্ষে একান্ত অপরিহার্য । 


৯৮ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন। ও গৃহ-শুশ্রযা 


afta না হইলে শিশুর স্নায়ুমণ্ডলী সতেজ হয় না; ইহাতে দেহও ঠিকভাবে গঠিত 
হয় না। শিশুকে নিয়মমত আসান করাইয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয়। স্নান না 
sateen শিশুর ভাল ঘুম হয় না। তেল মাঁখাইয় স্বান করাইলে শিশুর দেহে TE- 
চলাচলের স্থবিধা। হয় ; ইহাতে চর্মরোগ হইতে পারে Al | 
শিশুকে সুস্থ ও সবল রাঁখিবার জন্য প্রয়োজন হয় উপযুক্ত পোশাকের । একেবারে 
ছোট শিশুদের পোশাকের সৌন্দর্য সম্বন্ধে কোনও arate থাকে না এবং পোশাকের 
Hawi রক্ষার উদ্দেন্তও তাঁহার! উপলদ্ধি করিতে পারে না। কেবলমাত্র স্বাস্থ্য রক্ষার 
জন্যই এই সময় আবহাওয়া। অনুযায়ী জামা-কাপড়ের প্রয়োজন | ছোট শিশুকে 
কখনই জাম! না পরাইয়া রাখ! উচিত নয়, ইহাতে তাহার Stel লাগিবার ভয় থাকে। 
উহার Stel প্রতিরোধ করার ক্ষমতা খুবই কম। শিশু একটু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
উহার পোশাক-পরিচ্ছদ এমনভাবে হওয়া উচিত যাহাতে সে নিজেই খুলিতে পারে; 
ইহাতে শিশুর আত্মনির্ভরশীলতা বাড়ে | 
শিশুর ক্রমবিকাশের ধারা কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করিলেও সকল শিশুর 
ক্রমবিকাশ একই ধারায় হয় না। কোনও কোনও শিশু অতি সহজেই এক 
একটি কাজ আয়ত্ত করিয়া ফেলে । বনা, দাড়ানো, হাটা, কথা৷ বলা সবই 
তাহার। আগে আগে শেখে। ইহার কারণ উহাদের বুদ্ধিবৃত্তি সাধারণ অপেক্ষা 
বেশী। আবার কোনও কোনও শিশু সব কিছুই অনেক দেরীতে আয়ত করে। 
সাধারণ অপেক্ষা উহাদের বুদ্ধি অনেক কম। 
যে পরিবারে আরও পাঁচটি শিশুর কলকাকলী শৌনা যায়, সেই 
পরিবারের ক্ষুদ্রতম শিশুটি তাহাদের অনুকরণে তাড়াতাড়ি কথা শেখে 
এবং আরও অনেক কাজই তাহাদের অনুকরণ করিয়। তাড়াতাড়ি শিখিয়া 
ফেলে। অনুকরণের মাধ্যমে বাক্যন্ত্রের সাহায্যে শিশুর ভাষা শিক্ষা 
সম্পন্ন হয়। শিশু যে পরিবারে যে পরিবেশে থাকে সেই পরিবেশের 
ভাষাই আয়ত্ত করে। তাই বাঙালী শিশু কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াই মা, বাবা, 
দাদা, মাম, কাকা ইত্যাদি উচ্চারণ করে। এর পূর্বে তাহার আধো আধো শব্দগুলি 
বুঝিয়! ডাকে না, তাহার অজ্ঞাতেই শব্দগুলি উচ্চারিত হয়। শিশু যখন কথ 
বলিতে আরম্ভ করে তখন তাহার নিকট কোনও RTI উচ্চারণ বা 
অশুদ্ধ উচ্চারণ করিতে নাই; ইহ! শুনিতে শুনিতে শিশু ভুল ও কদর্য 
উচ্চারণই শিখবে। শিশুর জীবনে ছড়া কবিতার প্রভাব খুব বেশী। ছড়া-কবিতা 
শুনিতে শুনিতে শিশু তাড়াতাড়ি ভাষ। শিখিয়া ফেলে; এই কারণেই পরিবেশের 
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উপর শিশুর শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হয়। শিশুদের সঙ্গে কখনও আধো আধো উচ্চারণে কথা 
বলিতে নাই। ইহাতে শিশু কোনদিনই স্পষ্ট উচ্চারণ শিখিতে পারিবে না। অধিকন্ত 
শিশুর বয়স বাড়িয়া গেলেও eB উচ্চারণে অভ্যস্ত হইলে উহাতে প্রশ্রয় না দিয়া 
শোধরাইয়। দিতে za | 


জন্ম হইতে এক বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুর 
সামাজিক চেতনার ক্রমবিকাশ 

শিশু জন্মের প্রথম সপ্তাহে মাঝে মাঝে হাত-পা নাড়ে এবং হাচে, কামে ও 
হাই তোলে; ২।৩ সপ্তাহ পর শব্দ লক্ষ্য করে, স্থির জিনিসের প্রতি তাকাইয়া থাকে | 
দ্বিতীয় মাসে গলার আওয়াজ লক্ষ্য করে, মা'র গলার স্বর ভালভাবে চেনে, মাঝে 
মাঝে মুখ দিয়া অস্ফুট ধ্বনি বাহির হয়। মানুষ কাছে থাকিলে খুশী হয়, এবং 
হাসে। কীদিলে, কেহ কোলে করিলে চুপ করে। তৃতীয় মাসে উপুড় হয়, 
জিনিস ধরিতে চেষ্টা করে, আনন্দ প্রকাশ করে। শব্দ শুনিলে বুঝিতে পারে কোথা 
হইতে শব্দ আসিতেছে, ঘাড় ফিরাইয়! শব লক্ষ্য করে। সঙ্গী চায় এবং আবোল- 
তাবোল কথা বলিয়। এবং গান গাহিয়া ভুলাইতে হয়। চতুর্থ মাসে মাথা খাড়া 
করে, হাতে লোলা বা খেলন দিলে মুখে দিতে চেষ্টা করে, নানারকম শব্দ উচ্চারণ 
করে। আদর বুঝিতে পারে। জোরে ধমক দিলে ঠোঁট ফুলাইয়া দুঃখ জানায়। 
পঞ্চম মাসে কোনও কিছু অবলন্বন করিয়া বসিতে পারে, খুশী ও বিরক্তির ভাব 
প্রকাশ করিতে পারে। চেনা-অচেনার পার্থক্য ভালভাবে বোঝে ; নৃতন গলার স্বর 
বোঝে | ষষ্ঠ মাসে কিছু অবলম্বন না৷ করিয়া অল্প সময় বসিতে পারে। নিজের পা 
মুখে দিয়া খেলা করিতে চায়। নাম ধরিয়া ডাকিলে বুঝিতে পারে। কোলে ওঠার 
জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়। হাত বাড়ায়, অপর শিশু মা'র কোলে উঠিলে ay করিতে 
পারে না, হিংসার ভাব জাগে | আদর করিলে আদর বোঝে । সপ্তম মাসে নিজে 
নিজে অবলম্বন ছাড়া বসিতে পারে, কাহারও সাহায্য পাইলে দীড়াইতে চায় এবং 
কোনও কাজে Foals হইলে আনন্দ প্রকাশ করে। দূরে জিনিস ধরিতে চেষ্টা করে। 
আপন মনে খেলন! দিয়ে খেলা করে। অষ্টম মাসে দাড়ান অবস্থা! হইতে পড়িয়া 
না গিয়! বসিতে পারে। বড়দের নকল করিয়া কাহারও যাইবার সময় টা-ট1 shea 
দেয় এবং হাতের কন্জি ঘুরাইতে শেখে; “হাত ঘুরাইলে নাড়ু দেবো” বলিলে 
হাত খুরাইতে থাকে । হাতে তালি বাজাইতে বলিলে বাজায়। নবম মাসে 
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হামাগুড়ি দেয়, দাদ্দা, মাম্মী উচ্চারণ করে; লুকানো জিনিস খুঁজিয়। বাহির করিতে 
চেষ্টা করে। দশম মাসে বসা অবস্থা! হইতে নিজে দীড়াইতে পারে । জিভ দিয়! 
শব্ধ করিলে সেই শব্দ অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে, অপর শিশুর হাবভাব নকল করে, 
তাহার অপেক্ষা ছোট শিশুকে আদর করিতে চায়। খেলনা কাড়িয় নিলে রাগ হয়। 
একাদশ মাসে ধরিয়া হাটাইলে, হাটি হাটি পা tl বলার সঙ্গে সঙ্গে হাটিতে থাকে | 
কোনও কিছু দিতে বলিলে, বাঁ কোনও কিছু বারণ করিলে বোঁঝে। দুধের গ্লাস 
নিজে মুখে তুলিতে পারে । কোনও কিছু কাজ ভাল বলিলে উৎসাহের সহিত আবার 
করে এবং অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করে। দ্বাদশ মাসে নিজের চেষ্টায় ators, 
কিছু ধরিয়া উঠিতে পারে। অর্থপূর্ণ শব্দ ছাড়া ছাড়া ব্যবহার করে | আদেশ, নির্দেশ 
এগুলি মোটামুটি বোঝে | 

শৈশব £ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশু পৃথিবীতে আগমন করে নিতান্ত অসহায় 
ভাবে। দে সম্পূর্ণভাবে পরনির্ভরশীল। এই বয়সে শিশু ইন্জিয় সাহায্যে অনুভূতির 
দ্বারা কেবলমাত্র উপলদ্ধি করে, বুদ্ধি বা যুক্তি বিশেষভাবে খাটাইতে পারে না| CHR, 
ভালবাসা॥ভয়_এই ভাবাবেগগুলিই তাহার ভিতর প্রধানভাবে লক্ষিত হয়। মাকে 
কাছে পাইয়। সে তৃপ্তিলাভ করে; মার আদরের স্পর্শে শিশু ঘুমাইয়া পড়ে, একমাত্র 
মাকে পাইলেই শিশুর মনে আসে পরম নিরাপত্তার ভাব | শৈশৰে মাতৃহারা হইয়া 
মাতৃন্েহ হইতে বঞ্চিত হুইলে শিশু ভবিষ্যতে স্বাভাবিক ও সুস্থ ভাবে 
গড়িয়া! উঠিতে পারে না, ফলে তাহার জীবন সুখময় হয় T | শিশু যেমন ভালবাস! 
চায়, আবার ভালবাঁসিতেও চায়। ডাঃ সাটি নামক এক মনস্তত্ববিদ বলেন 
'পরিণত জীবনে স্বণা, উদ্বেগ, অহেতুক ভয়ের মূল কারণ হইতেছে 
শৈশবের স্বাভাবিক স্সেহাকাঙক্ষার পরিতৃপ্তির অভাব। 

দুই হইতে চার বৎসরের শিশু নিজেকে এই সময় সম্পূর্ণ নির্ভরশীল মনে করে 
না। জগৎটা তাহার কাছে অনেক বড় বলিয়া মনে হয়। এই সময় শিশু কৌতুহল- 
প্রিয় হইয়! সব কিছু জানিতে চায়। ডাঃ হ্যাডফিল্ড এই সময়ের শিশুকে 
বৈজ্ঞানিক আখ্য। দিয়াছেন। চার বছরের শিশুর ইন্দ্রিয় এই সময় খুব প্রথর RT | 
শিশুর অহংবোধ বেশী থাকে | কোনও কিছু বায়নাকে উপলক্ষ্য করিয়া সে তার- 
স্বরে চীৎকার করিতে থাকে | অধিকন্ত তাহার দিকে মন না দিলে আরও চটিয়! ata | 
শিশুর জীবনে এই বয়স একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । পিতামাতা এবং বাড়ীর অন্ত 
পরিজনদের শিশুর আচরণের প্রতি গুরুত্ব fen তাহার প্রতি মনোযোগী হইতে হয়। 
শিশুর জেদকে অবহেল! করিতে নাই ) ইহাতে তাহার ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠিতে পারে 
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না। ছোটবেলার জেদী প্ররূতির শিশু পরিণত বয়সে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হইয়া থাকে। 
এই ৰয়সের শিশু কৌতুহলপ্রিয় বলিয়া সব কিছুর সন্বন্ধে কেবল প্রশ্ন 
করে। পিতামাতার তাহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়া উচিত, তাহার 
প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া কোনও অনিচ্ছা বা বিরক্তির ভাব প্রকাশ 
করিতে নাই। 

শিশুর এই বয়মে সে যে পরিবেশে প্রতিপালিত হয় সেই গৃহের আদর্শ নিজের 
অজ্ঞাতেই গ্রহণ করে। বালকেরা পিতার আদর্শ এবং বালিকার! মায়ের আদর্শ 
BRIA করে; তাই পিতামাতার মধ্যে কলহ কিংবা উহাদের নৈতিক শিথিলতা 
শিশুর জীবনে প্রভাবাম্বিত হয় । শিশুর জীবন স্থন্দর ও আদর্শরূপে গড়িয়া তুলিতে 
হইলে পিতামাতার জীবনও স্থন্দর ও নির্মল হওয়া উচিত। 

৪ হইতে ৭ বৎসর £ এই বয়সে শিশু খানিকটা! স্বাধীনচেতা হয়; আবার 
মাঝে মাঝে নির্ভরশীলও হইতে দেখা যায়। বড়দের আদেশ মত কাজ করিতে 
ভালবাসে । নিজের খুশীমতও অনেক ste করে, ইহাতে সে আত্মতুস্তি 
লাভ করে। শিশুর এই নিজে নিজে কাজ করিৰার ভিতর তাহার 
ব্যক্তিত্বের ৰিকাশ লাভ হয়। এই বয়সে শিশু প্রকৃতিকে খুব ভালবাসে ; গাছ- 
পালা, পশু-পাখী তাহার কাছে প্রিয় হইয়া ech | এই বয়সের ছেলে-মেয়েরা 
বিড়াল, কুকুর, মুরগী, টিয়। প্রভৃতি পশুপক্ষী পুষিয়া আনন্দ পায়। 
শিশুদের এই ইচ্ছা দমাইয়! না রাখিয়া উৎসাহিত করিয়া তুলিতে TF | 

শারীরিক পরিবর্তনও এই বয়সে বিশেষ লক্ষ্য করা যায়। উহাদের পেশীগুলি 
পূ্বাপেক্ষা পুষ্ট হয় এবং উহার! সক্রিয় হইয়| ওঠে । এই বয়সে শিশুরা অনেক সময় 

বিদ্যালয়ে এবং খেলার ক্লাবে ছোট ছোট খেলাধুলার 
dni ORS প্রতিযোগিতায় নাম দিতে আগ্রহ প্রকাশ করে, এবং 
অনেক সময় ইহাতে কৃতিত্ব অর্জন করে। শিশুরা এই বয়সে Fa ভাষা ব্যবহার 
করে। অনেক সময় এমন সব কথা বলে, মনে হয় CAA অপর কেহ তাহাকে শিখাইয়! 
দিয়াছে । খানিকটা ফুভি-তর্ক দিয়াও সে এই সময় কথা বলিতে পারে। এই বয়সের 
আর একটি বিশেষত্ব এই যে, শিশুরা কল্পনা করিতে ভালবাসে কিন্তু কাল্পনিক বস্তু যে 
বাস্তবিক পক্ষে সত্য নয়, সে বোধও তাহাদের কিছুটা থাকে । অন্ত শিশুদের প্রতি 
এই সময় আকর্ষণ থাকে না এমন কি তাহাদের উপর অনেক সময় হিংসার ভাব 
পরিলক্ষিত হয়। উহার! কিছুটা অসামাজিক Veal পড়ে। 

কৈশোর al পরিণত (৮-১২ বৎসর )£ এই বয়সের শিশুদের পরিবেশের 
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পরিধি অনেক বাড়িয়া ষায়। গৃহে পিতামাতার ভালবাসার প্রতি তখন আর ততটা 
আগ্রহী থাকে না। ছোট ভাইবোনেদের প্রতিও পূর্বের ন্যায় হিংসার ভাব থাকে না। 
সে অনেক বিষয়ে নৈপুণ্য লাভ করে। এখন আর সে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে না, 
অপরের সহিত মিলিয়। মিশিয়া খেজিতে ভালবাসে, দল গঠন করে। পিতা-মাতা 
ও শিক্ষকের মতামত অপেক্ষা বন্ধুদের মতামত বেশী পছন্দ করে। 
এইভাবে সে সামাজিক হুইয়! উঠে। ভাল পরিবেশে পরিচালিত না হইলে 
অনেক সময় অসৎসঙ্গে পড়িয়| খারাপ হইবার সম্ভাবনা থাকে । দলের প্রতি প্রবল 
আনুগত্য থাকায় বয়স্কাউট, ব্রতচারী নৃত্য, গানবাজনা৷ প্রভৃতি শিক্ষা 
লাভের সুযোগ দিয় আরও পাঁচটি শিশুর সহিত মেলামেশা করিবার 
সুযোগ দিতে হয় । গৃহে এবং বিদ্যালয়ে কিছু কিছু কাজের দায়িত্ব দিয়া এই 
বয়সের ছেলেমেয়েদের আত্মনির্ভরশীলত1 ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্থযোগ দিতে হয় 


এই বয়সে শিশু নান! জিনিস সঞ্চয় করিতে ভালবাসে ৷ ডাকটিকিট, 
. গুলি, ছবি, পাথরের নুড়ি, sats, পেন্সিল ইত্যাদি আরও কত কিছু বলিয়া শেষ করা 
যায় না। জামার পকেট সম্বন্ধে এই বয়সের ছেলেরা খুব সচেতন থাকে, এবং পকেট 
হয় অফুরন্ত জিনিসের stots | বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার জীবন-স্থৃতিতে 
লিখিয়া গিয়াছেন নিয়ামত আলি খলিফার নিকট তাঁহাদের আবেদনের কথা ; এই 
বয়সের সব শিশুরই এ একই আবেদন, জামায় যেন পকেট থাকে | 


এই বয়সে শিশু গল্প শুনিতেও ভালবাসে আবার সমবয়সীর্দের কাছে গল্প বলিতেও 
ভালবাসে | নৃতন কিছু জানিবার এবং নৃতন কিছু দেখিবার একটা প্রবল আকাজ্জা 
থাকে | এই বয়সের শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধির বিশেষ কোনও লক্ষণ দেখ! যায় না। 
লম্বায় কিছুট। বড় হয়। মনের আনন্দে সর্বক্ষণ হাসিখুশী থাকে এবং খেলাধুলা 
করিতে ভালবাসে | মাংসপেশী সবল থাকার জন্য কাজ করিবার শক্তি বাড়ে এবং 
ছোটখাটো পরিশ্রমের কাজ তাহার দ্বারা সম্পন্ন হয়। এই সময় ছেলেমেয়েদের 
পড়াশুনার জন্য পৃথক ডেস্ক, চেয়ার ও টেবিলের ব্যবস্থা করিলে উহার! খুব খুশী হয় 
এবং পড়াশুনায় মনোযোগী হয়। 


£সন্ধিকীল (70১০7 and Growth )$ ১২ হইতে ১৫ বৎসর 
বয়স কৈশোর ও যৌবনের বয়োৌসদ্ষিকাল। এই ৰয়সে পৌছাইবার 
পরেই শৈশবের সমাপ্তি ঘটে | ১২ হইতে ১৫ বৎসর বয়সের ভিতর বালক- 
বালিকাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ aim যদি যৌবনের পূর্বাভাস লক্ষিত না 


টিটি 


শিশু পর্যবেক্ষণ ও উহার IY ১০৩ 


হয় তাহ! হইলে বুঝিতে হইবে দেহের কোনও গ্রন্ছিসংক্রান্ত ক্রটি আছে। স্থতরাং এ 
অবস্থায় চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা উচিত। 


ঠিক কোন্‌ বয়সে শিশু কৈশোর থেকে যৌবনে আসিয়া পৌছায় তাহার সীমারেখা 
নির্ধারণ করা সম্ভব নহে। ব্যক্তিবিশেষের বয়সের সামান্ত পার্থক্যে ইহা ঘটিয়া থাকে | 
শিশুর ক্রমবিকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হইতেছে এই বয়ঃনন্ষিকাল। শিশুর 
মনের পরিবর্তন এত ধীরে ধীরে হয় যে ঠিক কথন কৈশোর পার হইয়া বয়ঃসন্ধিকাল 
শুরু হয়, তাহ! বলা অনেক সময় কঠিন হইয়া! পড়ে। বিশিষ্ট মনস্তাত্বিকের মতে 
বয়ঃসদ্িকাল মেয়েদের শুরু হয় প্রথম মাসিক খতুর সঙ্গে এবং ছেলেদের বেলায় দেহের 
কয়েকটি স্থানবিশেষে রোম দেখা দিলে। দেশ saath, আবহাওয়া saath, জাতি 
অনুযায়ী প্রথম মাসিক ay ভিন্ন ভিন্ন বয়সে হয়। সমস্ত দিক বিচার করিয়া 
মনস্তাত্বিকের। বয়ঃসন্ধিকালের বয়স মোটামুটি ১১ বৎসর হুইতে ২০/২১ 
বৎসর বয়স পর্যন্ত ধরিয়াছেন। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের যৌবনাগম আগে 
হয়, আবার গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ছেলেমেয়েদের শীতপ্রধান দেশের ছেলেমেয়েদের অপেক্ষা 
যৌবনাঁগম আগে হয়। 


এই সময় ছেলেদের গলার WHE পরিবর্তন হয়, গৌফ-দাড়ির রেখা বাহির হয় 
এবং বগলের নীচে রোমোদগম দেখা দেয়। সাধারণতঃ যৌবনাগম সময় হইতে শুরু 
করিয়া। পূর্ণাঙ্গ যুবক-যুবতী হইয়া পর্যন্ত কালকে বয়ঃসন্ধি 
বা আ্যাডোলেসেন্স বলা হয়। যৌবনাগমের কিছু পূর্বে 
শারীরিক বৃদ্ধির হার অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। দৈর্ঘ্যে বাড়িয়া গেলে সেই অনুপাতে 
ওজন কম থাকে। হাত ও পায়ের হাড়গুলি এতো তাড়াতাড়ি লম্বা হয় হে কিছু 
দিনের ভিতর উহাদের দৈহিক আকুতি কিছুটা অসামঞ্জস্ত হইয়া পড়ে। যৌব্নাঁগমের 
পর দৈহিক বৃদ্ধির হার ধীরে ধীরে কমিয়া আমে এবং কয়েক বছরের ভিতর একে- 
বারেই কমিয়া যায় । এই অবস্থাকেই পূর্ণ যৌবন বল! হয়। 


বন্পঃসন্ধিকালে মেয়েরা প্রথম দিকে ছেলেদের তুলনাস্ব লম্বা ST, 
কিন্তু পরে হঠাৎ ছেলেরা মেয়েদের অপেক্ষা অনেক লম্বা হুইয়। পড়ে। 
সমাজের সঙ্গে ইহারা তখন ঠিক খাপ খাওয়াইতে পারে না এই সময় মুখমণ্ডলের 
বিভিন্ন অংশ সমান ভাবে গঠিত হয় না বলিয়া ছেলেরা দেখিতে AAI Real 
পড়ে। মুখে কাঠিহ্যের ছাপ পড়ে, চোক্সালের হাড় যেন উচু eal ৰাছির 
হইয়া আদে। মেয়েদের মুখ এই সময় লাবণ্যযুক্ত হয়। মেয়েদের গলার 


শারীরিক পরিবর্তন 


১০৪ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রযা 


স্বরের বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয় না। ছেলেদের কণ্ঠস্বর কর্কশ, মোটা ও AFT 
হইয়া পড়ে। ছেলেমেয়েদের এই সময় আত্মঘচেতনতা বোধ আসে। 
রসক্ষরা গ্রন্থির পরিবর্তন হইয়া যৌনগ্রস্থি হইতে রসক্ষরণ হয়, ফলে আসে 
যৌন COSA | ইহা ছাড়া রক্ত-সঞ্চালন, শ্বাস-প্রশ্বাস ও পরিপাকমন্ত্রগুলিও 
পরিবর্তিত হুয়। এই বয়সের ছেলেমেয়েদের ক্ষুধ! বাড়িয়া গেলেও মাথা ধরা, মাথা 
ঘোরা, বুকধড়ফড় করা ইত্যাদিলক্ষণ ছেলেমেয়েদের ভিতর দেখা ety | এই লক্ষণগুলি 
যাহাতে বেশী দিন স্থায়ী ন! হয় সেইজন্য পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া উচিত এবং পরিএমের 
তুলনায় তাহার! যাহাতে যথেষ্ট বিশ্রাম পায় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে ay | 
বয়ঃসন্ধিকালে বুদ্ধির বিকাশ সৰ থেকে বেশী হুয়। বুদ্ধির বিকাশ 
অপেক্ষাওৰিভিন্ন আবেগ প্রবলভাবে দেখা দেয়। ইহারফলেসর্বক্ষণই উহাদের 
মনে একটি আলোড়ন È হয়। এই সময় একটা মানসিক স্থৈর্ষের অভাব পরিলক্ষিত 
হয়। এই বয়সের ছেলেরা অনেক সময় একট! হঠাৎ বীরত্বের কাজ করিয়া ফেলে। 
গুরুজনদের শাসন তাহার! মানিতে চায় নাঅধিকন্ত কিছুট1 অবজ্ঞার ভাব পোষণ করে। 
শৈশবে ভালবাসার অভাব ঘটিলে কিশোর বয়সে সেই অভাবের পুনরায় agf 
জাগে এবং উহা পুরণ করে বাইরের সমবয়সী বন্ধুদের ভালবাসিয়া ; আবার পরবর্তী 
বঃসন্ধিকালে এই আকর্ষণ গিয়া পড়ে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি। মেয়েদের সমন্ধে 
ছেলেরা এবং ছেলেদের সম্বন্ধে মেয়ের! বিশেষ সচেতন BEN ওঠে এবং উহাদের সম্বন্ধে 
আলোচন! করে। যৌন জীবন সন্বদ্ধে অজ্ঞতা অথৰা অস্বাভাবিক কৌতুহল 
মানসিক স্বাস্থ্যহানিকর। এ বিষয়ের যথেষ্ট স্শিক্ষার প্রয়োজন । বিশেষ বিশেষ 
বই পাঠ করাইয়া এ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করানোর কোনও প্রয়োজন হয় ন| বরং ইহ 
ক্ষতিকর। পাঠ্য বিষয়ের সাহিত্য, জীববিজ্ঞান, প্রভৃতি পাঠ করিবার 
প্রসঙ্গে পিতামাতা অথবা শিক্ষক এ বিষয়ে আলাচন। করিয়া বুঝাইয়া 
দিত পারেন। এই বয়সের ছেলেমেয়েদের ভিতর অহংবোধ ও হীনমন্তত| একসঙ্গে 
ছুই ভাবেরই উদয় হয়। ফলে মনের ভিতর একটি সংঘাত yÈ হয়। গুরুজনদের 
কাছে তাহার! তাহাদের মনমত ব্যবহার পায় না। বয়স্করা কখনও তাহাদের নিতান্ত 
বালক afan উড়াইয়া। দেয়, কখনও তাহাদের বিজ্ঞ বিজ্ঞ কথ! শুনিয়া জ্যাঠামী afaa 
২ তিরস্কার করে। উহারা কোন্‌ পথে বিচরণ করিবে নিজের 
বয়ঃন।ন্ধকালে ছেলেমেয়েদের 
উপর qaaa ব্যবহার বুঝিতে পারে AL | তাহাদের মনে আসে এক দ্বন্দ, তাহাদের 
প্রায়ই ধারণা হয়, কেহ তাহাদের ভালবাসে না) নিজেদের 
অসহায় মনে করে। গুরুজনদের নিকট হইতে ভালবাসা চায় কিন্ত প্রকাশ করিতে 


— 


শিশু পর্যবেক্ষণ ও উহার IT ১০৫ 
পারে না, ফলে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া পড়ে; কারণে অকারণে তাহারা প্রকাশ্য 


"ভাবে পিতামাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী west পড়ে। তাহারা কিছুটা চিন্তাশীল ও 


খিটখিটে হইয়! পড়ে | ইহাদের চলাফেরা ও খানিকটা অস্থচ্ছন্দ হইয়া পড়ে। পিতামাতা! 
ও বয়স্ক মাত্ীয়ম্বজনের! ইহাদের অস্তিত্ব যেন সহ করিতে পারে না! উহাদের প্রধান 
দোষ গলার স্বরের বিকৃতি এবং লাবণ্যের অভাব | সংসারে উহাদের অবস্থিতি একটা 
aata মনে হয়। পিতামাতা ও আত্মীয় পরিজনের এই দরদহীন ব্যবহার তাহার মনে 
পীড়া দেয়, নিজেকে সে হীন মনে করে, কোথায়ও নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারে 
না অথচ লে স্েহ-ভালবাসা পাইবার জন্য লালায়িত থাকে | 

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোরকে পরিচালনা এবং aa উপযুক্ত 
পরিবেশ £ পিতা-মাতা বা অন্যান্য গুরুজনদের সচেতন থাকিতে হইবে এই বয়সে 
যাহাতে ছেলেমেয়েদের অতিরিক্ত শাসন না করা হয়। এর পূর্ববর্তী বয়সে শাসন 
করিবার উপযুক্ত সময় । বয়ঃসন্ধিকালে কিশোরকে স্বাধীনতা! দেওয়া! উচিত | তাহার 
ব্যক্তগত ইচ্ছাকে দমাইয় দিলে ব্যক্তিত্বের স্ষুরণ হইতে পারে না এবং সে বিদ্রোহী 
হইয়া উঠিবে | শাস্ত্রে আছে পুত্র ষোড়শ বৎসরে পদার্পন করিলে তাহার সঙ্গে বন্ধুর ITA 
আচরণ করা উচিত। একটি সুস্থ, সুন্দর গৃহ-পরিবেশ তাহার জন্য প্রয়োজন | তাহার 
মনের অবস্থা যখন ঝড়-বঞ্ধায় বিক্ষুক্ধ তখন একটি সুন্দর গৃহ-পরিবেশ তাহাকে নিরাপত্তা 
আনিয়া দেয় । এই বয়সে age প্রথর হওয়াতে পিতামাতার স্থখ-দুঃখের দ্বারা 
গ্রভাবান্থিত হয়। নিজের মাতা-পিতা এবং গৃহ-পরিবেশ সন্বন্ধে কিশোরের 
nd থাকিলে ভবিষ্যতে সে সুস্থ নাগরিক হিসাবে গঠিত হইতে পাঁরে। 
গৃহ-পরিবেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে পিতামাতার | যে 
গৃহে শাস্তি নাই সেই শিশুর জীবনে অসঙ্গতি ও বিকার afra ইহাতে আর আশ্চর্যের 
কী আছে! 

ৰিগ্ালয়ের জীবন এই বয়সে চট্দিত্রগঠনে যথেষ্ট সহায়ত। করে। 
faataa একটি সমাজ । এখানে ছেলেমেয়ের! বিভিন্ন পরিবেশের বন্ধু-বান্ধাবের সহিত 
মিশিয়! আত্মগ্রকাশের সুযোগ sea] তৃপ্তিলাভ Fal মনের জড়তা কাটে। 
খেলাধুলা, তর্ক-ৰিতর্ক, নাটক অভিনয়, গান-বাজনা, দল বীধিয়া 
বেড়ানো প্রভৃতি বৈচিত্র্যপূর্ণ কাজের ভিতর দিয়! আত্মপ্রত্যয় aie হয়, 
নেতৃত্ব ও MIG CATH আসে এবং algae ata হয় । এই সকল ক্ষমতা 
অর্জন ছাড়া এই বয়সে যে একট! মানসিক সংঘাত স্থষ্টি হয় আনন্দের ভিতর নিয় 
মনের সেই জটিলতা! ও সংঘাত দূর হয়। 


১০৬ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন! ও গৃহ-শুশ্রযা 


বিদ্যালয়ে শান্তি দেবার রীতি আধুনিক যুগে কমিয়া গেলেও একেবারে দূর হয় 
নাই। শাস্তিদানে শিক্ষকদের স্মরণ রাখিতে হয় যাহাতে অন্তায়ের তুলনায় গুরু শাস্তি 
না দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া দৈহিক শান্তি না দেওয়াই যুক্তযুক্ত। শান্তি পাওয়ার 
পূর্বে শান্তি সম্বন্ধে শিশুর যে ভয় তাহা যেন উহাকে পঙ্গু করিয়া দেয়, ভয় থেকে 
শিশুর মনে জড়তা ও তোওলামী আসে। অনেক সময় শান্তি পাইতে পাইতে 
তাহার দোষক্রটি শোধরানোর পরিবর্তে নৃতন দোষ eR হয়। তাহার মনে এমন 
হীনমন্ততা আসে যে অনেক সময়ই এ কিশোর মনে করে তাহা দ্বারা কিছুই হুইবেনী, 
সে একটি বাজে ছেলে। এই যূল্যহীনতা অপর দিকে তাহাকে বিদ্রোহ করিয়া তোলে; 
শাস্তি দিলেও তাহার ভিতর যেন cae মিশ্রিত থাকে। আত্মমর্ষাদা নষ্ট হয় 
এরূপ শাস্তি কোনও বয়সের শিশুকেই দেওয়া উচিত নয় । কিশোর বয়সে 
কোনও কিছু গড়িয়া তোলার দিকে ঝোঁক দেখা যায় ) যেমন--বাগান করা, মাটির 
YS গড়া, কাঠ ও টিন দিয়া খেলন! তৈরী করা; এই বয়সের মেয়েরা অনেক সময় 
খাবার তৈয়ারী করিতে ভালবাসে, আবার কেহ কেহ সেলাই-ফোড়াই নিয়! ব্যস্ত 
থাকে। কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালে কোনও কাজই ধৈর্য ধরিয়া উহার বেশী দিন করিতে 
পারে না; তাহা সত্বেও বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক কাজের ভিতর দিয়! তাহাদের 
মানদিক আনন্দের ব্যবস্থা করিতে হয়। এই বয়সের শিশুরা কিছু একটা 
করিতে চায়। উহাদের শারীরিক এবং মানসিক শক্তির যাহাতে অপচয় ন! ঘটে 
সেদিকে দৃষ্টি crea আবশ্তক। অতএব শিক্ষা-ব্যবস্থাটি কর্মকেন্দ্রিক zer প্রয়োজন | 
অধুনা মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত কর্মশিক্ষার যে পাঠ্যক্ষচী হিসাবে 
পরিগণিত হইয়াছে ইহা খুবই আনন্দের কথা | 


কোন কারণে কিশোর অপরাধী হইলে উহার দরদী বন্ধু হিসাবে পিতা-মাতা ও 
শিক্ষকের সহাহ্ভূতির সহিত তাহার কার্যকলাপের খারাপ ফল বুঝাইয়া দিতে হইবে। 
ধীরে ধীরে এ বিষয়ে সেও ইহার কুফল উপলদ্ধি করিতে পারিবে | ইহার বিপরীতটাই 
দেখা যায় আমাদের দেশে অপরাধী ছেলেমেয়েদের উপর সমাজ, পিতামাতা ও 
শিক্ষক সহানুভূতিশীল না হইয়া] নিষ্ঠুর ও qey আচরণ করে। পড়াশুনায় অমনোযোগী 
এরূপ কোনও ছেলেমেয়েকে যদি এই বয়সে শিক্ষক ভত্সনা করিয়া বলেন'__'গোল্লায় 
গেছে, এ দ্বারা কিছু আর হবে না” ; তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহার অমনযোগী 
হওয়ার পথ আরও স্থগম করা হইয়াছে। সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে অপরাধ- 
UF কাজ করার মূলে শিশুর অস্বাস্থ্যকর গৃহ-পরিৰেশ। 

উত্তর কৈশোর ও অপরাধীদের সমস্যা ঃ A বয়স অতিক্রম করিয়া ছেলে- 


শিশু পর্যবেক্ষণ ও উহার যতু ১০৭ 


মেয়েরা যৌবনে পদার্পণ করে তাহাকেই বলে বয়ঃসদ্ধিকাল। দেহে ও মনে উহার 
এই বয়সে বড় হইয়া উঠে। এই বড় হওয়াটা অনেক সময় হঠাৎই মনে হয়। দেহে 
ও মনে একসঙ্গে বড় হওয়ার জন্য উহাদের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হইয়া 
পড়ে। দেহটাকে নিয়াও তাহারা যেন একটু RAS হুইয়া পড়ে । মনের 
বিভিন্ন পরিবর্তন আসে ; এই সময় ছেলেমেয়েরা কিছুটা! স্বাধীন হইয়া পড়ে, তাহার 
ফলে প্রতি পদক্ষেপে শাদনের বাঁধা আসিয়া পড়ে এবং বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয় 
তাহাদের জীবনে। পিতামাতা! ও শিক্ষকের কর্তব্য তাহাদের সমন্তাগুলি বুঝিয়া যত- 
দূর সম্ভব উহ! সমাধানের উপায়ের পথ দেখাইয়! তাহাদিগকে সুস্থ ও স্বাভাবিক হইতে 
সাহায্য aa l 

মেয়েরা এই সময় লাবপ্যময়ী হয়; সাজ-পোশাকের প্রতি উহাদের care থাকে। 
যতদূর সম্ভব উহাদের সাজ-পোশাকের চাহিদা মিটাইতে হয়। নিজের দেহখানি হঠাৎ 
বাড়িয়। যাওয়াতে দেহখানি ঢাকিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে, খানিকট। দেহে ও মনে 
জড়তা আসে, ফলে কুঁজা হইয়া যায়। এই সময় মা মেয়েদের সুষ্ঠু ভঙ্গীর উপর দৃষ্টি 
রাখিয়া আট পোশাকের কুফল সম্ব্ধে বুঝাইয়া৷ দিবেন। 

এই বয়সে মানসিক সমস্যা একটি বড় সমস্যা। বিশেষতঃ মেয়েদের 
মন আবেশপূর্ণ হয় | সামান্য আদরে যেমন উহাদের মন বিগলিত হয় আবার 
সামান্ত তিরস্কারেই অভিমানে চোখের জল দেখা ষায়। পরিবারে উহার সব সময় থাপ 
খাওয়াইতে পারে না। ছেলেমেয়েরা এই সময় রঙ্গীন স্বপ্ন দেখে। পিতামাতা সেই 
সব অবাস্তব কল্পনার ভিত্তিহীনতা সম্বন্ধে ভালভাবে বুঝাইয়া৷ উহাদের সমস্য! দূর 
করিবেন। মনে ষাহাতে আদাত না পায় সেইভাবে তাহাদের বুঝাইতে হইবে । মন 
হইতে অবাস্তব কল্পনা দূর করিবার জন্য উহাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিবার 
স্থযোগ দিতে হইবে; যেমন,_সমাজ সেবামূলক কাজ, ব্রতচারী, সীতার, 
গীর্লগাইড, রেডক্রস সোসাইটি প্রভূতি। 

যৌন সমস্যা £ বয়ঃসন্ধিক্ষণে দেহ ও মনে যৌবনের আবির্ভাব ঘটে। 
মেয়েদের মনে ভালবানার ভাব ঘনীভূত হয়। এই সময় মেয়েদের সঙ্গীসাথী নির্বাচনে 
সতর্ক হইয়। নির্বাচন করিতে হয়। এই সকল ব্যাপারে ছেলেদের অপেক্ষা মেয়েদের 
সমস্ত! বেশী। অতিরিক্ত শাসন করিয়া ঘরে আটকাইয়! রাখিলে ফল আরও খারাপ 
হয়। উহার পরিবর্তে মেয়েকে শ্বাধীনতা৷ দিয়া ভালমন্দ বিচারে কিছুটা! ছাড়িয় দিতে 
হয়। অত্যন্ত সহানুভূতির সহিত উহার সমন্তাগুলি চিন্তা করিয়া সমাধানের পথ 
বলিয়া দিতে হয়। 


১০৮ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রযা 


বয়ঃসদ্ধিক্ষণে ছেলেমেয়েদের যৌন কৌতুহল আসে | SSA পুস্তক পড়িয়া, সমবয়সী 
বন্ধুদের নিকট হইতে শুনিয়া এবং বাজে বিজ্ঞাপন দেখিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিতে 
চেষ্টা করে, কিন্ত ইহাতে সুস্পষ্ট কূপে জ্ঞানলাভ ন! হওয়াতে ভুল ধারণা afrai 
খারাপ ফল হয়। প্রত্যেক পিতামাতার উচিত ইহাকে নিষিদ্ধ ব্যাপার মনে 
না করিয়া খোলাখুলি ভাৰে উহাদের নিকট যতটা! সম্ভব আলোচনা 
করিয়া এসন্বন্ধে বুঝাইয়া CHEM | উত্তর কৈশোরের আর একটি ব্যাপক 
সমস্যা কর্ম-সংস্থান ও জীৰিকার পথ নির্দেশ। পূর্ব হইতেই পিতামাতা, 
অভিভাবক এবং শিক্ষকদের সচেতন হওয়া আবশ্যক | বৃত্তি নির্বাচন সঠিক ভাবে না 
হইলে অর্থাৎ নিজ ক্ষমতা ও রুচি অনুযায়ী কর্মের সংস্থান ন! হইলে জীবন ব্যর্থ হইয়া 
যায়। [আমাদের দেশে ১৯৫৮ সনে যে উচ্চ মাধ্যমিকের সিলেবাস তৈরী 
হইয়াছিল তাহাতে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী পথ নির্দেশের জন্য 
পরীক্ষা লইয়া সেইভাবে ব্যবস্থা। করিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই 
পরীক্ষা ested সম্পন্ন না হওয়াতে এই সিলেবাসের কতকগুলি ক্রটি-ব্চ্যুতি দেখা 
qal ইহার ফলে এই সিলেবাস তুলিয়া কর্তৃপক্ষ qea সিলেবাস তৈরী করার 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন | আমরা আশা করি উচ্চ মাধ্যমিকের এই সিলেবাস 
দ্বারা ছেলেমেয়ের! উহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পথ নির্দেশের স্থযোগ ate করিতে 
পারিবে। সাধারণ বুদ্ধির মাপ যাহাদের নীচের দিকে, তাহাদের জন্ত ভোকেশনাল 
বা বৃত্তিমূলক সিলেবাসের ব্যবস্থা কর! হুইয়াছে। উচ্চ মাধ্যমিকে এই 
সিলেবাস শেষ করিয়। কৃতকার্য হইতে পারিলে চাকুরীতে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা 
অর্জন করিতে পারিবে। জীবিকার পথ নির্দেশের জন্য বিদেশে খুব সুন্দর ব্যবস্থা 
রহিয়াছে। সেখানে ছাত্রছাত্রীর বুদ্ধির মাপ গ্রহণ, বিশেষ ক্ষমতার মাপ 
নিরূপণ, ভবিষ্যতে কোন্‌ বিষয়ে কে কতটা সাফল্য লাভ করিতে 
পারিবে তাহার মাপ, স্কুল, কলেজে কে কতটা অগ্রসর হুইতে 
'পাৰ্বিতেছে তাহার fants, স্বাস্থ্য ও চেহারা, ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিগত ইচ্ছা- 
'অনিচ্ছ। ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পথ 
নির্দেশের ব্যবস্থা করিতে হয়। বিভিন্ন কর্ম প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে উহাদের জ্ঞানদান করাও 
কর্তৃপক্ষের একটি বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য |] 

অপরাধীদের সমস্যা £ অপরাধ-গ্রবণতার মূল কারণ জীবনে একট! সমতা 
ও সামঞ্জস্তের অভাব | এই সকল বাঁলক-বাঁলিকাদের মনে সব সময়ই একট! অস্থিরতা 
'খাকে। অনেক সময় দৈহিক ক্রটি থাকার জন্য সমাজে তাহাদের প্রতি অন্য রকম 


শিশু পর্যবেক্ষণ ও উহার AT ১০৯ 


ব্যবহারের জন্য উহাদের মনে যে হীনমন্যতা আসে তাহার ফলে অনেক সময় তাহার! 
অস্বাভাবিক হুইয়া উঠে। অপরাধী ছেলেমেয়ে অনেক সময়ই বুদ্ধিতে অপরিণত থাকে, 
'বিচার-ক্ষমতা উহাদের কম, ফলে নীতি BIAS কম। 

গৃহের পরিবেশ খারাপ হুইলে অপরাধ-প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। 
অবসর সময়ে ছুর্নীতিযূলক আমোদ-প্রমোদে সময় কাটানো, এক বাড়ীতে বিভিন্ন 
চরিত্রের লোকের সমাবেশ, সংসারে আঁথিক অনটন, এই সমস্ত কারণ মিলিয়া 
অপরাধ-গ্রবণতার অনুকূল পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। অবশ qag সৰ সময় 
অপরাধ-প্রৰণতার মূল কারণ হয় T | 

কিশোর-কিশোরী যাহাতে অসৎ সঙ্গে মিলিত না হয় সেইদিকে পিতামাতার 
লক্ষ্য রাখা উচিত। উপযুক্ত স্থশাদনের অভাবে ছেলেমেয়েরা অপরাধী হয়। 
উপযুক্ত সময়ে স্েহ-মিশ্রিত শাসনে ছেলেমেয়েরা অপরাধী না হইয়া সংভাবে জীবন 
atta করিবার শিক্ষা পায়! অতিরিক্ত কড়া শাসন এৰং অতিরিক্ত প্রশ্রয় 
_ দুইই বালক-বালিকাদের মানুষ হওয়ার পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। 
পিতা-মাতা সৎ চরিত্রের হইলে এবং গৃহের পরিবেশ ভাল হইলে উহাদের সন্তান 
সাধারণতঃ অসৎ পথে যাইতে পারে না। যেখানে গৃহ বিপর্যস্ত, পিতামাতার 
বিবাহবিচ্ছেদ, যৌন নীতিহীনতা, মদ্যপান, কলহ, অশান্তি প্রভৃতি গৃহ- 
পরিবেশকে কলুষিত ও বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে সেখানে ছেলেমেয়েরা 
কখনই সৎ হইতে পারে T | 

ae মনস্তত্ববিদ্‌ এই সকল অপরাধীর মানসিক অস্তহতার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া 
উহাদের প্রতি মনঃসমীক্ষা চালাইয়া উহাদের এই রোগ দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 
জীবনে সমতা! ও সামঞ্জস্তের অভাবই যে অপরাধ-প্রবণতার মুল কারণ__ইহা। সমর্থন 
করিয়! মনস্তত্ববিদ্‌ বাউলি বলিয়াছেন-__আাকাজ্ষা যেখানে পরিতৃপ্ত হয় না যেখানে 
অস্বাভাবিক পথে সে তৃপ্তি লাভ করিতে চায় | বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজের ভিতর 
দিয়! সে তাহার মানসিক ছন্দের অবসান ঘটাইতে চায়। 

অপরাধ-প্রৰণতা! কৈশোরেই দেখা যায়। অতএব কৈশোর জীবনে 
অপরাধ-প্রবণতা একটি বড় সমস্ত | ইহারা কোনও কিছুতে মানাইয়। নিতে না পারায় 
সুস্থ ও স্বাভাবিক হইতে পারে না। কুসংসর্গ এবং চৌর্ষ বৃত্তি হইতে রক্ষা করিবার . 
জন্য এই সকল অপরাধী ছেলেমেরেদের SF একটি সুন্দর গৃহ-পরিবেশ Ve করিতে 
azal উহাদের পাঠে মনোনিবেশের জন্য বিদ্যালয়ে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা হওয়া 
উচিত ইহাতে উহাদের মানসিক শক্তি অপচয় না হইয়া সৎ কাজে TAS হইবে | 


১১৭ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রষা 


শিক্ষক, পিতামাতা, অভিভাৰক, বন্ধু প্ৰত্যেকেই অত্যন্ত সহানুভূতির 
সহিত সন্তৰ্পণে এ সকল কিশোর-কিশোরীর সমস্যা সমাধানে রত 
থাকিৰে। উহাদের অপরাধ দুর করিবার জন্য প্রয়োজন হইবে দরদী 
পথ-প্রদর্শকের | তাহাদের প্রতি তিরস্কার করিলে অথবা। ঘ্বণার ভাব দেখাইলে 
উহাদের ভুল পথ হইতে ফিরাইয়া আসা! যাইবে না। রাশিয়ার শিক্ষাবিদগণ 
এই অপরাধ-প্রবণতা ব্যক্তিগত সমস্যা বলিয়। বিবেচনা ন! করিয়া ইহা 
একটি সামাজিক সমস্য! বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। এই সমস্যার মুল 
কারণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্যের ভিত্তিতে স্থাপিত রাষ্ট্র 
ara; ইহারই ফলে পারিবারিক দ্বারিদ্রয, অশাস্তি ও অপরিচ্ছন্ন গৃহ-পরিবেশ। 
ae পরিবেশ কিশোরকে সুস্থ ও সুন্দররূপে গড়িয়া তুলিবে, ইহাই স্বাভাবিক | 
মানসিক স্বাস্থ্য এবং শিশু পরিচালনার নীতি £ শিশুর মানসিক ate 
সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে আবেগ সম্বন্ধে জানিতে হয় | আবেগ মানসিক 
ব্যাপার হইলেও, ইহা দৈহিক ব্যাঁপারের সহিতও জড়িত। কোনও কোনও 
মনোবিজ্ঞানী বলিয়া থাকেন, আমর! যখন কোন উত্তেজনাযূলক বিষয়ের প্রভাবে চঞ্চল 
হইয়া! উঠি তখন আমাদের দেহের ভিতর পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তনের ফলে 
আমাদের মধ্যে যে অনুভূতির সঞ্চার হয় তাহাকেই আমরা আবেগ বলি। আবেগ 
নান! প্রকারের হইতে পারে। সাধারণতঃ ভয়, উৎকণ্ঠা, ক্রোধ, প্রেম, স্বণা__এই 
সকল আবেগ শৈশবে ভালভাবে পরিচালিত না হইলে পরিণত বয়সে শিশুর মানসিক 
বৈকল্য VR হয়। পরিণত বয়সে এই মানসিক বৈকল্যের জন্য প্রধানতঃ দায়ী Pral- 
মাতা অভিভাবক ও শিক্ষক | 
ভয় ও নিরাপত্তা বোধের অভাবে xz ব্যক্তিত্ব-বিকাশের ব্যাঘাত È হয়। 
অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন, বর্তমান জগতের বহু সমস্যার মূলে রহিয়াছে 
অহেতুক SH! ভয় মান্থষকে পঙ্গু করিয়। দেয়, বিকৃত করিয়। একেবারে নষ্ট করিয়া 
দেয়। শিশুকে ভয় দেখাইয়া! বশ করার মত কাপুরুষতা৷ ও YU! আর কিছু নাই। 
ভয় হইতে অনেক মুদ্রা্দোষের স্থাষ্ হয়। ভয় এবং উৎকণ্ঠা হইতে কিশোর, 
অনেক সময় তোল! হুইয়া যাঁয় | মনঃনমীক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে পারিলে 
-শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি অতি সহজেই ঘটানো যাইতে পারে। শিশুদের 
অবাধ স্বাধীনত। দিয়া বন্ধনের নাগপাশ হইতে উহাদের মুক্ত রাখিতে হইবে । শিশুর 
অস্তদ্বন্ ও ভয়কে চাপিয়া রাখিলে মনো1-বৈকল্য সৃষ্টি AA হয়। মনঃস্মীক্ষণ দ্বারা 
শিশুদের চালিত করিতে হইলে এ বিষয়ে পিতা-মাত। ও শিক্ষকের যথেষ্ট জ্ঞান, 
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থাকিতে হয়। বিশেষজ্ঞ না হইলে শিশুরা ভুল পথে চালিত হইবে, অতএব মানসিক 
ব্যাধিগ্রস্ত কোনও শিশুকে মনোসমীক্ষণে বিশেষজ্ঞ aay কোনও চিকিৎসকের অধীনে 
রাখিয়া উহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা কর্তব্য | 

বিদ্ভালয়ে অনেক শিশুদের নখ কামড়ানে! অভ্যাস দেখা যায়। 
পিতা-মাতা বা শিক্ষকের! গালাগালি ও প্রহার করিবার ফলে মনের ভিতর অসস্তভোষ 
ae হওয়ার ফলে এই qatta আয়ত্ব হয়। নিজের উপর ভরসা হারাইয়া 
ফেলির] অসহায় হইয়া পড়ে ; এরূপ অবস্থায় শিশু বদ্দরাগী শিক্ষক ও পিতামাতার উপর 
প্রতিশোধ তুলিবার states নিজের নখ কামড়ানোর ভিতর দিয়া পরোক্ষ ভাবে 
মিটায়। এই সকল মুদ্রা দোষের চিকিৎসা হইতেছে শিশুর জীবনে ভয়, রাগ ও 
অশান্তির কারণ খুজিয়া কোনও মানসিক ভয় উহাদের মন হুইতে দুর 
করা । শাস্তি ব ভয় দেখাইয়৷ এ সকল দূর করা যায় না। অনর্থক ভয় শিশুর মন 
হইতে সব সময়ই দূর করিতে হয়। শৈশবের কোনও ভয় পরিণত বয়সে মানসিক 
বিকাঁরের কারণ হইয়া! দাড়ায় | মনস্তাত্বিকের মতে মানুষের অবচেতন মন চেতন 
মানসকে প্রভাৰান্বিত করে। 

স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর ভিতর অনেক সময় এক ধরনের মানসিক বিকার 
পরিলক্ষিত হয়; ইহাকে মন্তত্ববিগদ্ণ ক্লিপটোম্যানিয়া রোগ নাম দিয়াছেন | 
ইহা দ্বার ছেলেমেয়েরা অনর্থক ছোটখাটে! জিনিস চুরি করে। অনেক সময় সচ্ছল 
ও ধনী পরিবারের সন্তানদের ভিতরও এই চুরির অভ্যাস দেয়া যায়। শৈশবে পিতা- 
মাতার নিকট হইতে উহাদের ইচ্ছাগুলি পূরণ ন? হওয়ায় পরিণত বয়সে সেই শাসনের 
প্রতিবাদ হিসাবে তাহাদের এই অভ্যাস গঠিত হয়। অবচেতন মনের ক্ষোভই 
এই মানসিক বিকারের কারণ। 

অবচেতন মনের বিক্ষোক্ত হইতে LRAT রোগ হয় । মনম্তত্ববিদ্‌ 
ফ্রয়েডের মতে পরিণত জীবনের অশান্তির মূল কারণ শৈশবের অতৃপ্ত আকাঙ্ষা | 
শিশু জাবনের কোনও অবরুদ্ধ আবেগ পরবর্তী জীবনের বহু অসঙ্গতির 
কারণ। শিশুর ভিতর যৌন আকাঙ্ষা থাকে । শিশু বুড়ো আঙুল pam আনন্দ 
পায় ; ফ্ৰয়েড বলিয়াছেন ইহা শিশুয় একপ্রকার যৌন Gis) শৈশব হইতে আরম্ভ 
করিয়া পরিণত বয়স পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে যৌন চেতনা বিভিন্ন ভাবে সৃষ্টি হয়। 
স্বাভাবিক পরিণতি যেখানেই বাধা atte হয় সেখানেই মানসিক বিকৃতি ঘটে । যৌন 
আকাঙ্ষার অতৃপ্তি হইতে অনেক সময় অল্প বয়স্ক মেয়েদের ভিতর হিষ্টিরিয়।! রোগ 
দেখা দেয়। এই সকল রোগী হাসি, কান্না ও রাগ সহজে দমন করিতে 

গৃহ-বিজ্ঞান/২১ ( xi-xii ) 


১১২ উচ্চ মাধ্যমিক gefist ও গৃহ oT) 


পারে না। এই রোগ মালস-যন্ত্রের বিকারজলিত কারণে হুইয়া 
খাকে। ; 

শৈশবে ও কৈশোরে শিক্ষার মাধাযে যৌনবিজ্ঞান সন্বন্ধে g ধারণ! eR করানে। 
যৌন সমস্ষা দূর করার প্রধান উপায় | ছেলেমেয়েদের কিশোর মনে এই সমস্থ যাহাতে 


fogs site তুলিতে না পারে সেই জর গ্রতিরোধ-মূলক ব্যবস্থা! ছিলাবে যৌনশিক্ষা 


দেওয়া উচিত ৷ পাঠা পুস্তকের জীব-বিজ্ঞান বিষয়টি উপযুক্ত ভাবে পাঠ দানের বাণ্কা 
খাকিজে 2 বিষয় হইতেই ছাত্র-ছাত্রীরা ঘণেষ্ট জান অর্জন করিতে পারিবে | এ বিষয়ে 
শিক্ষক ও atar etaa বিশেষ শিক্ষা দানে সাহাধা করিতে হুইবে | 
আ্যাডলীর নামক মন্তত্ববিদ্‌ মানুষের মনের হবীনতাৰোধকে 
মানসিক বিকারের কারণ হিসাবে গণ্য করিয়াছেন । statiei যাহাতে 
কর না হয় cates নিজের অক্ষমতা শারীরিক ব্যাধির অজুহাতে আত্মরক্ষার পথ 
খুজিয়া লয়। এই মনোভাব দূর করিবার জন্য শিশুর মনে সাহস জক্মাইয়া দেওয়। 
এবং তাহার প্রকৃত ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোল! কর্তব্য ; এ দ্বায়িত্ব একান্ত 
ভাবে শিক্ষকের | পড়াশুনার মাধ্যমে অন্ত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে তুলনাযুলক ভাবে বিচারের 
পরিপ্রেক্ষিতে শিশুদের মনে হীনমন্ততার ভাব আসে । এই মনোভাব অস্বাভাবিক 
রূপ নিলেই মানসিক বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই সকল রোগীকে ae করিয়া 
তুলিতে হইলে প্রয়োজনস্থলে মনঃসমীক্ষণের সাহাধ্যে লওয়! একাস্ত আবস্তক | 
শৈশবে নিরাপত্তার ভাবের অন্তাৰ হইলে, সেই অভাৰবোধ কৈশোরে 
আবার দেখা যায়। যে শিশু মান্ৃল্সেহের নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় গড়িয়া! উঠিল না, 
কৈশোর ও ঘৌরনে সে নিজেকে অসহায় মনে করে| মনস্তাত্বিকগণ সর্বদাই 
মানসিক ব্যাধির কারণ খোঁজেন শৈশৰের ইতিহাসে | মানসিক ব্যাধির qa 
কারণ ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষোভ, ভালবাসা পাওয়ার অবরুদ্ধ আকাঙ্ষা 
শিশু সম্পূর্ণ অসহায়, মিনি তাহাকে সমস্ত «বিপদ হইতে রক্ষা করেন, তাহার আস্তরিক 
cay শিশুর জীবনে সর্বাপেক্ষা. বড় কামা। শৈশবে ra-ara অক্তাৰ ও 
তাহার ফলে নিরাপত্তা বোধের অন্তাৰ_ইহ্থাই মানসিক দুইটি ৰ্যা্ষির 


_কারণ। একটি বদ্ধ ঘরের ভয়, কপ্টোফোৰিয়া; অপরটি কোলাহুলপুর্ণ : 


Sa GS স্থানের Sy, আগেরাফোৰিয়া। 

মাতৃন্সেছে বঞ্চিত শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি আগেকার তুলনায় এখন 
অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। শৈশবে মায়ের আদর-বদ্ছে প্রতিপালিত হইলে সেই শিশু 
ভবিষ্যতে স্থস্থ জীবন যাপন করিবে ইহাই মনোবিজ্ঞানীদের অভিমত | 


] 
i 


সপ্তম অধ্যায় 


ভবিষ্যৎ গৃহ-রচয়িত্রীর জন্য পারিবারিক শিক্ষা 


বাড়ীর বড় বড় মেয়েরা তাহাদের ভবিয়াৎ জীবনে গৃতিনীর offre he সংসারে 
অবসীর্ণ হইবে । west eet তাহারা rers এ বিষয়ে কিছু কিছু বক্ষ অর্জন 
করিয়। লইতে পারে সে ete পরিবারে একান্তভাবে xterra | পারিবারিক কাজ- 
কর্ম কিছু কিছু মেয়েদের হি! করাইয়া! ললে siuen পরিশ্রমেরণ অনেক জার হয়, 
এবং মাতার প্রতি তাহার! সহানথত্কৃতিশীল cin face) কাজে সাহাঘ্য করিতে 
অগ্রসর হইয়| আসিবে । এবং site, জীবনেও ভাছাদের সাংসারিক sere 
piirto সম্পন্ন করিতে বেগ পাইতে হয় না। হেয়েরা 
ss aft কখনও কখনও Mercer খাড়-তালিক! ews করিয়া 
নিজেরাই apexes তৈয়ারী করে তাহা হইলে Serra মনের 
তৃপ্তির সঙ্গে বক্ষতাও অর্জন করিতে পারিবে। পারিবারিক বাজেট ecw মেয়েদের 
ced জান ও siswa থাকা ₹রকার। কোন কিছু কাজের পরিকল্পানা করিতে 
গেলে তাহাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন বাজেটের অঙ্ক ছাড়াইয়া না যায়; এই g- 
পুলি পূর্ব হইতেই মেয়েদের শিশিয়া লইতে হয়। পরিবেশনের কাজটি বাড়ীর বড় বড় 
মেয়েরা করিতে পারিলে ভাল হয়; ইহার রীতিনীতি সম্বন্ধে উহারের যথেষ্ট জ্ঞান 
হয়। সাধারণ নবন্থখ-বিস্থখের সেবা-ুশ্রযার কাজটি বালিকাছের উপর ছাড়িয়া দিলে 
ভাল হয়। পীড়িতের প্রতি মমতা, সহাঙ্ত্থৃতিশীলতা ও সংবেদনশীলতা গুণগুলি 
উহাদের ভিতর Ben হইবে | কোমল হন দারা রোগীকে Vee খাওয়ানো, খার্মমিটারের 
সাহায্যে জরের তাপ নির্ণয় করা, গাস্প করা, মাখা যোয়ানো Bertie কাজের 
ভিতর তাহাদের সেবা-শুশ্রযার দায়িত্ব ও কর্তবা সম্বন্ধে জান লাভ হইবে। কেবল- 
মাত্র যে অভিজ্ঞতা! অঞ্জন তাহা নহে, ইহাতে মেয়েদের মনোবল ক্রি হয়। মনোবল 
না থাকিলে উপযুক্ gerdi হওয়া যায় না। সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্ম যেমন 
ঘরের আলন! গোছানো, বিছানাপত্র পরিদ্ধার করা, ছোট ভাই-বোনদের পড়াশুনার 
তন্বাবধান করা, সন্ধ্যায় ধূপ, বাতি দেওয়া; এইভাবে পরিবারে মায়ের কাজের 
সহায়তার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা সংসারের বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও 
নৈপুণ্য অর্জন করতে পারিবে এবং Shows গৃহ-রচয়িত্রী হিসাবে সার্থকতা লাভ করিয়। 
স্বামীর পরিবারে gata অর্জন করিবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
বিবাহিত জীবনের প্রস্ততি 


গার্হস্থ্য জীবনের শুরুতে বিবাঁহ। দাঁরপরিগ্রহ না করিলে গার্হস্থ্য জীবনের 
প্রবেশের অধিকার আদৌ জন্মে না, ইহাই ছিল আমাদের বৈদিক সমাজ-ব্যবস্থার 
রীতি। এই জন্যই শাস্ত্রে বলা হুইয়াছে “গৃহিণী গৃহমুচ্যতে”। একক 
জীৰনে প্রসার আসে না। নারী ৰা পুরুষ ইহাদের স্বতন্ত্র জীবনের 
FATS নাই, সার্থকতাও নাই | ইহারা সফলকাম হয় মিলনে | নরনারীর মিলনে 
স্থাপিত হয় এক অপূর্ব সামঞ্রস্তের, VB হয় এক বিপুল কর্মশক্তির। সংসারে ও সমাজের 
সকল কর্মই নরনারীর পরস্পর সাহচর্য সাপেক্ষ। পুরুষ যে কর্মের পথে ছোটে, 
নারী দেয় সেই কর্মের প্রেরণা । নারীর এই প্রেরণা না পাইলে কর্মজীবনে 
পুরুষ ক্লান্ত হইয়! উঠিত। নারীর প্রেমে পুরুষের কেবল যে আনন্দ তাহ! নয়, ইহাতে 
তাহার কল্যাণ | 

মেয়েদের ভিতর এমন কতকগুলি হৃদয়বু্তি রহিয়াছে যাহা দ্বারা সংসারের সঙ্গে 
সম্বন্ধ স্থাপন কর! তাহাদের পক্ষে সহজ হয়। নারী তাহার কোমল হাদয়বৃত্তির গুণে 
বুদ্ধিমত্তা, নৈপুণ্য, ত্যাগ ও আত্মসংযম দ্বার! সংসারে একটি সুন্দর সঙ্গতি ও AISI 
আনিতে সমর্থ হয়। 

হিন্দু সমাজে বিবাহ সংঘটনে অনেক সমস্তা বা অস্থবিধা দেখা যায়। জীবনের 
একান্ত কাম্য এই মিলনের পথ বহু আবর্জনায় পরিপূর্ণ, ইহার পথও অতিশয় ART | 

পণ-প্রথা বিৰাহু অনুষ্ঠানে একটি বিরাট সমস্যা 
বি WINS বৰ্তমানে পণগ্রথার বিরুদ্ধে আইন প্রবর্তন করা! হইয়াছে, 
কিন্তু মান্ষের মন উদার না হইলে এই প্রথা একেবারে 

দূরীভূত হইবে না। আইন দ্বারা মানুষের মন সংশোধন Sal যায় T | 
পণ ছাড়া জিনিসপত্রের দাবিও এখন চরম সীমায় উঠিয়াছে__এইরূপ সমাজ-ব্যবস্থায় 
মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ কন্ঠাদের বিবাহ ব্যাপার একটি বিরাট সমস্তা। অর্থ- 
নৈতিক ter এখনকার যুবকেরা উপযুক্ত বয়সে বিবাহ করিতে রাজী হয় না 
অনেক ক্ষেত্রে আদৌ বিবাহই করে না__এইরূপ ব্যর্থ জীবন যাপনের জন্য প্রধানতঃ 
দায়ী অর্থ নৈতিক সামাজিক ব্যবস্থা | 

আমাদের সাধারণ সমাজে শুভ বিবাহের পাত্রপাত্রী নির্বাচন করে পিতামাত! 


বিবাহিত জীবনের প্রস্ততি ১১৫ 


বা অভিভাবকগণ। পাত্রপাত্রী বিশেষ করিয়া পাত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনও yay 
দেওয়া হয় না) তবে বর্তমানে শিক্ষা-জগতে এবং কর্ম-জগতে পুরুষের মত নারীও 
সমানভাবে অগ্রসর হইতেছে, ফলে অবাধ মেলামেশায় যুবক-যুবতী তাহাদের আপন 
আপন জীবন-সাধী নিজেরাই afer লইতেছে। ইহার ফল যে সব সময়ই অশুভ 
এমন কথা বলা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে পিতামাতার ব্যবস্থাপনার বিবাহেও ata- 
পাত্রী বিবাহিত জীবনে সখী হইতে পারে না-_এই agi হওয়ার পশ্চাতে নান! 
কারণ জড়িত। ইহার মূল কারণ পরস্পর পরস্পরের সহিত খাপ খাওয়াইতে পারে 
না) ইহাছাড়া অর্থ নৈতিক সমস্যা, চারিত্রিক দোষ ও স্বান্থ্যহ্থীনত! 
বিবাহিত জীৰনে সুখ ও শান্তির পরিপন্থী হইয়া! দ্বীড়ায় | 

‘বিবাহ’ শব্দটির তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব 
সম্বন্ধে সহজেই উপলব্ধি করা যাইবে । শব্দটির অর্থ “বিশেষভাবে বহন Fall” ইহা 
হইতে আমরা! বুঝিতে পারি, স্ত্রীর ভরণপোষণ, Ma সকল প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ। 
aita fie সংসার পরিচালনার দায়িত্ব এবং আদর্শ মাতা হইবার কর্তব্য ও দায়িত্ব- 
গুলি গ্রহণ করেন। উভয়ের দায়িত্ব বহন করিবার গূঢ় অর্থটি শব্দটির ভিতর রহিয়াছে | 
আমাদের বৈদিক বিবাহের মন্ত্রের ভিতরও এই কথাগুলি রহিয়াছে । বিবাহের 
প্রস্তুতির পূর্বে ইহার স্থবিধা, অস্থবিধা সবই জানিয়! লইয়া পূর্বেই সচেতন হইতে হয়। 
বিবাহ সম্বন্ধে অজ্ঞ নরনারী বিবাহিত জীবনে স্থুখী হইতে পারে না। 

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে আট প্রকারের বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। উহাদের 
ভিতর ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য ও প্রাজাপত্যই উল্লেখযোগ্য । এই বিবাহপ্রথা- 
গুলি বিশেষ উন্নত ধরনের ছিল। শীস্্রজ্ঞান সম্পন্ন কোনও পাত্রকে উপযুক্ত মর্যাদা 
দান করিয়! শ্রেষ্ঠ হিসাবে বরণ করিয়া যথারীতি পূজা করিবার পর কন্যা সম্প্রদান 
wal হইত, ইহাকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলা হইত। কোনও 
qaza aNs হিসাবে স্থির করিয়। পাত্রকে অলঙ্কার ছার! 
সজ্জিত করিয়া কন্তাদানকে দৈব বিবাহ বলা হইত। বরের নিকট হইতে 'দুইটি 
কি তাহার বেশী গাভী গ্রহণ করিয়া উহার পরিবর্তে কন্টাকে দান করা হইত, ইহাই 
আর্ধ বিবাহ। বর ও কন্তাকে একসঙ্গে মিলাইয়! ধর্মাচরণ করিতে উপদেশ, দিয়া 
পূজা অর্চনার মাধ্যমে যে Fal দান প্রচলিত ছিল তাহাকে বলা হইত প্রাজাপত্য 
বিবাহ। এই সকল বিবাঁহুকে আধ্যাত্মিক ৰিৰাহু বলা হুয়। 

এই আধ্যাত্মিক বিবাহ ছাড়া ভারতবর্ষে পৈশীচ, রাক্ষস, আন্মুর ও 
গীন্ধর্ব এই চারিপ্রকার বিবাহ-গ্রথাও পৌরাণিক যুগে প্রচলিত ছিল। স্থরাপানে 


বিভিন্ন প্রকারের বিবাহ 


১১৬ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রাষা 


অজ্ঞান করাইয়! ধর্ষণের পরে যে নারীকে বিবাহ করা! হইত সেই বিবাহের নাম পৈশাচ 
বিধাহ। কোনও রাজাকে পরাজিত করিয়া! সেই দেশের রাজকন্যাকে হরণ করিয়া 
যে বিবাহ-পদ্ধতি তাহাকে বলা হয় aber বিবাহ । এই বিবাহেও কন্যার অনিচ্ছায় 
বিবাহ করা Bs | অর্থের বিনিময়ে নারী ক্রয় করিয়! বিবাহের রীতিকে আস্থর বিবাহ 
বল! হইত পিতামাতার অজ্ঞাতে যুবক-যুবতী প্রেমস্থত্রে আবদ্ধ VEN যে বিবাহ সম্পন্ন 
করিত তাহাকে বলিত গান্ধর্ব বিবাহ । এই বিবাহে ছুই-একজন সাক্ষীর প্রয়োজন 
হয়। প্রাচীন কালের বিবাহ-পদ্ধতির বিভিন্ন উপাদান সংমিশ্রণে বর্তমানে আমাদের 
বিবাহ রীতি প্রচলিত। বিবাহ একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান হইলেও ইহ! 
সামাজিক অনুষ্ঠান। সমাজকে বাদ দিয়া বিবাহ সম্ভৰ হয় all বিভিন্ন 
দেশের বিভিন্ন বিবাহ প্রথা রহিয়াছে । এক সমাজের বিবাহ অন্য সমাজ দ্বারা সমথিত 
নাও হইতে পারে। 

(১) এক-পত্বীক বিবাহ £ একই সময় অর্থাৎ পত্তীর জীবিত অবস্থায় আর এক 
পত্নী লাভ কর! ষায় না, ইহাকেই এক-পত্তীক বিবাহ বলা হয়। বর্তমান সমাজে ভিন্ন 
ভিন্ন দেশে এই বিবাহই প্রচলিত-। এই বিবাহ সংসারে শান্তি ও শৃঙ্খল রক্ষার 
সহায়ত! করে। 

(২) ৰহু-পত্নীক বিবাহ £ স্ত্রীর জীবিতাবস্থায় একই সময়ে বহু স্ত্রী লাভ করিলে 
সেই বিবাহ প্রথার নাম বহু-পত্বীক বিবাহ | আমাদের দেশে হিন্দু কুলীন ব্রাহ্মণের ভিতর 
বহুবিবাহের চল ছিল। বর্তমানে এই প্রথা খুবই কম। আমাদের সরকার এক স্তর 
থাকাকালীন অবস্থায় পুনরায় বিবাহ রীতি আইন করিয়! বন্ধ করিয়াছে | 


(৩) ৰহুভর্তক ৰিৰাহু £ তিববতে এই বিবাহের প্রচলন দেখ! যায়। আমাদের 
দেশে প্রাচীন মহাকাব্যে মহাভারতে এই বিবাহের নিদের্শন স্বরূপ দ্রৌপদীর বহু স্বামীর 
পরিচয় পাওয়া পাই । পঞ্চ পাগুবের সকলেই দ্রৌপদীর স্বামী । বহু পত্বীকের মত এ 
ক্ষেত্রেও সকল স্বামী স্ত্রীর সমান ভালবাস! পায় না। 

(8) দলগত বিৰাহু £ প্রাচীন ইতিহাসে এথেন্স, মিশর প্রভৃতি দেশে এই 
বিবাহের প্রচলন faal বর্তমানে টোগ! সম্প্রদায়ের ভিতর দলগত বিবাহ প্রথা 
প্রচলিত আছে। 

বিবাহের স্থায়িত্ব নিয়ম বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন at হইয়া থাকে । যৌনজ্ঞান লাভ 
হইবার পূর্বে বিবাহ উপযুক্ত বলিয়া মনে কর! উচিত ace | বিবাহের পূর্বে উপযুক্ত 
যৌন-শিক্ষ! একান্ত আবশ্যক । ইহা ছাড়া আত্মত্যাগের মানসিক প্রস্তুতি লইয়া 
বিবাহে অগ্রসর হওয়া উচিত। পাত্র-পাত্রী উভয়েরই বিবাহের পূর্বে ষে স্বাধীনত! 


বিবাহিত জীবনের প্রস্তুতি ১১৭ 


থাকে বিবাহের পরে তাহা কিছু পরিমাণে খর্ব হয়; এই আত্মত্যাগের জন্য তাহাদের 
প্রস্তুত থাকিতে হয়। পরস্পর পরস্পরের জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে পারে এরূপ 
মানসিক প্রস্ততিও থাকা উচিত। উভয় উভয়ের সহিত মানাইয়! চলিতে না পারিলে 
সংসার চিরদিনের মত অশাস্তিময় হইয়া উঠে। আধুনিক যুগে শ্বাশুড়ীর পীড়নে জীবন 
অতিষ্ঠ হওয়ার ইতিহাস খুবই কম। মেয়েদের এখন ব্যক্তিম্বাতঙ্থ্য এতো প্রবল হইয়া 
উঠিয়াছে যে তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও আত্মাভিমানে ঘালাগিলেই উহার বিক্ষুব্ধ হইয়1 উঠে; 
অপরপক্ষে শিক্ষিতা নারীর সংখ্যার প্রভাবে অর্থ নৈতিক সমস্যা দূর হইয়া! সংসার এখন 
সুন্দর ও শান্তির আকর হইয়া উঠিতেছে। নারী জাতি 
যতই অর্থ সমস্তাদুরীকরণেসহায়ক হউক AT 
জীবনে নারীর প্রধান স্থান গৃহে গৃহস্থালীর কাজকর্ম সন্বন্ধে মেয়েদের 
বিবাহের পূর্বেই নৈপুণ্য ও দক্ষত! অর্জন করিতে হয় | 

বিবাহিত জীবনে VA ভোগের জন্য নর ও নারীর উভয়েরই সুস্বাস্থ্য একান্ত 
প্রয়োজন | শারীরিক কোনও বড় রকমের ক্রটি থাকিলে সেই ছেলে বা মেয়ের বিবাহ 
করিতে নাই। শারীরিক অসুস্থতা গোপনে রাখিলে উহা অশান্তির কারণ ga) 
দাড়ায়। 

্বাস্থ্যহীন পুরুষের সন্তান চিররুগ্ন হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। ATI অনাগত 
সন্তানের জীৰন অভ্তিশপ্ত করিয়। দিবার নৈতিক অধিকার এই সকল 
্বাস্্যহথীন পুরুষদের কখনই নাই। এজন্য SITR পুৰুষ যদি স্বেচ্ছায় 
ত্যাগ স্বীকার করিয়া! বিৰাহ না করে তবে সে সমাজের কল্যাণই সাধন 
করিৰে। 

উপযুক্ত বয়সে বিবাহ করা উচিত। বর্তমানে সরকার বিবাহের বয়স সম্বন্ধে 
আলোচন! করিয়৷ নির্দিষ্ট একটি বয়ন নির্ধারণ করা স্থির করিয়াছে । বিবাহে পাত্র- 
পাত্রীর বয়স এক উল্লেখযোগ্য বিষয়। পূর্বে বিবাহের বয়স সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন 
আনিত, এখন বর্তমান যুগে তাহা আর চলে না | সামাজিক, অর্থ নৈতিক এবং রাজ- 
নৈতিক পরিবর্তনের ফলে বিবাহে পাত্ত-পাত্রীর বয়সের খুব বেশী পাৰ্থক্যও এখন লক্ষ্য 
করা যায় না। পূর্বে যোল বৎসরের কন্যার সহিত ত্রিশ 
INATIA পুরুষের বিবাহের প্রচলন তখনকার দিনে শাস্ত্র- 
সন্মত ছিল। দেশ ও আবহাওয়া অনুযায়ী বিবাহের বয়সের পার্থক্য হয়। পাশ্চাত্য 
দেশ অপেক্ষা আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বিবাহ হওয়। যুক্তিস্ত | বাল্য- 
বিবাহ কোন দেশের পক্ষেই মঙ্গলজনক AT! বাল্যবিবাহের কুফল চিন্তা 


বিবাহিত জীবনে স্বাস্থ্যের স্থান 


খে বয়সের প্রশ্ন 


১১৮ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রযা 


করিয়। প্রাত:স্মরণীয় মনীষী বিগ্বাসাগর মহাশয় অক্লান্ত চেষ্টার ফলে ইহার বিরুদ্ধে 
আইন প্রবর্তন করার জন্য সরকারকে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর অনেক পর 
বাল্যবিবাহ আইন-বিরুদ্ধ করা হইল। ১৯৩* জনে সর্দা আইন অনুসারে 
১৪ ৰৎসরের নীচে কোনও বালিকার বিৰাহু আইনত দণ্ডনীয় বলিয়া 
বিবেচনা করা হইল। আইন থাকা সত্বেও এখন পর্যন্তও পক্সীবাংলার কোনও 
কোনও অঞ্চলে বাল্যবিবাহের প্রচলন দেখা যায়। 

বাল্যবিবাহ যেমন স্বাস্থোর দিক হইতে এবং সমাজের দিক হুইতে কল্যাণকর নয় 
সেইরূপ প্রৌঢ় বয়সে বিৰাহু-প্রথাও নানা দিক হইতে মঙ্গলজনক 
হয় না। বেশী বয়সে বিবাহের ফলে সন্তান পালনের সুষ্ঠু কর্তব্য সম্পন্ন করা যায় না, 
আধিক ক্ষমতা নষ্ট হইয়! যায়। স্থামী-স্ত্রীর বর্মসের পার্থক্য বেশী হওয়ার ফলে মানসিক 
ছন্দ ও অশাস্তির কারণ দেখা ate | কন্তার বিবাহ ও পুত্রের ভালভাবে ates করার 
চিন্তায় মন সর্বদাই ভারাক্রান্ত থাকে। অতএব সন্তানদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ও 
সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্য ও নিরাপত্ত| বজায় রাখিবার জন্য প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর 
উপযুক্ত বয়সে বিবাহ করা উচিত | 

উত্তম সন্তান লাভ করিবার জন্ত চরিত্রবান, স্বাস্থ্যবান এবং বুদ্ধিমান যুবকের সঙ্গে 
কন্যার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক । পুরুষ উপযুক্ত না হইলে, A ষতই উপযুক্ত হউক না 
কেন, কখনই Bese সন্তান লাভের আশা পোষণ কর! ষায় না; কতগুলি অমানুষ 


সন্তান ছারা সমাজের বোঝা বাড়িয়া চলে । ইহাতে সমাজের এবং দেশের কোনও 


উন্নতি আশা করা যায় না। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের দায়িত্ 


farsi ও মাতার দায়িত্ব £ নরনারীর শুভবিবাহে জীবন পূর্ণ eal ওঠে 


রসে, গন্ধে, শোভায় ও মাধুর্যে। সংসারে সন্তান-সন্ততির শুভ আবির্ভাবে 


বিবাহ সফল হুইয়া। উঠে। aes জীবনে মিলনাকাজ্ফার প্রেরণার সঙ্গে স্পষ্ট বা : 
স্পষ্টভাবে এই সন্তান আকাক্ষার প্রেরণাও জড়াইয়া আছে। উহা চিরন্তন সত্য, : 


ইহ! মানুষের স্বভাবগত মৌলিক আকাজ্কা। হিন্দু শান্্কার এবং সমাজ-নিয়স্তাগণ 
এই মহাসত্য জানিতেন বলিয়াই বিবাহকে সন্তানলাভের পথ বলিয়া বার বার নির্দেশ 


৯ 


পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের দায়িত্ব ১১৯ 


দিয়াছেন--“পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভাধ্যা।” মিনলাকাক্কা যেমন স্বাভাবিক, সন্তান 
আকাক্ষাও সেইরূপ স্বাভাবিক | ; 

বিবাহের পরে সম্ভান পালনের দ্বায়িত্ব পিতামাত1 উভয়েরই আছে। অসহায় 
T শিশুকে লালন-পালন করিয়! মানুষ হিসাবে গড়িয়া তোলার wwe সমাজে বিবাহের 
বাবস্থা । পিতার দ্বায়িত্ব সমগ্র পরিবারের ভরণপোযণের এবং স্ত্রী ও সম্ভান-সম্ধতিযর 
অভিভাবকত্বের। পিতার অভিভাবকদ্ধে এবং মাতার বাৎসল্য গ্লেছে অসহায় শিশু বড় 
হুইয়া উঠে এবং তাহার নিরাপত্তাবোধ VP হয়। 

বর্তমানে অর্থ-সমস্যার যুগে স্বন্দরভাবে শিশুকে গড়িয়! তুলিতে হইলে পূর্ব হইতেই 
পরিকল্পনার আবশ্যক । পূর্বেকার মত আজিকার fica বহু সন্তান কাহারই কামা 
নয়। ব্যক্তিগত ভাৰে পারিবারিক আয়-ব্যয় বিবেচনা করিয়া সন্তান 
জন্মদানে ক্ুনিয়ুন্ত্রিত করিয়া তোজা আবশ্যক | aiis সঙ্গতি না 
থাকিলে অধিক সন্তান দারিড্যের সুচনা করিয়া সমগ্র পরিৰারকে 
ধ্বংসের পথে লইয়া যায়। সেখানে মাতার স্বাগ্য ভাগিয়া পড়ে, শিশু কু 
হয় এবং পিতা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াও সংসারে স্বস্তি লাভ করিতে পারে না। 
সন্তানের শিক্ষা, দীক্ষা, স্বাস্থ্য সকলই আর্থিক স্বচ্ছলতার উপর নির্ভর করে। শিশুর 
জন্মের জন্য শিশু দায়ী থাকে না, এই কথ! চিন্তা করিয়! ছুইটি কি তিনটি শিশুর জন্ম 
ata করিয়। প্রত্যেক পিতামাতার কর্তব্য উহাদের সমস্ত রকম দায়িত্ব সুঢু ভাবে বহন 
“করিয়া সু ও আদর্শ ataa হিসাবে গড়িয়া তোলা | 

সন্তান পালনে প্রধানত: আধিক দায়িত্ব পিতার উপর, wate দায়িত্ব মায়ের 
উপর। মায়ের উপযুক্ত প্রতিপালনে কত শিশু ভবিস্বৎ জীবনে খ্যাতি অর্জন করিয়া 
দেশবরেণ্য হইয়াছেন তাহার ইয়তা নাই। মায়ের চরিত্র শিশুকে অতি 
সহজেই প্রভাৰান্বিত করে। অতএব মাতা স্থসন্তানের জন্ম দিবে ইহা আর 
আশ্চর্যের কী? পুত্রকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া জীৰনে প্ৰতিষ্ঠিত করার 
দায়িত্ব পিতার | কন্যার শিক্ষা-দীক্ষা সমাপ্তির পর উহ্থাকে Piira 
দান করাও পিতার tag | এই দ্বায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন এবং বিবেচনাসাপেক্ষ। 
বুদ্ধিমান ও ব্যক্তিত্বপরায়ণ পিত! যথেষ্ট বিচক্ষণতার সহিত চিন্তা করিয়া Fata 
বিবাহের সকল রকম কাজে অগ্রসর হন। 

পিতামাতার কোনও রোগ অনেক সময়ই শিশুর উপর বর্তায়; এরূপ ক্ষেত্রে 
রোগ নিরাময়ের পূর্বে সন্তানের জন্ম দে ওয়া সমীচীন নয়। কোনও দুরারোগ্য রোগ 
থাকিলে উহাদের সন্তান না হওয়াই উচিত। পিতামাতার সন্তানের স্বাস্থ্যের প্রতি 


১২০ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশষা 


লক্ষ্য রাখিয়া নিজেদের স্থখ-্থাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দেওয়া একটি নীতিমূলক দায়িত্ব ও 
কর্তব্য | 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
পরিবারের উদ্ভব 


পরিবারের সূত্রপাত ঃ আদিম যুগে পরিবার বলিতে কিছুই ছিল না, 
বিবাহ-প্রথাও এখনকার মত ছিল না। Praa বিভিন্ন গোরঠিতে দলভুক্ত ছিল। 
এক একটি দল চল্লিশ-পঞ্চাশজন লোক লইয়া গঠিত। প্রত্যেকটি দলের জন নির্দিষ্ট 
ভূখণ্ড ছিল। নিদিষ্ট ভূখণ্ডের ভিতরই স্থানীয় দল তাহার ato আহরণ করে। দলের 
লোকেরা একত্রে বাস করিত, দলবদ্ধ ভাবে ate সংগ্রহ 

১১৯: করিত, এবং একত্রে এ খাদ্য ভাগ করিয়া! খাইত। eta 
" গুরুত্ব দলবদ্ধ ভাবেই জীবিকা নির্বাহ করিত। নিদিষ্ট ভূখণ্ড, বাস- 
গৃহ ও সংগৃহীত খাদ্য দলেরই we | ইচ্ছামত কোনও 

লোক এক দল ছাড়িয়া অন্য দলে যোগদান করিতে পারিত, ইহাতে কোনও বাধা- 
নিষেধ ছিল না) দূলগুলি আবার বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত ছিল। তবে পরিবার বলিতে 
আমরা যাহা বুঝি, ইহাঠিক তাহা নয়। আমাদের সমাজের পরিবারগুলির মত ইহাদের 
area ছিল al! স্বামী, স্ত্রী ও অবিবাহিত সন্তানদের লইয়| এই সব পরিবার গঠিত। 
পরিবারগুলি স্থানীয় দলের অংশমাত্র | দলের sets অন্তান্য পরিবারের সহিত 
তাহারা একই বাণগৃহে বাস করিত, ato আহরণ করিত, wate কাজ করিত, পান 
ভোজন এবং আমোদ-প্রমোদে যোগ দিত। ইহাদের বসবাসের নিয়ম মত। দলের 
অবিবাহিত যুবক বা বিপত্নীক ব্যক্তিরা একটি brates বাস করিত আবার অবিবাহিত 
যুবতী এবং বিধবার! বাস করিত মার একটি stasa | উঠানের একগ্রান্তে থাকে যৌথ 
রদ্ধনশালা। উহার পাশেই বিপত্বীক ও অবিবাহিত যুবকদের থাকিবার স্থান) কারণ, 
তাহারাই দলের জন্ত রান্না করিত। এই সমস্ত জীবনকে আমর! পারিৰারিক 
জীবন বলিতে পারি না। gary ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান পালন ব্যতীত 
পিতামাতার কর্তব্য আর বিশেষ কিছুই নাই। সন্তানরা REAS হইলেই অন্যান্যদের 
সহিত বাড়ীর পৃথক অংশে বাস করিতে থাকে | VORA ও রন্ধন কার্বাদিও 
পারিবারিক ভিত্তিতে হয় না। খাদ্য সংগ্রহ ও সরৰরাহের দায়িত্ব 
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দলের-_ পরিবারের ACE! ফলে পরিৰীরের কোনও স্বাতন্ত্য নাই, 
পরিবারগুলি দলের অংশমাত্র, দলই এখানে মুখ্য । দলবদ্ধ ভাবেই ভূমি, 
ato ও বাসস্থান ভোগ FTA l সমাজে বয়োজ্যেষ্টদের খুবই সম্মান করা হয়। তাহারাই 
স্থানীয় দলে ও সমাজে মাতব্বরের কাজ করে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা দলবদ্ধ ভাবেই 
হয়। সকাল হইতে উহাদের দিনের কাজ শুরু হইয়া যায়। পূর্বদিনের যে খাদ্য 
বাঁচে, তাহা দিয়াই ভোরে রানার ব্যবস্থা হইয়! থাকে | রান্না হইলেই পুরুষরা শিকারে 
বাহির হইয়া যায়। মেয়েরা ফলমূল, ফুল, লতাপাতা, বীজ প্রভৃতি সংগ্রহের কাজ 
করিয়। থাকে । শিকার করিয়া! শিকারীর! যাহা পায়। তাহা যৌথভাবেই AAC 
লইয়া! আসে | পুরুষেরা যখন শিকারে যায় তখন স্ত্রীলোকের! গৃহকর্ম সারে ও শিশুদের 
দেখাশুন! করে, ফলমূল প্রভৃতি সংগ্রহ করে, জালানি আনে, জল আনে, চুপড়ি, 
ঝুড়ি প্রভৃতি বোনে | তবে দুপুরে জোয়ান স্ত্রী-পুরুষ কেহই ঘরে থাকে না, সকলেই 
কাজে বাহির হইয়! যায়। কেবল বৃদ্ধ, বৃদ্ধা ও শিশুর! গৃহে থাকে | সন্ধ্যায় সকলেই 
গৃহে ফিরিয়া আসে ও প্রধান আহার শেষ করে। তারপর আঙ্গিনায় সমবেত হইয়া! 
আমোদ-প্রমোদ ও গল্প-গুজব করে এবং রাত্রি গভীর হইলে নিজ নিজ স্থানে শয়ন 
করিতে aa | 

ats আহরণকারীর সমাজের পর পশুপালক ও কুষিকর লোক-সমাঁজ দেখিতে 
পাওয়া ata | খাদ্য আহরণকারী সমাজের দলের বা গোষ্ঠীর সমৰেত 
প্রচেষ্টায় সকল কাজ সম্পন্ন হইত। কিন্তু AS 
পালন ও কৃষিতে পরিৰারগত ও ব্যক্তিগত, 
স্বাতন্ত্য বৃদ্ধি পাইল | আহ্রণকারী সমাজে খাস্য উদ্বৃত্ত হইত না, কিন্ত পরবর্তী 
উৎপাদক সমাজে খাদ্য VES হইতে লাগিল । এই উদ্ধত AT অধিকতর পরিশ্রমী 
ও অধিকতর বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি ও পরিবারের হস্তগত হওয়ায় সমাজে তাহাদের 
শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইল। এই শক্তি ও আধিপত্য ছারা এক শ্রেণীর 
লোক অপর এক শ্রেণীকে বঞ্চিত করিয়া ক্রমেই অধিকতর শক্তি 
ও প্রতিপত্তির অধিকারী হইল। ফলে সমাজে 
ধনী ও দরিদ্র শ্রেণার উদ্ভব হইল। এর পূর্ববর্তী 
খান্ত আহরণকারী সমাজের ভিতর ধনী দরিদ্র কোনও শ্রেণীভেদ ছিল না, দলবদ্ধভাবে 
কাজ করিত বলিয়া সেখানে সর্বত্র সাম্যের আঁদর্শ প্রচলিত ছিল। এই শ্রেণীভেদের, 
পর সমাজে নানা! প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদন হইতে লাগিল, ফলে শ্রমবিভাগ' 
দেখা দিল! নানা প্রকার কাচা মাল উৎপন্ন হওয়ায় শিল্পের উন্নতি হইল। 


apa উংপাদনকারী সমাজ 


বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব 


১২২ উচ্চ states গৃ-পরিচান। ও geen 


ক্ষেতের দেখান! ক তারক এবং কলল তোলার কাজ মেয়েরাই করে। লাগল 
চাষের কাছে? হেয়েরা সাহাধা করে। গৃহপালিত rawe পরিচর্ধা এবং সংসারের 
ঘাবতীয় কাজ করিবার erfia হেয়েদের। রদ্ধনপাজার নিকটে পতিত বীজ বা শশা 
হইতে SECRET, উদ্ভিদের জয়, বৃদ্ধি ও কসসের ফলন জক্ষা করিয়া Aarset 
MWC: Fined প্রথম উদ্ভাবন করিয়াছিল। ate আহরণকারী wate vagar 
সংগ্রহের ভার ধান: স্বীলোকদের উপরই ow «ifyw; তাই দ্বীলোকৰের পক্ষে 
কবির উদ্ভাবন ছিল স্বাভাৰিক | স্বীলোকের!। খোস্কা, নিড়ানি, ধা প্রভৃতির সাহাবোই 
vient করিত। স্ত্রীলোকের! কুখিকার্ষ উদ্ধাৰন করায় কুষির উৎপত্তির 
প্রাথমিক স্তরে পরিবারে জ্রীলোকদেরই প্রাধান্য দেখা দিয়াছিল। 


"F সমাজে পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের প্রাধান্য 


on 
হইয়াছিল, তাহা মাতৃতান্ত্িক সমাঞ্জ নামে পরিচিত এই ata-ata 
শেষ 10 আকুনিক কাল tye বহু সমাজে লক্ষিত হইয়া খাকে। পরে পুরুষরাও 
ক₹ষিকার্ষে আত্মনিয়োগ করিল, গৃহপালিত পশুকে ভূষিকর্ষণে ব্যবহার 
করা হইল, কৃষির are উন্নতি হইতে লাগিল । এখন কৃষিতে ভ্রীলোকের 
বড অপেক্ষা পুরুষের প্রাধান্য অধিক হওয়ায় কৃষি- 


কলির উদ্ভাবনের ফলে সমাজে পরিব্তন আসিল | রুষির উন্নতির ফলে সমাজে 
ধন কোনও ব্যক্তি ও পরিবার প্রয়োজনের অপেক্ষাও অধিক খান্ত উৎপাদনে সমর্থ 
হইল, তখন কেবল লোক যে অবকাশ অবসর পাইল তাহাই নহে, বহু ব্যক্তি ও 
পরিবার এবারে পশুপালন ও রুষি না করিয়াও ete সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইল এবং 


সমাজে ধনী ও wiz, সাধারণ ও অভিজাত শ্রেণীর উদ্ভব হইল। উৎপাদন বিষয়ে 
যাহার! অধিক জ্ঞান ও অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিল, তাহারাও বিশেষ মর্যাদা 


পরিবারের Set ne 


পাইল। ক্রমে তাহারা দৈবশক্তির ক্ববিক্কারী বাজি! সমাজে Pipe হজ । Pec 
পুরোহিত শ্রেণীর উত্তৰ হইল এব সমাজে Sete) পালক হইল | এধা পুরো হইতেই 
রাজার উৎপত্তি ঘটিল। এইভাবে মাহে নানা cart ও রাহী শাসনের উদ্ভব ef | 
পরিবার বলিতে যাহা বুঝায় তা! আর্থ সমাজেই লক্ষ্য করা ধায় । 
প্রাচীন আর্য সমাজের gwen অংশ ছিল পরিবার । শিকাই ছিলেন 
পরিবারের Si) et বেদের Te হইতে জানা ধার, 
এ সাজে পাছা জাবের উপর পিক্ধামাকার কঠোর দিপিকা ছিল! 
অনেক সময় পিতা কঠোর roe কান করিতেন ৷ contest 
বোধ করিলে অযোগা ও তবু ত পুত্রকে পিতা arte করিতেন । রবে Pere নর্থ এই ay 
cx পিতামাতা! ও সন্তানহের ভিতর cree spanta জম্পর্ক ছিল না। eta- 
বস সন্জানের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। আধ সমাজে edh পরিবারের et 
প্রমাণ পাওয়া tint বিশেষ অবস্থায় iaia atarate পরিবারে বাস করিকেন। 
পরিবারে অতিথি খুব সন্মানিত হইতেন। পিতা-হাতা aah কামনা sfin i 
আর্য mates পি্কপ্রধান পরিবারের প্রচলন ছিল, তাই সেখানে NS 
কামনাই স্বাভাবিক । আবার করার জয় হইলেও তাহাকে carare সুযোগ 
হইতে বঞ্চিত করা হইত না। স্বীলোককিশের cates না কোন? কিভাবে বাস 
করিতে হইত | বিবাহের পূর্বে পিতা বা cord ভাতার এবং বিবাহের পরে স্বামীর 
অধীনে সাহারা খাকিতেন। ইহাদের wd স্বাধীনতা ছিল । ভাঙার? সাই ques 
অন্তরালে খাকিতেন না, gers ও উৎসবাকিতেঞ ten যোগান IKE | 
mnta হইবার পর stea বিবাহ হইত, Siete সারাজীবন ta aa 
পারিতেন। সমাজে স্বীলোকের স্বান ছিল খুব উচ্চে। Soa শিক্ষাান্তের 
কোনও বাধা ছিল না| বৈদিক যুগের att, tecal, ঘোষা, Remi, অপালা 
প্রভৃতি বন বিদুষী রমনী তাহার প্রমাণ । 
atte) নিজেরের জীবনকে প্রধান চারিটি, ভাগে free করিয়াছে, এক একটি 
ভাগকে আশ্রম বলা হইত | ance জীবনে sepe খাকিয়। শুচিতা ও সংঘের ভিতর 
বাস করিত এবং সেখানেই পিক্ষালা্ করিত; এই সময়টিকে বলা হইত ‘ast 
শিক্ষাণেষে গৃহে ফিরিয়া তাহারা বিবাহ করিস সংসারী হইত । ইহার নাম গার্হস্থ্য 
আশ্রহ। cls বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া অরধ্যবালী হুইয়া 
চদা ধর্ষে মনোনিবেশ করিত। ইহাকে বল! হয় tae 
আশ্রম। ইহার পর সঙ্গাস ধর্ম অবলম্বন করিয়া বর্ণাশ্রম জীবন যাপন করিত। 


১২৪ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালা ও গৃহ-শুশ্রাষা 


বন্দচর্য ৰলিতে বুঝায় শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যৰহার প্রভৃতি 
অভ্যাসের একটি স্তর। এই সময় দেহ ও মনের বিকাশের সকল দিক 
উন্ম,স্ত করিয়া দিৰার একটি শুভক্ষণ | ais উদ্দেশ্যও বহু পুর্ব হইতে 
পরিবতিত হইয়া গিয়াছে। amei এখন আর ভবিষ্যৎ পারিবারিক জীবনকে সমৃদ্ধ 
করিয়। তুলিবার দিকে আগাইয়া লইয়া যায় না । সাংসারিক জীবনের কর্মপ্রাচুর্ষের 
উপযোগী যোগানও আর দেয় না | 

axa জীবনের বিকাশের cats সামাজিক জীবনের মধ্য দিয়া প্রবাহিত, স্থৃতরাং 
সামাজিক জীবন হুইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে জীবনের প্রসার আর কি ভাবে সম্ভব 
হয়? দশের সঙ্গে সুখ-দুঃখের দান-প্রতিদানের ভিতর দিয়াই তো aI জীবনের 
গতির প্রশস্ত পথ । পরস্পরের সম্পদ-বিপদের ভিতর দিয়াই মনুষ্য জীবনের গতির 
প্রশন্ত পথ। পরস্পরের সম্পদ-বিপদের সহিত আস্তরিক যোগাযোগ হইতেই জীবনের 
হয় স্বাভাবিক ব্যগ্তনা। এই স্বাভাবিক পথই অনুকূল পথ। আর জীবনের যাহা 
অনুকূল তাহাতেই qua হইতে আসে সত্যিকারের প্রেরণা! আর উহাই সামাজিক ও 
পারিবারিক জীবনকে gi করিয়া তোলে | 

্রচ্মচর্ষের প্রকৃত উদ্দেশ্য সন্মুখে বিকশিত জীৰনকে ফলে, ফুলে, 
otters সম্পদে গৰীয়ান্‌ ও মন্থীয়ান্‌ করিয়া! তুলিৰার দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন 
করিবার প্রয়াসে । যেখানে ভবিষ্বতের কোনও লক্ষ্য নাই, জীবনের পথে কোনও 
প্রেরণা নাই, সেখানে saris কোনই সার্থকতা নাই। 
ব্ৰহ্মচৰ্যের তাৎপর্য এখনকার সমাজে চাঁপা পড়িয়াছে। 
এখন ব্ৰহ্মচৰ্য অর্থে বুঝায় সামাজিক জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ al করা। মনুষ্য জীবনের 
সমৃদ্ধির ভিত্তি সতযমে। শুধু ভোগে ইন্দ্রিয় বৃত্তির চরিতার্থত1 আসে না, উহাতে 
ভোগ স্পৃহার দাবানলই বরং সুষ্ট হয় | আগুনে স্বৃতাহুতির মত ভোগের আকাক্ফা 
বাড়িয়াই চলে, শান্ত হয় না। তাই ইন্দ্রিয় বৃত্তির অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করিয়া 
লইয়! যাইতে হয় সুন্দরের দিকে, শোভন পথে; এই সুন্দরের পথে লইয়া যাওয়াই 
ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে উৎকর্ষে রূপান্তরিত wall ইহাতে মনে আনন্দ আসেও মানসিক 
শাত্তিও বজায় থাকে। জীবনের প্রত্যেক স্তরেই ভিত্তিরূপে সংযম বিদ্যমান থাকে ; 
সংযত জীবনের গোড়াপত্তন শিক্ষাদীক্ষার সহিত আরম্ভ হয় ব্রহ্মচর্যে। পরে বিবাহিত 
সাংসরিক জীবন এই বনিয়াদের উপরই দণ্ডায়মান হয়। 

সৌন্দর্যকে পুক্রামাত্রায় ভোগ করিতে গেলে সংযমের প্রয়োজন 
"অনেকের TATA ধারণ! যে বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্ষের স্থান নাই। বাস্তবিক পক্ষে 


ব্ৰহ্মচযেঁর উদ্দেগ্ঠ 


পরিবারের উদ্ভব ' ১২৫ 


সংযত সংসারী জীবনেই ব্রহ্মচর্ষের আসল বিস্তার। নিয়মনিষ্ঠা এবং সংযমের মধ্য 
দিয়! এতো দিন যে সংযত জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার বাস্তব সফলতার ক্ষেত্র 
সংসারেই, আর বিবাহিত জীবন ইহার কষ্টিপাথর Aeta জন্মদান ত্রহ্মচর্য সাধনার 
সার্থকতাঁরই নিদর্শন। amora সময় স্থৃশিক্ষা লাভের 
সঙ্গে সংযম নিষ্ঠা অভ্যাসের ফলে শরীর, মন দৃঢ় সবল VET 
গড়িয়া! উঠিতে থাকে | এইরূপে দেহ-মন স্বতক্ফুত পরিপুষ্টি লাভ করিলেই সংসারী 
হইবার যোগ্যত! জন্মে। শৌর্য-বীর্ষ গরীয়ান পিতারই তেজম্বী, বলিষ্ঠ ও মেধাবী 
পুত্র-কন্তা লাভের সৌভাগ্য হইয়া থাকে । এইরূপ পুক্র-কন্তা সমন্বিত সংসারই হয় 
স্থুখের | 

মানব জীৰনের পরিবারের গুরুত্ব সর্বাধিক। কারণ মানব শিশুর মত 
পরনির্ভরশীল আর কেহ নয়। Sats জীবজন্ত ও প্রাণী তাহার পিতামাতার উপর 
atata কিছুদিন নির্ভরশীল থাকে | কিন্তু মানুষ বয়:প্রাপ্তি ও উপার্জনক্ষম না হওয়া 
পর্যন্ত তাহাকে পিতামাতা বা অন্তান্ত অভিভাবকের উপর একাস্ত ভাবে নির্ভরশীল 
হইতে হয়। পরিবারের" আথিক. অবস্থা, শিক্ষা্দীক্ষা, 
চালচলন, রীতিনীতি ও কার্যকলাপ তাই মান্গুষকে শৈশব 
হইতে বিশেষভাবে প্রভাবিত wal অন্করণের দ্বারাই শিশু শিক্ষালাভ Fa | 
পরিবারের পিতামাতা, ভাই-ভগ্নী বা sate পরিজনদের কার্যকলাপ ও চালচলন 
সে যেমনটি দেখে, তেমনি শিখে। পরিবার মানব শিশুকে কেবল খাদ্য বস্তু ও 
আহার যোগায় না, তাহার মধ্যে তাহার ভবিষ্যতের বীজও বপন করে। পরিবারের 
মধ্যে মানবশিশু বা বালক-বাঁলিক| যেমন খাদ্য বস্তু, আশ্রয়, CRAT S শিক্ষা 
পাইয়া পরনির্ভরশীল হয়, অন্যদিকে মে আত্মত্যাগ করিবার, অপরের সহিত ভাগ 
করিয়! লইবার, অপরের সাহায্যে অগ্রসর হইবার প্রারম্ভিক শিক্ষাও লাভ করে। বালক 
বালিকার মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক এমনকি রাজনৈতিক ধারণাও অস্কুরিত হয়। 
অসৎ ও কুতমিৎ পারিবারিক পরিবেশ তাহাদিগকে সৎ ও সুন্দর জীবনেই অভ্যস্ত 
করে। মানুষের রুচি ও প্রবণত! তাহার পরিবারের প্রভাবে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত 
হয়। সৎ ও সুন্দর পরিবেশে কতকগুলি গুণের অধিকারী হয় যেমন, 
dey, আত্মত্যাগ, সহযোগিতা, নিয়মানুবতিতা, দাঁয়িত্বশীলতা, উদারতা 
প্রভৃতি বিষয়ে অভ্যস্ত হুইয়! পড়ে। এইভাবে পারিবারিক পরিবেশেই মানব 
চরিত্রের বনিয়াদ গড়িয়া ওঠে। 


সংযমের উপকারিতা 


শিশু পালনে পরিবারের গুরুত্ব 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
পারিবারিক জীবনে পারস্পরিক সম্পর্ক 


(ক) স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক £ আদিম যুগে স্ত্রীকে স্বামীর একান্ত ভোগ্য we 
হিসাবেই গণ্য করা হইত | স্ত্রীজাতি ছিল লালসা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যন্ত্রবিশেষ | 
পরবর্তাঁ যুগেও স্বামীর গৃহে দাসীবৃত্তি করিয়া সন্তানের জননী হইবার জন্যই স্বামীর 
সহিত স্ত্রীর সম্পর্ক ছিল। আবার সে যুগের মাতৃপ্রধান পরিবারে স্ত্রীর ক্ষমতাই বেশী 
ছিল, সেই ক্ষমতা! প্রয়োগ করিয়া! একাধিপত্য ভাবে তাহারা সন্তান ও স্বামীর প্রতি 
প্রতিপত্তি চালাইত, পিতা সেখানে সন্তানের জনক ছাড়া কিছুই নয়। আবার 
কৃষি যুগের শেষের দিকে ষখন সমাজে পিতার ক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তখন পর্যন্তও 
পুরুষের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব থাকায় সন্তানের মাতার প্রতি পিতার কোনও অন্তরের 
যোগ ছিল না। 

স্বামী-স্ত্রীর মধুর ও আন্তরিক সম্পর্ক সভ্যতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে 
গড়িয়। উঠিয়াছে। ভারতীয় সভ্যতায় স্ত্রীকে স্বামীর সহ্ধপ্সিণী বল! হইয়াছে স্ত্রী 
চিরদিনই স্বামীর জীবন-সঙ্গিনী। সাংসারিক শাস্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনে আর্যসভ্যতা 
যে পারিবারিক জীবনের স্থষ্টি করিয়াছে Stel আদর্স্থানীয় | . আর্য সমাজের বিবাহ 
অনুষ্ঠান কল্যাণস্থচক | ইহা! স্বামী স্ত্ীর-জীবনকে মহীয়ান করিয়া! তোলে | সংসারের 
সকল কাজই স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর সাহচর্ধ্য-সাপেক্ষ | স্বামী যে কর্মের পথে 
ছোটে, স্ত্রী দেয় সেই কর্মের অফুরন্ত প্রেরণ] | স্ত্রীর এই প্রেরণা ন! পাইলে কর্মজীবনে 
স্বামী Sa হইয়া যাইত। স্ত্রী স্বামীর কর্মে যোগান দেয় বলিয়াই সে সক্রিয় হইয়া, 
উঠে। তাহার গতি রুদ্ধ হইয়া যায় না। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাহা 
ভারতীর রমণীদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে হয় না। তাহাদের অস্থিতে অস্থিতে, 
মজ্জায় মজ্জায় পতিভক্তির বীজ লুকায়িত। অনেক সময় শিক্ষাদীক্ষার অভাবে Na- 
গুলি অঙ্কুরিত হইতে পারে না। ইহার ফলে ela সম্পর্কটি মাধুর্ধ-পূর্ণ না হইয়া, 
তিক্ত Bea] ওঠে । রামায়ণে আছে__ 

“ন পিতা নাত্মজে৷ ata ন মাতা ন সখীজনঃ | 
ইহ প্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকো। গতি সদা” ॥ 

অর্থাৎ পিতা, পুত্র, নিজ আত্মা, মাতা ও সখীজন প্রভৃতি থাকিলেও 
নারীর পতিই একমাত্র গতি। বাস্তবিক স্ত্রীলোকের নিকট স্বামীর মত শ্রিয়। 


পারিবারিক জীবনে পারস্পরিক সম্পর্ক ১২৭ 


জগতে আর কেহই নাই | বিবাহ-বন্ধনের গুরু গম্ভীর উৎসবের মধ্যে পিতা যখন 
কন্তার হস্তখানি তুলিয়া স্বামীর হন্যে একত্রিত করিয়া! দেন,তখন পুরোহিতের উচ্চারিত 
মন্্রগুলির ভিতর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের গভীরতা উপলব্ধি করা যায়। 
“যদিদং হৃদয়ং মম SHS হৃদয়ং তব” : 

তাহারা সেইদিন এই aa উচ্চারণ করিষা পর্স্পর পরস্পরকে ইহকাল পরকালের 
জন্য হৃদয়ে বরণ করেন। 

আজকাল অনেক মেয়েদের ভিতর দেখ! খায়, বিবাহের পর পিতৃগৃছে যাইবার 
জন্য ব্যাকুল হইয়া! উঠে, পিতামাতার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি এবং পিতৃকুলের প্রতি 
অতিরিক্ত আকর্ষণ অনেক স্বামীই পছন্দ করে না, স্বামী-স্ত্রীর ভিতর মনোমালিন্তের 
ইহাও একটি বড় কারণ। অনেক স্ত্রীও স্বামীর পিতামাতার প্রতি অতিরিক্ত প্রীতির 
সম্বন্ধ পছন্দ করে না । Vor পক্ষেরই হৃদয়ের আদান-প্রদানের গুণে একটি qata- 
পূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি sian তুলিতে হয়। তবে একথা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই 
ধে পুরুষের তুলনায় নারীর চরিত্রে সহনশীলতা, আত্মত্যাগ, ধৈর্ষশীনতা এই গুণগুলি 
অধিকভাবে পরিষ্ফুট হয়া দরকার | সংসারের দশজনের কথা চিন্তা না করিয়া 
অনেক স্ত্রী আত্মন্থথের জন্ত স্বামীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। স্বামীর অবস্থা 
খারাপ হইলে, পিত্রালয়ের সচ্ছল সংসারের কথা উল্লেখ করিয়া স্বামীর পরিবারের 
প্রতিটি কাজকে অসম্ভব ও অবান্ভব বলিয়! হেয্ন মনে করে। সেখানে স্থখ-স্থবিধার 
অভাবের কৰা প্রতিটি কাজে স্বামীকে সচেতন করিয়া তোলে । ইহার ফলে অনেক 
সময় বংসরের বেশী সময় পিতৃগৃহেই কাটাইয়। দিতে চায়। 

স্বামীর রুচি, অভিপ্রায় এবং মানসিক ভাবগুলির সঙ্গে ale আপন ভাবগুলি 
এক করিতে চেষ্টা কিয়! লইবে ইহাই যুক্তিদঙ্গত। কারণ স্বামী, স্ত্রীর অভিন্ন : 
আত্মা; একজনের ভাব আর একজনের ভাব হইতে WEN হইলে উভয়ের হৃদয় এক 
হওয়ার পক্ষে অন্তরায় হয়। সংসারে স্ত্রীর ব্যক্তিগত মতামতের উপর গুরুত্ব দেওয়া 
উচিত নয়, স্থতরাং স্বামী যাহা ভাল দেখেন, স্ত্রীর তাহা ভাল দেখিতে চেষ্টা করিতে 
হইবে। স্বামী যাহা Vt করে, স্ত্রীও তাহা gh করিবে। সর্বাপেক্ষা বড় কথা স্বামীর 
শত্রুকে শত্রু, এবং স্বামীর মিত্রকে মিত্র বলিয়া মনে করিতে হইবে। স্ত্রী যদি 
বুঝিতে পারে স্বামীর শত্রু ব্যক্তি বাস্তবিক নির্দোষ শুধু তাহার স্বামীর 
দোষেই তাহাদের মধ্যে শত্রুতা জন্মিয়াছে, তথাপি শত্রুর পক্ষ অবলম্বন 
না করিয়া স্বামীর ভুল সংশোধন করিতে সচেষ্ট হইতে হুইবে। 

আর একটি কথা উল্লেখ করা কর্তব্য । অনেক স্থলে দেখা যায়, মেয়েরা ধনী 
গৃহ-বিজ্ঞান/২২(২1-%1) 


১২৮ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্র! 


স্বামীর সংসারের অর্থ অভাবগ্রস্ত পিতামাতাকে সাহায্য করিয়া! উহাদের অর্থ নৈতিক 
অবস্থা দূর করিতে চেষ্টা করে। অর্থের প্রাচুর্য থাকিলে Sei অন্ায় কাজ নয় তবে 
স্বামীকে গোপন করিয়| করা উচিত নয়, স্বামীর চরিত্রের উদারতা না থাকিলে এই 
কাজে সে হয়তো মত দিবে না; তাহার অমতে কখনই এই ধরনের কাজ কর! উচিত 
নয়। একবার করিলে তাহার মনে ACHR উদ্রেক হইবে তাহা! কোন কালেই 
দূর Fal সম্ভব হইবে a | 

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আর একটি বড় কর্তব্য স্বামীর বিপদের সময় ও কষ্টের 
সময় সাহস ও GAN দেওয়া | কোনও মহৎ কার্ধেও তাহাকে সর্বদা উৎসাহিত 
করিয়া তুলিতে হয়। তাহার উন্নতির পথে কখনও নিজেদের স্বার্থের জন্য কোনওরূপ 
বাধা-বিস্ন জন্মানো উচিত নয়। স্বামীর যশ, স্বামীর পুণ্য, স্বামীর উন্নতি ক্ৰমশঃ 
যাহাতে বৃদ্ধি পায়, প্রাণ দিয়া তাহাই করিতে হইবে। শীস্ত্রানুসারে স্ত্রী স্বামীর 
অর্ধাঙ্গিনী ও সহধনিণী। স্বামীর স্থখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্যের অর্ধাংশের অধিকারিণী 
_স্বামীর পরিণাম উজ্জল হইলে সঙ্গে সঙ্গে নিজের পরিণামণ্ড উজ্জল হইবার কথা, 
হুতরাং স্বামীর যাহাতে শুভ কর্মে মতি থাকে সর্বতোভাবে তাহা করাই 
বিধেয়। 

এতোক্ষণ পর্যন্ত আদর্শ স্ত্রীর স্বামীর প্রতি ব্যবহার ও সম্পর্কের কথ! আলোচনা 
করা হইয়াছে। কিন্ত স্ত্রীর প্রতিও স্বামীর কতকগুলি আন্তরিক কর্তব্য রহিয়াছে | 
সমাজের শিক্ষা-দীক্ষা ও অর্থনৈতিক পরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বের আদর্শ 
এখন আর এককভাবে সম্ভৰ হয় ন1। স্বামী স্ত্রী উভয়ের কিছু কিছু 
আত্মত্যাগের ভিতর দিয়! অন্তরের স্পর্শ লাভ করা যায়। উভয়ের সহন- 
শীল প্রকৃতির উপর সুখ-শান্তি নির্ভর করে। জ্বী যেমন সর্বপ্রকারে স্বামীকে AI 
করিবে, তাহার দুঃখ-কষ্ট দূর করিতে সচেষ্ট থাকিবে) স্বামীও সেইরূপ সংসারে স্ত্রীর 
প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়| তাহার সহিত সহযোগিতা রাখিয়া সকল কাজে তাহার 
পরামর্শ লইয়া নিজেদের সম্পর্কটি মধুর করিয়। গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিবে। সামান্য 
ক্ৰুটি-বিচু'তি উপেক্ষা করিয়া স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের প্রতি উওয়ের শ্রদ্ধার 
Sta থাকিলে সংসারে অশান্তি স্থপ্টি হইতে পারে না। 


\ < 
আহা রত 
(খ) মাতা-পিতার সহিত সন্তানের সম্পর্ক 

মাতাপিতার সহিত সন্তানের সম্পর্ক ঃ মাতাঁপিতার সহিত সন্তানের যে 
cared সম্পর্ক তাহা আর কাহাঁকেও বলিয়া দিবার নয়। স্থসংযত CMA ভিতর 
দিয়াই সন্তানকে বড় করিয়া আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হয়। বিদ্যালয়ে 
` যাইবার পূর্ব পর্যন্তই শিশুর জীবনের বড় প্রভাব গৃহ-পরিবেশ ; পিতা ও মাতা এই 
উভয়কে কেন্দ্র করিয়াই প্রধানতঃ পরিবেশ গঠিত হয়। পিতামাতার স্সেহ-মমতা, 
ভাইবোনদের সঙ্গ, তাহাদের ঝগড়া, ভালবাসা, পিতার আধিক সঙ্গতি, 
গৃহের স্বাস্থ্য সর্বোপরি পিতামাতার চরিত্র শিশুর জীবনে গভীর ও স্থায়ী 
প্রভাব বিস্তার করে । গৃহ-পরিবেশ যেখানে cress, নিরাপদ, নির্মল ও উৎসাহ- 
পূর্ণ সেখানে পিতামাতার সহিত সন্তানের সম্পর্ক ভালভাবে গড়িয়া উঠে এবং শিশুও 
প্রকৃত মানুষ হইতে পারে। যেখানে পিতামাতা নিজেরাই কলহুপয়ায়ণ, নির্মম, 
উৎপীড়ক, খামখেয়ালী সেখানে সন্তানেরও অসামাজিক ও বিদ্রোহী মনোভাব লইয়া 
গড়িয়া উঠাই স্বাভাবিক। পিতামাতাদের ধারণা সন্তান পালনে উপযুক্ত শিক্ষা 

তাহাদের আছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় কথাটা মোটেই সত্য নয়। 
পিতামাতার প্রতি শিশুর সম্পর্ক স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে হইলে উহার নিরাপত্তা- 
বোধ জাগাইয়। তুলিতে হয়। পিতা-মাতা উভয়েরই সেহ গ্রীতি, প্রশংসা এবং 
নূতন অভিজ্ঞতা! লাভ করিবার জন্য সকল কাজেই উৎসাহ দিতে হইবে। 
শিশুর মনোবিকাশের জন্য প্রয়োজন হয় পিতামাতার ca, স্বীকৃতি ও প্রশংসা | পিতা 
অপেক্ষা মাতার প্রভাব শিশুর উপর বেশী প্রাধান্য বিস্তার করে। আবার পিতা 
একেবারে উদাসীন ও নিলিপ্ত থাকিলে পিতার প্রতি ছেলেমেয়েদের 
আকর্ষণ কমিয়! যায়, ফলে তাহার! সংসারে পিতার ভূমিকার কোনও 
মূল্য দিতে চায় না। পিতা ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তগুলিকে কল্যাণমূখী 
করিয়া তুলিবে। ছেলেমেয়েদের প্রবৃত্তি কোনও কোনও ক্ষেত্রে দমননীতি দার! স্থপথে 
staal করিবে) এই শিক্ষা! সন্তানকে বন্ধুভাবে দেওয়া উচিত। প্রবৃত্তি স্বভাবের অঙ্গ 
ইহাকে অস্বীকার করিলে চলে না। aeh প্রবৃত্তি যাহাতে ঠিক ভাবে চালিত 
হয় সেদিকে পিতার সেহপূর্ণ দৃঢ় শাসনের প্রয়োজন হয়। অনেক সময় 
লক্ষ্য করা যায়, শিশু পিতামাতার নিকট সমান বিচার পায় না, একটা অন্যায় মাতা 


১৩০ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন! ও গৃহ-শুশ্রযা 


যেখানে সমর্থন করে পিতা সেখানে প্রতিবাদ করে। পিতামাতার এই ot মনোভাব; 
শিশুকে স্থপথে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে RY সৃষ্টি করে, তাহার মনে সন্দেহের WE 3 
সংঘাত WR করে, ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান জন্মে all কোনও এক শিক্ষাবিদ 
বলিয়াছেন--“আমরা যেন আমাদের সন্তানদের অকুণ্ঠ বিশ্বাস অর্জন করিতে পারি-__ 


আমর! CHA হই তাহাদের বন্ধু, যার কাছে যখনই প্রয়োজন তখনই ঘেন তাহারা আবেদন : 


জানাইতে পারে। তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য আমর! শাস্ত ও মহাহুতৃতিপূর্ণ মন নিয়! a 
উপদেশ ও Hata জন্ত যেন সদ! প্রস্তুত থাকি। তাহাদের বাল্যকালে বিশেষভাবে 


আমর! যেন দরদ অথচ দৃঢ়ভাবে পরিচালনা করিতে পারি এবং সেই শাননের সঙ্গে যেন 


থাকে স্সেহ-বিশ্বাস ও আনন্দের কোমল স্পর্শ ।” সন্তানের প্রতি পিতামাতার সম্পর্ক. 


এর থেকে আর কোনও বড় কথা হইতে পারে না। 


পিতা-মাতার লক্ষ্য রাখিতে হয় যাহাতে ভয় দিয়া কোনও শীদন - 


করা না হুয়। ভয়ের মাধ্যমে শাসন করার স্থবিধা এই যে ইহাতে সঙ্গে সঙ্গে ফন 
পাওয়া ata কিন্ত ইহ! সাময়িক | মনম্তত্ববিদ্‌ ag বলিয়াছেন, “ইহা হইতেছে শাসন 
পরিচালনার সহজ অলম পন্থা! ।” ইহ! ছেলেমেয়েদের চরিত্র-গঠনের পক্ষে একেবারেই 


নারদ যুল্যহীন। চরিত্র সংশোধন করাই শাস্তির মূল উদ্দেশ্য 


geri উচিত। বাইরের তাড়না থেকে সংশোধন, তাহা. 
কখনও স্থায়ী হয় না। অপরাধী যখন মনে করিবে তাহার কাজের দ্বারা শৃঙ্খল! ভঙ্গ: 


হইয়া অপরের ক্ষতি হইতেছে এবং শাস্তিকে যখন সে স্বেচ্ছায় ক্ষতিপূরণের ন্যাষ্য 
উপায় বলিয়া গ্রহণ করিবে, তখনই সত্যিকারের সংশোধন হয়। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 


বলিয়াছেন, “অপরাধ করলে ছাত্রগণ আমাদের প্রাচীন প্রথা অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত 


পালন করবে। শাস্তি পরের নিকট হতে অপরাধের প্রতিফল, প্রায়শ্চিত্ত নিজেদের 
ছার! অপরাধের সংশোধন। দণ্ড স্বীকার করা যে নিজেরই কর্তব্য এবং ন! 
করলে যে গ্লানি মোচন হয় লা, এই শিক্ষা বাল্যকাল হতেই হওয়া চাই. 
_পরের নিকট নিজেকে দণ্ডনীয় করবার হীনতা মনুষ্যোচিত ace |” 
পিতামাতার বিশেষ করিয়! মাতার লক্ষ্য রাখিতে হয় ছেলেমেয়েদেব বয়স অনুযায়ী 
কোনও কাজে যাহাতে নিয়োজিত করা হয়| শিশুদের জীবস্ত ও বাড়ন্ত দেহ-মনের 
অফুরন্ত কর্মচাঞ্চল্য যদি প্রকাশ ও স্ফুরণের অবকাশ না পায় তাহা হইলে অসন্তোষ 
ASS WI তাহারা যে-কোনও প্রকারেই গৃহের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিবে। অত্যন্ত 
কৌশলের সহিত তাহাদের বাড়তি কর্মশক্তিকে স্থজনাভিমুখী করিয়া! মাতার কর্তব্য 
তাহাদের উপযোগী কোনও কাজে মনোযোগ আকষ্ট করা, অলস দেহ-মন শয়তানের. 


মাতা-পিতার সহিত সন্তানের সম্পর্ক ১৩১ 


লীলাক্ষেত্র। অনেক পিতামাতা আছেন ধারা মনে করেন AWA ছারা কোনও 
কাজ করানে! wt উহাদের অনাদর করা ব! উহাদের উপর অবিচার করা) ইহা! cx 
কত বড় Weta পরিচয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় AT! 

ছেলেমেয়েদের কোনও ভাল কাজের প্রশংসা করিতে হুয়। কাজের Nefs 
পাইলে তাহারা নৃতন Bere পুনরায় অন্ত কোনও কাজে আগ্রহী হইবে। কাজের 
ভিতর দিয়াই উহাদের শারীরিক ও মানসিক রৃত্তিগুলি বিকাশ জাতের 
ATN ঘটে। ছেলেমেয়েদের বস ও ক্ষমতা অহযায়ী গৃহের বিভিন্ন কাজ উহাদের 
ভাগ করিয়া দিতে হয়। বাইরের ধোকান-বাজার করা, রেশন তোলা, ইলেকৃট্রিকের 
সাধারণ মেরামতীর কাজ প্রভৃতি ছেলেদের ছার] সুসম্পন্ন করা ধাহতে পারে | 
মেয়েরা Bal ও দর-সংসারের কাজে মাতাকে ater করিয়া নিজেরাও এ fara 
HRS অর্জন করিতে পারে । ছোট ভাইবোনকে দেখাশুনা করা, গৃহ প্রসাধন করা, 
পিতার ফাই-ফরমান খাটা-_ইত্যাদ্ি বাড়ীর মেয়েদেরই কাজ। গঠনমূলক কোনও 
কাজের জন্য ছেলেমেয়েদের পুরস্কার দে ওয় যাইতে পারে | উহাদের উৎসাহিত করিয়া 
তুলিবার জন্য পড়াগুনার ব্যাপারেও পুরস্কৃত করা যাইতে পারে, ইহাতে আগ্রহ করি 
হয়| কিন্ত বারে বারে পুরস্কারের লোভ দেখাইলে এই পঞ্চতি ফলপ্রস্থ হুইবে না। 
পুরস্কত করিবার সময় পিতামাতার লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে ইহাতে যেন ভাইৰোলের পরস্পরের 
প্রতি হিংসা ও Sata ভাৰ সৃষ্টি না হুয় । স্থতরাং পুরস্কার ব্যক্তিগত ভাবে না 
হইয়। দলগত ভাবেই হওয়া উচিত । যেখানে একাধিক সন্তান সেই পরিবারে ছেলে- 
মেয়েদের দূলবদ্ধভাবে কোনও কাজের দায়িত্ব দিয়া কার্ধের ফল দেখিয়া গ্রত্যেককেই 
পুরস্কার দেওয়া! যাইতে পারে। ইহাতে পরস্পরের সহযোগিতা! উৎসাহিত হয়। 
ছেলেমেয়েদের শক্তি অনুযায়ী কাজের দায়িত্ব দিলে এবং উহাদের 
উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কোনও কাজ ছাড়িয়া দিলে তাহারা আত্ম- 
নির্ভরশীল ও দায়িত্বশীল হইয়া কর্মঠ হইয়া উঠিতে পারে। 

সন্তান পিতামাতাকে ভালবাপিবে এবং শ্রদ্ধা করিবে ইহা! উপদেশ বা নীতি শিক্ষা 
দ্বারা সম্ভব হয় না। পরিবারের দৃষ্টান্ত ছারাই সহজভাবে এ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিবে 
এবং মাতাপিভাঁর সহিত যে উহাদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধাভক্তির সম্পর্ক Fei তাহাদের 
“মনে বদ্ধমূল ধারণা হইবে। যে গৃহ CHET এবং যেখানে শিশুর ইচ্ছা পদে 
পদে বাধাগ্রস্ত হয় না, যেখানে তাহার কিছুটা স্বাধীনতা আছে অথচ 
শীসনও আছে সেখানেই সন্তানের সহিত পিতামাতার সম্পর্কের অনুকূল 


পুরস্কারের মুল্য 


১৩২ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশষ। 


CRE) সব থেকে বড় কথা এই যে, পিতামাতার ভিতর মনের মিল থাকিলে এবং 
সংসারে তাহার! যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলে সম্ভানের প্রতি তাহাদের সম্পর্ক 
স্বাভাবিকভাবেই মধুর হইয়। উঠিবে। 


(গ) ভাইবোনের সম্পর্ক 


সংসারে ভাইবোনের সম্পর্কও একটি মধুর সম্পর্ক। পিতামাতার পক্ষ- 
পাতিত্বহীন এবং নিঃস্বার্থ আচরণে ভাইবোনের CIZA বন্ধন আরও দৃঢ় Wl ঝগড়া, 
কলহ, হিংসা, দ্বেষ, ইহার ভিতর দিয়াই পরিবারে ইহারা সুস্থ ও স্বাভাবিক ভাবে 
গড়িয়া ওঠে। ভাইবোনের ঝগড়া মারামারি বেশী সময় স্থায়ী হয় না, পরক্ষণেই পরস্পর 
₹ পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া গল্প-গজব করে, খেলাধুলা করে । সংসারে তাহারা 
সামান্য জিনিও ভাগ করিয়া খাইতে শিখে, একই মায়ের একাধিক সন্তান মিলিয়া; 
fain একত্রে মানুষ হওয়ার ভিতর শিশুদের কতকগুলি গুণ অজিত হয়। এই 
কারণে এক সন্তান অনেক সময়ই সমস্যার কারণ হুইয়! দীড়ায়। উহার! 
ভাগ করিয়া খাইতে জানে না, কাহাকেও কিছু দিতে জানে না, কেবল পাইতেই চায়। 
আত্মকেন্ত্রিক হওয়ার ফলে এই সকল সন্তান স্বার্থপর হয়। আগেকার দিনে দশ 
জনের সহিত মিলিয়| মিশিয়া একান্নবর্তাঁ পরিবারে মানুষ হওয়ার ফলে উহাদের 
পরিচালন| করা কোনও সমস্তা ছিল a1 | কিন্ত বর্তমানে একক পরিবারের এক সন্তান 
একটি পারিবারিক সমস্ত হইয়া দাড়াইয়াছে। বৃহৎ পরিবারে মানুষ হইলে 
কতকগুলি গুণের অধিকারী হওয়। যায় বতমানে এই সমস্ত! এড়াইতে হইলে 
পিতামাতার যথেষ্ট চেতন হইতে হয়। অতিরিক্ত আদর ও প্রশ্রয় আবার অতিরিক্ত 
শাসন, ছুইই এই সকল শিশুদের পক্ষে বিষতৃল্য অনিষ্ট সাধন করিবে। ইহাদের 
কোমল বৃত্তি বিকাশ জন্য সঙ্গী-সাথীদের ভিতর ছাড়িয়া! দিতে হয়। 
উহাদের সহিত খেলাধূলা! করিয়া, গল্পগুজব করিয়। শিশু সামাজিক হইতে শিখিবে | 
গৃহের FAVA গণ্ডীতে তাহার বহু দোষগুণ, ক্ষমতা! বিকাশের সুযোগ হয় না। সঙ্গী 
সাথী নিয়া একসঙ্গে খেল! করা» একসঙ্গে গান করা, বিশ্রাম করা__ইহার ভিতর দিয়া 
শিশুর মানসিক pfe বজায় থাকে এবং aage স্থন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়।, 


` 
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ভাইবোনের সম্পর্ক ১৩৩ 


যেখানে একাধিক ভাইবোনের মিলনক্ষেত্র, সেখানে এ ধরনের সমস্তা নাই) 
বয়গের পার্থক্য হইলেও এখানে একে অপরের সঙ্গী। মাতাপিতার ভিতর মনের 
মিল থাকিলে সন্তানদের পরস্পরের ভিতরও গ্রীতির সম্বন্ধ সৃষ্টি হয়। 
সংসারের কলহ, বিশৃগ্থলা, অশান্তি শিশু মনকে ব্যখিত করিয়া তোলে 
ইহাই স্বাভাবিক। 

অনেক পরিবারে ছেলে এবং মেয়ের প্রতি আচরণের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, Zai 
খুবই অন্তায়। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে মেয়েদের JATE এখন কম নয়। 
বতমানে ছেলেমেয়ে উভয়কেই সমানভাবে মানুষ করিয়া তুলিতে হয়। যে পরিবারে 
পুত্র সন্তানের অভাব, সেখানে মেয়েরাই উপার্জন করিয়া ভবিষ্যতে বৃদ্ধ 
পিতা মাতার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে, এরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের 
সমাজে অনেক আছে। 

ভাইবোনের কলকোলাহলে গৃহ-পরিবেশ মুখর হুইয়া BS! তাহাদের আবেদন, 
নিরেদন, ঝাগড়া, নালিশ প্রভৃতি ছারা মাতাপিতাকে উত্যক্ত করিয়া তোলে | কখনও 
উহ্থারা উত্তেজিত হইয়া শাসন করেন, আবার কখনও ঠাণ্ডা মস্তিষ্ক তাহাদের 
ঝগড়াঝাটি ও তর্ক-বিতর্কের মীমাংসা করেন; সংসারের এই চিত্র ates পূর্ণ; ইহাতে 
ক্লান্তি থাকিলেও অবসাদ*নাই। যে গৃহে ভাইবোনের কলকোলাহল শোন! 
যায় না তাহা অরণ্য তুল্য । বিভূতিভূষণের “পথের পাঁচালি” গ্রন্থ- 
খানিতে অপু ও দুর্গার চরিত্র পাঠ করিলে ভাইবোনের মধুর সম্পর্কের 
কথা আর নূতন করিয়া বলিয়া! দিতে হয় না। একই মাতার এ সকল 
সন্তান যখন বড় হয় তখন স্থন্দর পরিবেশের প্রভাবে একে অপরের প্রতি দায়িত্বশীল 
হয়। ছোট ভাইবোনের প্রতি দাদা অথবা দিদির crea আর অস্ত থাকে না। 
দিদির বিবাহের পর পরবর্তী ভাই বা বোনের একদিকে যেমন আনন্দ হয় অপরদিকে 
আবার বিচ্ছেদ বেদনায় সর্বাপেক্ষা মন ময়া হইয়া পড়ে এই সকল ছোট ভাইবোন | 
দাদা, দিদি বড় হইলে ছোট ভাইবোনেদের অনেক দায়িত্ব হাসিমুখে বরণ করিয়া! লয়। 
তাহাদের আবদার, অভিযোগ, বায়না এ সকলগুলিও সহানুভূতির সহিত মিটাইবার 
চেষ্টা করে। চাকুরী করা দাদার কাছে ছোট ভাইবোনের থাকে কতই না চাহিদা! 
এই সকল তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ঘটনা লইয়াই তো আমাদের ভারতীয় 
পরিবার মধুর হইয়। উঠিয়াছে। 


(ঘ) দাসদাসীর প্রতি গৃহকত্রীর সম্পর্ক 


কেবলমাত্র স্বামী ও সস্তান-সম্ভতি লইয়াই একক সংসার গঠিত হয় Al গৃহ- 
স্থালীর ‘কাজ কর্মের সাহায্যের জন্য ER পরিবারেও কাজের লোকের প্রয়োজনীয়তা 
দেখা যায়। বর্তমানে ইহাদের এখন আর দাসদাসী বলা যায় না। সেকালের তুলনায় 
মানুষের মনোভাব এখন অনেক উদার হইয়াছে। সামাজিক যুগের পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে এই সকল কাজের লোকেরা যথেষ্ট সচেতন হুইয়। উঠিয়াছে। 
তাহাদের আত্ম-মর্ধ্যদায় আঘাত লাগিলে সেখানে তাহারা বিদ্রোহী 
হুইয়া ওঠে। দাসত্ব কথাটা এখন প্রায় অচল। 

যে সংসারে নিতান্তই পর তাহার সহিত setaa যোগাযোগ রাখিয়া সহায়তার 
সহিত আচরণ করা খুবই গুণের কথা। এরূপ আচরণ আধুনিক সমাজে fara | কিন্ত 
একটা জিনিস লক্ষ্য করিলে দেখা যায় এই সকল দাঁসদাসীকে সন্তুষ্ট করিতে 
পারিলে গৃহের পক্ষে মঙ্গল। তাহাদের সহিত ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা! অবলম্বন 
করিতে হয়। ইহারা একে পর তাহার উপর নিরক্ষর ; এমন অবস্থায় তাহাদের বাধ্য 
করিতে হইলে, তাহাদের ভাল বাঁসিতে হইবে এবং বিশেষ আঁদর যত্ব করিতে হইবে। 
পরিচারিক। বিশ্বাসী ও বাধ্য না হইলে গৃহস্থালী ges হইয়া ওঠে। সুতরাং তাহাদের 
বাধ্যতার জন্য তাহাদের উপর সদ্ধযবহার প্রয়োজন । আদেশ করার পরিবর্তে অঙ্গরোধ 
করিয়া তাহাদের নিকট হইতে কাজ সহজে আদায় করিয়া লওয়! ষায়। গৃহকত্রীর 
তাহাদের সহিত এমন ভাব দেখাইতে হইবে যেন তাহারাও গৃহেরই একজন, পর নয়। 
এরূপ না করিলে গৃহস্থালীর উপর এবং পরিবারের ছেলেমেয়ের উপর তাহাদের মায়া 
SAHA না। তাহারা কোনও দোষ করিলে শাসন করিতে হইবে। নতুবা ইহার 
পুনরাবৃতি চলিতে থাকিবে। উপযুক্ত শাসন ন! করিলে কাজের লোকের উপর Agy 
রাখা সম্ভব হয় না। শাঁদন করিবার সময় মনে রাখিতে হুইবে উন্থাদের 
আত্মমর্াদা যেন ক্ষুন্ন কর! ন। VT প্রয়োজনীয় অল্প কথার মাধ্যমে শাসন কর! 
ভাল। ভুরি ভুরি কথা উচ্চারণ করিয়া গেলে তাহার! যে সকল কথার কোনও Jas 
দিবে না। নিজের ছেলেমেয়েকে যে ভাবে শাসন করা হয় সেইরূপ তাহাদেরও C73- 
মমতাপূর্ণ ব্যবহারে শাসন করা কর্তব্য। ইহার ফলে তাহারা সংশোধন হইয়া পুনরায় 


আর অবাধ্য হইবে না। ইহাদের অভাব অভিযোগের কথায় যতদুর সম্ভব কর্ণপাত 
করা উচিত। 


পরিবার পরিকল্পনা! সম্বন্ধে চেতনা ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ১৩৫ 


গৃহে ঝি-চাকরের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া কখনও ৰদরাগী বা মুখর! 
“লোক কাজের জন্য নিয়োগ করিতে হয় না। উহাদের সহিত তর্কবিতর্কে 
সময় নষ্ট হয় এবং পারিবারিক শান্তি বজার রাখ! কষ্টকর হুইয়া ওঠে। 
এই সকল কাজের লোকের খারাপ আচরণ অনেক সময় বাড়ীর ছোট ছোট ছেলে 
মেয়েদের উপর বর্তায়। স্থতরাং ইহারা সর্বতোভাবে পরিত্যজ্য। 

অনেক আদর্শ ঝি চাকরের নিদর্শন পাওয়া। ata নানা সাহিত্যে । বাস্তব জগতের 
চরিত্রই তে সাহিত্যে স্থান পায়। “afew” উপন্যাসে শ্যামার মত দাসী 
এখনকার দিনে ৰিরল। বিধুভৃষণের সংসারে সকল্‌ রকম সাহায্যের ভিতর 
পরিবারের চরম দুদিনে তাহাকে অর্থ সাহায্য করিতেও দেখা গিয়াছে। 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের-_“পুরাতন ভৃত্যের কেষ্টর মত চাকর এখন মেলে না। “থোকা! 
বাবুর “প্রত্তাবর্তনের+, রাইচরণ প্রভুর পরিবারের ow নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সবই বিসর্জন 
দিয়াছিল। atga মানুষে এর থেকে আর বড় সম্পর্ক থাকিতে পারে al | 

গৃহে দাসদাসীর প্রতি গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রার আচরণ মধুর হইলে পরিবারের বালক 
বালিকারাও তাহাদের প্রতি wa ব্যবহার করিতে শিখিবে। পিতামাতার Ppi- 
দীক্ষায় উত্তম পরিবেশে প্রতিপালিত হইয়া এই সকল ছেলে-মেয়েরা বাড়ীর ঝি 
চাকরকে আপন করিয়া লয় । উহাদের “দাদী, ‘দিদি’ বলিয়] সম্বোধন করে। বাড়ীর 
কেহ উহাদের উপর খারাপ ব্যবহার করিলে তাহারা অসস্তোষ প্রকাশ করে। কাজের 
লোকেরাও উহাদের ছোট খাটে! ফাই ফরমান অনবরতই হাপিমুখে করিয়া যায়| 
হৃদয় দিয়! হৃদয়কে জয় করিতে হুয়। ইন্থাই মাৰৰিকতার শেষ কথা | 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
পরিবার পরিকল্পন| সম্বন্ধে চেতনা ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য 


দাম্পত্য জীবনের একটি সার্থকতা পুত্র কন্যার আবির্ভীবৰে। জীবন 
ধর্মের মূল ধারারই ইহা স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। প্রাচীনকালের সমাজে জন- 
বলই ছিল প্রধান বল ; তাই বহু সম্তানের জনক জননী নিজেদের ভাগ্যবান মনে 
করিতেন | fee এখনকার সমাজে ‘পপুলেসন’ একটি মন্তবড় সমস্ত | দ্রুত জনসংখ্য। 
বৃদ্ধির সঙ্গে দেশে অর্থ নৈতিক সমস্যা! ও বেকার সমস্তা প্রকটভাবে দেখা দিয়াছে। 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সকলপ্রকার উন্ননমূলক কল্যানকর প্রয়াস ব্যর্থ 


১৩৬ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রাষা 


হুইতেছে। দেশের দুর্বল শ্রেণীর জনগণের দ্রুত অর্থ নৈতিক অবস্থার পরিবর্তন 
ঘটাইতে হইলে জন্মহার হ্রাস করা একান্ত আবস্তক। দুর্বল শ্রেণীর জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির ভয়াবহতা যদি পূর্ব থেকেই সচেতন করিয়া দেওয়া না হয় তাহা 
হইলে দেশ কখনই সমৃদ্ধিশালী হুইয়া উঠিতে পারিবে না। 
জন্মের হার কমাইতে হইলে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করার প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। জন্ম 
নিয়ন্ত্রণের অর্থ জন্ম নিরোধ ৰা বন্ধ্যাতা নয়। ইহার উদ্দেশ্য পিতামাতার 
পরিবার পরিকল্পনার সংজ্ঞা ইচ্ছা অনুযায়ী আধিক ক্ষমতা অনুযায়ী মোট 
কয়টি সন্তানের জন্ম দিবে পূর্বেই সে সম্বন্ধ স্থির 
করিয়া লওয়া। সন্তানের জন্ম সম্বন্ধে পূর্বে এই পরিকল্পনা! নেওয়াকেই 
পরিবার পরিকল্পনা ৰলা হয় । পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে দেশের লোক সচেতন 
হইলে সমাজের স্বাস্থ্য ও অর্থ নৈতিক সমস্যা বহুল পরিমাণে নূর করা যায়। পরিবার 
পরিকল্পনা একদিকে যেমন অবাঞ্ছিত শিশুর war নিরোধ করে 
অপরদিকে বাঞ্ছিত শিশুর আগম সুগম করিয়া তোলে। বস্তুতঃ ষাটের | 
দশকের পর হইতেই জনবৃদ্ধির সমস্তা তীব্রতর রূপ নিতে আরম্ভ করে। প্রথম ও 
দ্বিতীয় পঞ্চবাষিক পরিকল্পনায় জন্মহার ১ হইতে ২ শতাংশ হইবে. 
বলিয়া অনুমান করা হুইাছিল তৃতীয় পঞ্চবর্থিক পরিকল্পনার জন্মহার ২ 
হইতে e শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া পূৰ্বাভাষ দেওয়া হহীয়ছিল 
এবং জনসংখ্য। বৃদ্ধি সম্পর্কে সরকারী ভাবে 
আমাদের দেশ জনগণকে সতর্ক করিয়া দেয়। 
এই সময়ে আমাদের জন সংখ্যা ৪৫ কোটি অতিক্রম করে। বর্তমানে 
দেশে প্রতি মিনিটে ৪০ টি শিশু জন্মলাভ করিতেছে এবং একদিনে ৫৮ হাজার এবং 
এক বছরে ২ কোটি ১০ লক্ষ fa SRE হইতেছে। জন্ম হারের এরূপ অবস্থায় 
বর্তমানে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে। জনসাধারণের 
কোনও কোনও শ্রেণীর কাছে কথাটি আপ্রিয় সত্য হইলেও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে 
নিজের দায়িত্বের কথ! অস্বীকার করিলে চলিবেনা। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি 
গ্রহণের ক্ষেত্রে তাহাদের সকল প্রকার ভয় ভীতি দূর করিয়। কার্যকরী করিতে 
অগ্রদর হইয়া আসিতে হইবে। আজিকার দিনে পরিবার পরিকল্পনা কর্মস্থচীর 
অপরিহার্ধাতা কাহারোই অবিদিত নয়। মানুষের এই wa পরিসর জীবনে 


জন্ম'হারের হিসাব 


একমাত্র সীমিত পরিবারের মাধ্যমেই মানুষের জীবন ga ও প্রাচূর্ষে ভরিয়া 


পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে চেতনা ও ব্যক্তিগত স্বাস্থা ১৩৭ 


ওঠে। সীমিত পরিবারে শিশু ate সচ্ছলতায় ভালভাবে পুষ্টিলাভ করিয়া সুস্থ 
ও স্বাভাবিক ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে। অর্থনৈতিক সমস্তার যুগে নারী 
জাতিও আজ আর ঘরে afin নাই। উপার্জনের তাগিদে আজ তাহারাও নানা 
রকম কাজে যুক্ত আছে, বহু সম্তানের জননীর পারিবারিক 
নানা দায়িত্বে ভারাক্রান্ত হইয়া! থাকে। সেক্ষেত্রে গৃহস্থালীর 
ab ব্যবস্থা করিয়া তাহার পক্ষে কর্মক্ষেত্রে যোগদান করা একটি বড় সমস্যা। 
পরিবারটি ক্ষুদ্র হইলে খরচ বাঁচে, দুইটি কি তিনটি সন্তানকে উপযুক্তভাবে মানুষ করা 
যায়। প্রাচীন কালের মত এখন অর্থনৈতিক অবস্থা সচ্ছল নয় কেবলমাত্র শিশুর জন্ম 
দিলেই হয় না, তাহার উপযুক্ত খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ও শিক্ষা্দীক্ষার ব্যবস্থা করিতে 
না পারিলে পরিবারে ও সমাজে সে বোঝা! স্বরূপ হইয়া দাড়াইবে। আঘিক সঙ্গতির 
অভাবে সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে দারিজ্যের হাত হইতে কখনই রক্ষা পাওয়। যায় 
না। রাষ্ট্রের কথা চিন্তা করিলে দ্েখা যায় বর্তমানে যে লোক সংখ্যা 
তাহাতে দেশের খাদ্য বণ্টন করিলে কাহাকেও পুরা খাদ্য দেওয়া যায় 
না। খান্ত অন্য দেশ হইতে আমদানী করিতে গেলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। 
এইভাবে অর্থব্যয় করিতে গেলে দেশের কল্যাণ স্থচক উন্নয়ন মুলক কোনও কাজে 
অর্থের অভাবে অগ্রসর হওয়! যায় না। বিজ্ঞানের উন্নততর ফলে স্বাভাবিক ভাবে 
দেশের মৃত্যুর হার sian গিয়াছে | সুতরাং সেদিক হইতেও বর্তমানে লোক সংখা! 
বৃদ্ধি পাইতেছে। অধিক সংখ্যক সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলে দারিদ্র্যেরই 
সুচন। হয়। qia জজ্জরিত অশাস্তিপূর্ণ গৃহে সন্তান সন্ততি স্বাভাবিকভাবে রুগ্ন 
aq | ভালভাবে ভাল পরিবেশে প্রতিপালিত al হওয়ার ফলে তাহাদের দৈহিক ও 
মানসিক বুভগুলি সুপরিস্ফুট হয় না। ইহারা কোনও রকম fy দীক্ষারও স্থযোগ 
ats করিতে পারে না ফলে দেশের ভিতর অপরাধ প্রবণতার প্রাধান্য বিস্তার লাভ 
করে। সুতরাং দারিদ্র্য দূরীকরণ ও জীবন যাত্রীর মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে 
পরিবার পরিকল্পনা! একটি শক্তিশালী হাতিয়ার | 

সমাজে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকের সাধারণতঃ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া 
থাকে এবং তাহার। জন্মনিযন্ত্রণে বিশ্বাসী । উপযুক্ত কোনও কর্মে প্রতিষিত না হইয়া 
শিক্ষিত শ্রেণীর যুবকেরা এখন কেহ বিবাহ করে না। BEA ছেলেমেয়ে উভয়েরই 
একটু বেশী বয়সে বিবাহের ফলে দুইটি কি তিনটি সন্তানের বেশী আর এই সমস্ত 
পরিবারে দেখ! যায় at অনেক সময় আবার লক্ষ্য করা যায় উচ্চমধ্যবিভ পরিবারে 
সন্তানের সংখ্যা এবেবারেই কম | এই সকল পিতা-মাতার কাছে বহু সন্তান আর 


বহু সন্তানের সমস্ত! 


১৩৮ উচ্চমাধামিক গৃহপরিচালনা ও গৃহশুশ্রষা 


মোটেই কাম্য নয়। কিন্তু নিয় স্তরের ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর সন্তান জন্মের 
হার দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতেছে, বর্তমান সমস্যা এই সকল শ্রেণীকে কেন্দ্র করিয়াই 
প্রকট হইয়। দাড়াইয়াছে। অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাদ করিয়া দিনের পর দিন 
অবাঞ্ছিত সন্তানের পিতামাতা হইতেছে। | ze সমাজ গড়িয়া তোলার জন্য প্রত্যেকেরই 
সক্রিয় হইতে হইবে। দুর্বল, লঘুচরিত্র এবং কাগুজ্ঞানহীন স্াপুরুষের 
যাহাতে সন্তান না জন্মে, অন্ততঃ যত কম জন্মে, তাহার জন্য দেশবাসীর 
সচেষ্ট হইতে হইবে 1 ভাবী স্বস্থ সমাজ গঠন করিতে হইলে অবাঞ্ছিত সস্ভানের 
সংখ্যা হাস করিয়া উত্তম পুত্র কন্ঠ] বৃদ্ধির সুব্যবস্থা করিয়া! তোলা একান্ত ater | 
উত্তম উত্তম সম্ভান লাভ কয়িবার জন্য চরিত্রবান্‌, স্বাস্থ্যবান 
এবং বুদ্ধিমান যুবকের সঙ্গে sate বিবাহ দেওয়া আবশ্যক | 
পুরুষ উপযুক্ত না হইলে স্ত্রা যতই আদর্শ হউক না কেন, কখনই GAIA 
লাভের আশ। পোষণ করা যায় না। কতকগুলি ইতর সন্তান ছারা 
সমাজের বোঝাই ৰাঁড়িয়া চলে সমাজের ও দেশের উন্নতি আদো 
সেখানে আশা করা যায় না। 

গ্রামাঞ্চলে অশিক্ষিত সমাজে স্বাস্থ্য পুষ্টি সম্বন্ধে সচেতন করিয়! জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে 
সচেতন করিয়া তুলিতে পারিলে এই সমস্তা বহুল পরিমাণে দূরীভূত হইতে পারে। 
প্রশিক্ষণ সংগঠনের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসুচী যাহাতে একটি সার্থক গণ- 
আন্দোলনের রূপ নিতে পারে সেইরূগ ব্যবস্থায় প্রয়াশী হইলে অদূরে ভবিষ্যতেই 
আমাদের দেশ হইতে এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত! দূর হইবে।. সরকারী প্রচেষ্টার সহিত 
জনসাধারণের সহযোগিতার মাধ্যমে যে কোনও সমস্যাই দুরাকরণে 
সহজ হয়। 

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় যে কোনও পরিবার-পরিকল্পন! কর্মস্থচীই নেওয়া হউক 
না কেন তাহাতে নারীর রহিয়াছে মুখ্য তূমিক।। জন্ম famata সচেতন করিয়া তোলা 
এবং পরিকল্পিত ভাবে পরিবারটিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তোলার নির্দেশ নারীদের উপর 
ছাড়িয়া দিলে অধিক ফলপ্রস্থ হয়। ; 

৯৯৭৪ সালে ZAA কর্তৃক যে বিশ্ব সংখ্য! বছর উদ্যাপিত হয় তাহাতে দেখা 
গিয়াছে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে আজও লক্ষ লক্ষ লোক মান্স্বেতর জীবন 
যাপন করিতে বাধ্য হুইতেছে। শুরুতেই পরিবাঁর- 
পরিকল্পন| সম্পর্কে জোরদার ব্যবস্থা নিলে হয়তো আশা 
ব্যপক চিত্ৰই পাওয়া যাইত। দেশ থেকে আজ আমরা Fie দুরীকরণে 


ভাবী স্বস্থ সমাজ গঠনের উপায় 


বিজন সংখ্যা বছর উদ্যাপন 


পরিবার পরিকল্পন! সম্বন্ধে চেতনা ও ব্যক্তিগত BW ১৩৯ 


যে সুসংহত প্রয়াস চালাইয়া যাইতেছি অথচ জন বছলতার প্রবল 
চাপে তাহা বানচাল হইতে বসিয়াছে। আজ পৃথিবীর অধিকাংশ 
দেশই এই জনসংখ্যার চাপ রোধ করিতে পরিবার-পরিকল্পনাকে 
আৰশ্যিকভাবে গ্রহণ করিয়ীছে। আমরাও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সমান 
ভাল রাখিয়া জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কাজে পুরোপুরি অগ্রসর হইতেছি। মাঠষের চাপে 
পৃথিবীতে একদিন হাহাকার দেখা দিবে এই আশঙ্কাই আমর! সর্বক্ষণ করিতেছি এবং 
ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যা নিয়ন্রণের জন্ত জনন শাসনের প্রয়োজনীয়তার বিষয় 
নিয়া নানা ভাবে আলোচনা করিতেছি বিশ্ব সম্মেলনে এই কথ! বলা হইয়াছিল যে 
জননীতি aktad করার অর্থ জনসংখ্যা! নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা নয়। 
কারণ কোনও একটি বিশেষ দেশে যদি জনসংখ্যা স্বাভাবিক ভাবেই কম থাকে সেখানে 

জন্মনিয়ন্ত্রণ কর! সেই দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। জন্মশাসনের 
বিভিন্ন রঞ্চলে জনসংখ্যার হাস ধুয়া যখন দেশময় ছড়াইয়া। পড়িয়াছে তখন ভারতের বিশেষ 
কয়েকটি অঞ্চলে দেখা যাইতেছে সেখানে লোক সংখ্যা ক্রমশঃ হাস পাইতেছে, এ 
অবস্থায় আমাদের কি কর্তব্য তাহাই ভাবিবার বিষয়। উড়িস্তার ১৩টি আদিবাসী 
গোষ্ঠীর মানুষের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়! যাইতেছে । ১৯৭১ সালের 
আদম সুমারির হিসাৰে বল! হইয়াছে যে দশ বছর আগের তুলনায় 
কীরহোর, হো, ভাগত ইত্যাদি গোষ্ঠীর আদিৰাসীর সংখ্যা অনেক 
পরিমাণে হ্রাস পাইয়ীছে। ঠিক কি কারণে এই লোকসংখ্যা কমিয়াছে তাহা 
বোৰা যায় a | আবার পশ্চিমবঙ্গে টোটো! উপজাতির কথা উল্লেখ করিলে 
লক্ষ্য করা যায় জন্ম নিন্ত্রণের পরিবর্তে বংশ বিস্তারই এই সকল গোঠীর 
একান্ত কাম্য । কারণ ইহারা লোপ পাইাল জন সমষ্টির কয়েকটি বিশেষ ধারাই 
লোপ পাইতে বসিবে ॥ আদিবাসীদের হুখ-থবিধার জন্য সরকার af বছর বিপুল 
পরিমাণে অর্থবায় করিতেছে। কিন্তু জন সংখ্যা হ্রাস হইতে থাকিলে উন্নয়নের 
প্রয়োজনীয়তা কি? যে সকল দেশে জন সংখ্যা কম সেই সব দেশের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ 
নীতি বর্জন করাই মঙ্গল জনক ব্যবস্থা স্থতরাং জাতীয় জননীতি বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে 
ব্যতিক্রম রাখ! একান্ত দরকার । আমাদের ভারত সরকার জাতীয় উন্নয়নের বিভিন্ন 
লক্ষ্যের সঙ্গে জন-সংখ্যার প্রশ্নকেও যুক্ত করিয়াছে। এই নীতি অনুযায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ 
আবশ্যিক করার কোনও সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার এখনও গ্রহণ করে নাই। এক্ষেত্রে 
রাজ্য সরকার যে ব্যবস্থা করিবে তাহাই চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকার করা হইবে। তাই 
দেশের প্রত্যেকটি লোক জাতিধর্ম নিবিশেষে যাহাতে পরিবার-পরি- 


১৪০ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রয 


কল্পনাকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা একান্ত 
আবশ্যক আবার বংশলোপ যাহাতে না হয় বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে এই 
নীতির ব্যতিক্রমের কথাও চিন্তা! করিতে হইবে | 
পরিবার-পরিকল্পনার সম্বন্ধে নানা! প্রকার বিরুদ্ধ মতবাদ শুনিতে পাওয়া qha l 
উহাদের মতে অন্তরের কোন প্রেরণা না থাকিলে কেবল বাহিরের চাপে সমাজের 
কখনও স্থায়ী কল্যাণ হইতে পারে না। জন্ম নিয়ন্ত্রণ 
porabi সমন্ধে একটি যান্ত্রিক উপায়। যেখানে আত্মসংযম সম্ভব 
পর নয়, সেখানে এই উপায় অবলন্বন করা স্বাস্থ্যের 
পক্ষে হানিকর। তাহাছাড়া এই সব যান্ত্রিক উপায় অবলম্বন করিলে অসংযমেরই 
প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আর যেখানে অসংযম প্রশ্রয় পায় সেখানে দাম্পত্য প্রেমের পবিত্রতা 
WAG! মনও উচ্চতর প্রেমের দিকে অগ্রসর হয় না; বরং যৌন-মিলনের 
আবিলতার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া সন্কীর্ণ ও মলিন হইয়া পড়ে। পিতামাতার qfar 
নিয়ন্ত্রণের সাহায্য না লইয়া আত্ম নিয়ন্ত্রণে মনোযোগী হইতে হইবে। তবে যাহাদের 
শরীর মন স্বাভাবিকভাবে স্বস্থ নাই তাহাদের জন্ত এরূপ Tee উপায় গুজনন শক্তি 
বিলোপ করিয়া দেওয়া সমাজের পক্ষে যে কল্যাণকর তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই 
পরিবার ও দেশের স্বাস্থ্যের দিক হইতেও পরিবার-পরিকল্পনার, প্রয়োজন আছে। 
বার বার সস্তার ধারণ করিতে হইলে মাতার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়! যায় | রুগ্ন মাতা HA 
শিশুর জন্মদান করিবে, ইহাই স্বাভাবিক | শিশু জাতির 
j মেরুদণ্ড দুর্বল। aga শিশু ছারা কখনও সবল 
জাতি গড়িয়া উঠিতে পারে না । কয়েক বসরের ভিতর বারে বারে গর্ভবতী 
হইবার ফলে মাতার নাঁন। প্রকার অভাব জনিত রোগ দেখা দেয়। অষ্টাম্যালেনিয়া 
রোগ এই সকল মায়ের ভিতর বেশী লক্ষ্য করা যায়। সাধারণতঃ ভিটামিন fe এর 
অভাবে এই রোগ হয়। গর্ভকালীন অবস্থায় উপযুক্ত ভিটামিনের অভবে এই রোগ 
ছাড়া আরও নানা প্রকার রোগে মায়েরা আক্রান্ত হয়। বেশী সন্তান হওয়ার ফলে 
ASUS! রোগ মাতাদের ভিতর ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। atta বারে 
সন্তানের জন্ম দিলে স্ত্রীলোকের হৃদপিণ্ড ও যকৃত নষ্ট হইয়া aly অর্থ 
নৈতিক কারণে শিশু এবং মাতা কাহারও ভাল qy বা বিকিৎসা হয় না। ইহার ফলে 
অনেক সময় শিশু ও প্রস্থতির অকালয্রত্যু অনিবার্য হইয়া দাড়ায়। 
আগেকার দিনে সন্তান ধারণে মায়ের স্বাস্থ্যের কোনও সমস্যাই ছিল না। লোক 
বলের জন্য বেশী সংখ্যক সন্তান ধারণে কোনও সমালোচনা ছিল না বরং গর্বের বিষয় 


পরিবার-পরিকল্পনা ও স্বাস্থ 


পরিবার পরিকল্পনা! ace চেতন! ও ব্যাক্তিগত স্বাস্থ্য ১৪১ 


ছিল। তখন অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থাও অন্তর্ূপ ছিল। বৃহৎ 
পরিবারে সাংসারিক কাজের কেনও সমস্ত ছিল না। খাস্ের কোনও অভাব ছিল না। 
বিস্তৃত জায়গা লইয়া বসবাসের ফলে সহজে অস্থাস্্যকর আবহাওয়া সৃষ্টির সম্ভাবনা 
‘ছিল না। তখন অধিকাংশ সংসারই ছিল সচ্ছল । প্রচুর পরিমাণে দুধ, ঘি, মাছ, 
ডিম, শাক-সক্জী খাইবার ফলে পিতামাতার স্বাস্থ্য অটুট থাকিত। বর্তমানে অর্থ- 
নৈতিক ও সামাজিক নীতির পরিবর্তনের ফলে জনস্বাস্থ্য অক্ষুন্ন রাখিবার 
জন্যই পরিবার-পরিকল্পনার একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। 

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক সমস্যা ছাড়াও দেশগত ভাবেও পুষ্টিকর 
খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে একটি ভয়াবহতা! WR হইয়াছে। AR গ্রামাঞ্চলে, বস্তিতে 
অপুষ্টি রোগে সাধারণ লোকে সপ্তান-সম্ততি লইয়া এক অশান্তি ও অস্বাস্থ্যকর জীবন 
যাপন করিতেছে | জন সংখ্যার বিপুল চাপ হইতে ইহাদের অব্যাহতি দিতে পারিলেই 
"তাহাদের জীবনে আসিবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য | 


Essay Type Questions £ 
প্রথম পত্রঃ প্রথম অধ্যায় 
প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


১। মানব জীবনে গৃহের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর। বিভিন্ন প্রকার গৃহের 
বর্ণনা দাও। 

২। বসত বাটি নির্মাণের জন্য feat জমি নির্বাচন করিবে? শহরের বাড়ী 
ও গ্রামের বাড়ীর পার্থক্য কি কি? 

Ol বামগৃহের গঠন প্রণালী বর্ণনা কর। 

৪| গৃহ নির্মাণের মালমদলা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও | 

el (ক) গৃহের অবস্থান কিরূপ হওয়া! আবশ্যক ? 

(খ) গৃহের সংস্থিতি সম্বন্ধে তোমার মতামত প্রকাশ কর। 

vl পরিবহণ বলিতে কি বোঝ? তোমার লোকালয়ে পরিবহণের ব্যবস্থা 
কিরূপ? উপযুক্ত পরিবহণের ব্যবস্থার অভাবে কি কি অস্থবিধার সৃষ্টি হয়? 

“Al প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত আলোর ক্রমোন্নতির একটি 
বিবরণ ate | 

৮। গৃহের আঁবর্জনা সযূহ দূর করিবার জন্য যে সমস্ত উপায় প্রচলিত তাহার 
বর্ণনা দাও | 

al বড় বড় শহরে crews ক্লোদ সমূহ দূর করিতে যে সকল প্রণালী 
সাধারণ ভাবে প্রযুক্ত হয় তাহার বর্ণনা দাও। 
৷ ১০। পয়ঃপ্ৰণালী কাহাকে বলে? 

১১। গ্রামে তরল ময়লা অপসারণের ব্যবস্থা বর্ণনা কর | 

১২। একটি মলশোধনী পায়খানার নির্মাণ প্রণালী ব্যাখ্যা কর | 

১৩। গৃহ নির্মাণে পরিকল্পনার স্থান নিরূপণ কর। পরিকল্পনাটি করিবার পূর্বে 


কোন্‌ কোন্‌ বিষয় চিন্তা করিবে? 


১৪। একটি আদর্শ রন্ধন গৃহের পরিকল্পনার নক্সা দেখাইয়। স্থবিধা আলোচনা 
কর। 

sel abate কাপড় কাঁচা ঘরের প্রয়োজনীয়তা কি? 28২. কাপড়- 
চোপড় দেওয়ার অন্থুবিধা কি কি? 

গৃহবিজ্ঞান/২৩ ( xi-xii ) 


১৪৪ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রযা 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


১। শয়ন ঘরের গুরুত্ব আলোচন! করিয়া এ ঘরের নক্সা কিরূপ হওয়া উচিত 
উল্লেখ কর। 
২। বৈঠকথখানা ঘরের প্রয়োজনীয়তা! কি? কক্ষটির পরিকল্পন সম্বন্ধে তোমার 
মতামত দাও | 
ol “শিক্ষাদীক্ষার গুরুত্ব হিসাবে বাসগৃহের ভিতর : একটি পাঠকক্ষের 
প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকাৰ্য_আলোচনা A | 
si “শিশুকক্ষ শিশুর দেহের ও মনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে’ 
উক্তিটির যাথাথ্য বিচার করিয়া উহার পরিকল্পন। কিরূপ হওয়া উচিত সমালোচনা 
কর। 
el একটি আদর্শ ভোজন কক্ষের পরিকল্পনা নিরূপণ কর। 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
১। গৃহ সঙ্জার মূলনীতি কি কি? গৃহ সঙ্জায় এই নীতি কি ভাবে কার্যকরী 
হয় বুঝাইয়। দাও | 
২। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে আঁসবাবপত্রার্দি কিভাবে নির্বাচন করিবে? 
আসবাবপত্র নির্বাচনে সাধারণ নিয়মগুলি উল্লেখ কর। 
Ol গৃহ প্রসাধনে দেওয়াল সঙ্জী সম্বন্ধে তোমার মন্তব্য প্রকাশ TFA | 
৪ | মেঝের সজ্জা বলিতে কি বোঝ? মেঝের সঙ্জার প্রয়োজন হয় কেন? 
মেঝের সজ্জা হিসাবে আলপনার স্থান নিরূপণ কর। 
el ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আলপনা সম্বন্ধে আলোচনা কর। 


৬। লক্ষমীপূজার একটি আলপনার নক্সা দেখাইয়া উহার বৈশিষ্ট্য আলোচন! 
কর। 


aL (ক) গৃহ সঙ্জায় পর্দার স্থান নিরূপণ কর। 
(খ) “গৃহ প্রসাধনে পুষ্প বিন্যাস অপরিহার্য”__আলোচনা কর। 
(গ) নিয্নলিখিত কক্ষগুলির সঙ্জ। সম্বন্ধে তোমার মন্তব্য প্রকাশ কর: 
বৈঠকখান। ঘর, শয়ন ঘর, পড়ার ঘর, শিশুর ঘর। 
৮| একটি রন্ধন গৃহের এবং ভোজন গৃহের সাজ-সরঞ্জাম কি ভাবে রুচিমম্মত- 
ভাবে সন্নিবেশ করা৷ যায় তাহ! আলোচনা FA | 
al গৃহ প্রসাধনে মধ্যবিত্ত ও নিয়বিত্ত পরিবারের পার্থক্য বিচার কর। 


পরিশিষ্ট ১৪৫ 


১০। পল্লীগ্রামে একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের গৃহ সজ্জা কিরূপ হয় তাহার নক্সা 
বৰ্ণনা কর। 


১১। ৮ ন 
গৃহপ্রসাধনে বর্ণের প্রাধান্ত আলোচনা কর। ag eQUDATION টু 


ff KY of Extension Z 
দ্বিতীয় অধ্যায় EA হা চা mn fl 
প্রথম পরিচ্ছেদ Sahn Ny TS ‘ee 

১। ‘Sete গৃহের শ্রী'-_-আলোচনা কর। IRA কাহাকে বলে? 

২। গৃহ কর্মে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা কি কি? 

৩। গৃহিণীর গুণাবলী সংক্ষেপে আলোচনা কর। 

৪ | গৃহকর্মে সময় তালিকার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা FA 

el কর্ম বিভাগ কি? গৃহ পরিচালনায় কর্ম বিভাগের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ 
কর। 

৬। কোন্‌ কোনূ বিষয় লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম ভাগ করা উচিত? বৃহৎ পরিবার ও 
ক্ষুদ্ৰ পরিবারের ভিতর পার্থক্য কি কি? 

«| গৃহকর্মে কর্ম সংক্ষিপ্তকরণ একটি বড় কৌশল”__সমালোচন৷ কর। 

bl গৃহকার্ষে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের স্থবিধাগুলি বর্ণনা কর। 

al সেকালের গৃহিণী ও একালের গৃহিণীর ভিতর প্রভেদ কি কি? 

sel গৃহকর্তার দৈনন্দিন কাজগুলি উল্লেখ কর। এই কাজগুলি গৃহকত্রী কি 

ভাবে সম্পন্ন করিবে তাহা বুঝাইয়া দাও। 


e দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
১। নিম্নলিখিত কক্ষগুলির দৈনন্দিন পরিষ্করণের প্রণালী বর্ণনা করঃ (ক) 


শয়ন ঘর, (খ) বিবার ঘর, রান্নাঘর। 
২। তোমার গৃহের সাপ্তাহিক পরিফরণের প্রণালীটি কি ভাবে সহজ করিতে 


পার আলোচনা কর। 
৩। বাধিক পরিষ্বরণের গুরুত্ব উল্লেখ করিয়া তোমার গৃহের বাধিক পরিফরণের 


পরিকল্পনাটি আলোচনা কর। 
৪| রন্ধন গৃহের বিভিন্ন ধাতু নিমিত বাসন পত্রার্দি কোন্টা কি ভাবে পরিষ্কার 


করা যায় তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। 


১৪৬ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন! ও গৃহ-শুস্রাষা 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ : 

১। বাসগৃহের উপস্রবকারী কয়েকটি কীট পতঙ্গের নাম কর। সাধারণতঃ কোন্‌ 
কোন্‌ স্থলে উহার! আশ্রয় গ্রহণ করে? * 

২। কীট পতঙ্গের কবল হইলে রক্ষা পাইবার উপায় কি কি? 

৩। মাছি আমাদের পরম শক্র-__আলোচন1 কর । কিরূপে মাছি ধ্বংস কর! ষায় 
বণনা কর। 

৪| কয়েকটি কীট নাশক ওঁষধের নাম কর। এইগুলি কি ভাবে প্রয়োগ করা 
হয় বর্ণনা কর। 

৫ | কোন্‌ পোকা সাধারণতঃ পোশাক-পরিচ্ছদ কাটে ? এই পোঁকা যাহাতে 
কাপড় চোপড় কাটিতে AI পারে সেইজন্ত কি কি উপায় অবলম্বন করিবে? 

৬। মুল্যবান বইপত্র কি ভাবে কীট পতঙ্গের কবল হইতে মুক্ত রাখিবে 


আলোচনা কর। 
তৃতীয় অধ্যায় 
প্রথম-_তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
১। পোশাক কাহাকে বলে? পোশাক-পরিচ্ছদের প্রয়োজীনয়তা৷ সম্বন্ধে বিস্তৃত 
ভাবে আলোচনা কর। 
oL পোশাক ব্যবহারে ক্রটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে তোমার ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ 
কর। 
৩। “পোশাক নির্বাচনে বয়স, স্বীপুরুষ ভেদ ও পেশা প্রভৃতি বিষয়ে বিবেচন। 
কর! একান্ত আবশ্তক"__যুকি সহকারে বুঝাইয় দাও | 
si “পোশাক-পরিচ্ছদে খতু একটি প্রধান স্থান অধিকার করে”-__সমালোচন! 
কর। 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
৯। পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরী করার বিষয়ে দেহের বিভিন্ন অংশের মাপের নাম 
উল্লেখ কর। 
২। একটি ছকের সাহায্যে বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন পোশাকের মাপ দেখাও | 
মাপ লইবার সাধারণ প্রণালী বর্ণনা কর। 
৩। ১০ বৎসর বয়সের বালকের হাফ-প্যাণ্ট ও হাফ শার্টের বিভিন্ন মাপ উল্লেখ 
কর। 
৪। কয়েকটি বিশেষ বিশেষ মাপের নাম ও উহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 
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el কাটিং এর চিত্রসহ ৩৬ ইঞ্চি ছাতির একটি ব্লাউজের বিভিন্ন মাপ aate | 

৬। ২২ ইঞ্চি কুলের একটি ক্রকের কাটিং সহ বিভিন্ন অংশের মাপ দেখাও | 

৭। ১৭ ইঞ্চি ঝুলের একটি হাফপ্যাণ্টের সেলাই-এর প্রণালী বর্ণনা কর। 

৮। ছোট মেয়েদের ১৮ ইঞ্চিঝুলের একটি ইজারের বিভিন্ন মাপ উল্লেখ কর 
এবং মাপ অঙ্গসারে মাকিং দেখাও | 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


১। “করুচিসম্মত পোশাক নির্বাচনে wer ole একটি অপরিহার্য বিষয়” 
আলোচনা কর। 
২। পরিচ্ছদ্নের স্বাচ্ছন্দ্য না থাকিলে পোশাক পরিধানের উদ্দেশ্বই ব্যর্থ হইয়া : 
যায় ate সহ বিচার কর। 
৩। বস্ত্রের সহজধোৌতি ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর। 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


১। পুরাতন qaa সংস্কারের প্রয়োজন হয় কেন? “একটি পোশাক রুচি- 
সম্মতভাবে সংস্কার করিলে উহাকে নবরূপ দান করা হয়”-_বুঝাইয়া দাও | 

২। কি কি কারণে পোশাক পরিচ্ছদ fife যায়? 

ol পোশাক-পরিচ্ছদ সংস্কারে Rg ও তালির পার্থক্য নির্ণয় কর। 

8| স্থতির তালির প্রণালী বর্ণনা কর। 

€ | পরিচ্ছদ-সংস্কার সাধনে তোমার মন্তব্য আলোচনা FA | 

৬। পশম জামার সংস্কার প্রক্রিয়া আলোচনা! কর। পুরাতন পশমকে কি ভাবে 


নূতন করিয়া তোলা যায় তাহা উল্লেখ কর। 
চতুর্থ অধ্যায় 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
১। বিভিন্ন তন্ত উল্লেখ করিয়া উহার একটি চার্ট crate | 
২। প্রাণিজ-তন্ত বলিতে কি বোঝ? কয়েকটি প্রাণিজ-তন্তর নাম কর। 
রেশম কীটের জীবন-ইতিহাস বর্ণনা Fz | 


৩। রেশম ও পশম TIE একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 
৪| উদ্ভিজ্জ-তন্তকি কি? operat উদ্ভিজ্জ-তত্তর সংক্ষিপ্ত বিবরণ Tte | 
el কৃত্রিম-তন্ত ae একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা কর। 


১৪৮ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহপরিচালনা ও গৃহশুশ্রষা 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

১। স্থতির পোশাক-পরিচ্ছদ ধৌত করিবার জন্য যে সমস্ত" তৈজনপত্র বাড়ীতে 
রাখা একান্ত প্রয়োজন তাহার একটি তালিকা দাও | 

২। কাপড় কাচায় জলের প্রাধান্য আলোচনা sq! কিরূপ জল এই কাজে 
নির্বাচন করিবে? 

ol খর জলের দোষ কি কি? জলের খরত। কি কি উপায়ে দূর কর! যায়? 

8| কাপড় কাচার বিভিন্ন উপকরণের নাম কর এবং উহাদের কার্ধ প্রণালী বর্ণন 
কর। 

el সাদা স্মৃতির কাপড় কাচার প্রণালী বর্ণনা কর। 

৬। রডীন বস্ত্র ধৌত করিবার সময় কি কি সাবধানতা অবলম্বন করিবে লিখ। 

৭। রেশম বস্ত্র ধৌত করার প্রণালী বর্ণনা কর। 

৮| পশম বস্তু কিভাবে ধুইবে ? 781৭8587718 
করিতে হয়? 

al একটি কৃত্রিম রেশম বস্ত্র ধৌত করার পদ্ধতি আলোচনা কর। 


পঞ্চম অধ্যায় 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


১। মাংসপেশী কাহাকে বলে? বিশ্লেষণ কর। তাঁহার কার্য কি? বিভিন্ন 
প্রকার পেশীর আকার ও অবস্থিতি বর্ণনা কর। 

২। নরকঙ্কাল কাহাকে বলে? তাহার প্রয়োজনীয়তা কি? 

ol অস্থির উপাদান কি? উহার সাধারণ কার্য কি কি? অস্থি কত প্রকার 
ওকি কি? বয়স্ক লোকের সর্বশুদ্ধ কয়খানি অস্থি আছে? 

si মেরুদণ্ড কাহাকে বলে? তাহার কার্য কি? তাহাতে কয়খানি অস্থি 
আছে? পর পর নাম কর। কিভাবে পরস্পর যুক্ত আছে? ভারটিব্রার গঠন বর্ণনা 
কর। মেরুমজ্জ। কাহাকে বলে? তাহার কার্য কি? 

el বক্ষের অস্থিটি বর্ণনা কর। পঞ্জরাস্থি কয়টি এবং কোথায় ও কিভাবে 
আছে? পঞ্চরাস্থি ও বক্ষের অস্থির কার্য কি? 

SI Sea কাহাকে বলে? উহার কয়টি অংশ এবং কি কি? প্রত্যেকটি 
কার্য সংক্ষেপে বুঝাইয়া দাও | 

৭। স্থযুয়াকাণ্ডের কার্যকলাপ বর্ণনা কর 


পরিশিষ্ট ১৪৯ 


vl গ্রন্থি কত প্রকার ও কি কি? দেহের ভিতর গ্রন্থিগুলির কাজকিকি? 

৯। নিশ্ললিখিত গ্রস্থিগুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও :-__থাইরয়েড, agata, 
পিটিউট্যারী। 

১০! পঞ্চ ইন্দ্রিয় কি কি? ইহাদের সাধারণ কার্য কি? 

১১। চক্ষুর গঠন প্রণালী বুঝাইয়া দাও। দৃষ্টিশক্তি অব্যাহত রাখিবার জন্য কি 
কি উপায় অবলম্বন করিবে? 

১২। শ্রবণ যন্ত্র সুস্থ রাখার উপায় কি কি? ছবির সাহায্যে উহার গঠন ও 
আকুতি আলোচনা কর। 

১৩। ত্বক কয় শ্রেণীতে ভাগ কর! হয়? উহাদের কার্য কি কি? চর্ম ye 
রাখিতে হইলে কি কি উপায় অবলম্বন করিবে? 

১৪। কোন্‌ কোন্‌ যন্ত্রের সাহায্যে দেহের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া সাধিত হয়? 

sel হৃদপিণ্ড কাহাকে বলে? উহার গঠন কিরূপ এবং কোথায় অবস্থিত চিত্র 
দ্বার! বুঝাইয়া দাও। ইহার কার্য কি কি? ইহার বাম ও দক্ষিণ ভাগ হইতে 
কোথায় রক্ত যায়? 

১৬। ধমনী ও শিরার রক্তের পার্থক্য কিভাবে বুঝা যায়? 

১৭। রক্তের উপাদান কি কি? রক্তের লোহিত কণিকা ও শ্বেত কণিকার 
att কি কি? 

১৮। খান্ত ও পানীয়ের প্রয়োজনীয়তা কি? কি কি যন্ত্র ও পদার্থের সাহায্যে 
এবং কিভাবে ato জীর্ণ হয় বিস্তারিত ভাবে বুঝাইয় দাও। খাদ্যের অনাবশ্তক অংশ 
কি হয়? 

১৯। যকৃৎ, কিডনী ও ফুসফুসের কার্য কি? 

২০। দেহে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া কিরূপে হয় বর্ণনা কর। ইহাতে দেহের কি 
উপকার হয়? দেহে রক্ত ভ্রোতের গতি কিরূপ? 

২১। দেহে বিশুদ্ধ রক্তের আবশ্যকতা কি? 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


১। বায়ুর বিভিন্ন উপাদান কি কি? বায়ুর প্রধান প্রধান উপাদানগুলি কি 


পরিমাণে বায়ুতে আছে উল্লেখ কর। 
২। দূষিত ayes সাধারণতঃ কি কি পদার্থ থাকে? বায়ু বাহিত কয়েকটি 
রোগের নাম কর। মুক্ত বায়ু সেবনের উপকারিতা কি কি? 


১৫০ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা। ও গৃহ-শুক্রাষা 

৩। বায়ু সঞ্চালন কাহাকে বলে? বিভিন্ন প্রকারের বায়ু সঞ্চালনের নাম কর। 

৪। কি কি কারণে বায়ু বিশোধিত হয় বর্ণনা কর। 

el “aa জীবন”-_-কথাটির তাৎপর্য সংক্ষেপে বিশ্লেষণ FA | 

৬। জল প্রাপ্তির বিভিন্ন উৎস উল্লেখ করিয়া স্ুবিধা-অস্থবিধা আলোচনা কয়। 

৭ কি কি কারণে জল দূষিত হয়? 

৮। পানীয় জল বিশুদ্ধ করণের পদ্ধতি চিত্র সহ বর্ণনা কর। 

৯। কলিকাতার মত বড় বড় শহরে পানীয় জল কিভাবে ARFS কর! হয় 
আলোচনা কর। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
১। “গৃহে শিশুর স্থান”-_কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ Fa | 
২। গৃহ পরিবেশ শিশুর দেহ ও মনের উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে 
আলোচনা কর। 
ol শিশুর খাদ্য কিরূপ হওয়া উচিত? উপযুক্ত ator অভাবে শিশুর কি কি 
রোগ হয়? 
81 স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্মত শিশুর স্নানের প্রণালী বর্ণনা কর। 
৫। শিশুর পোশাক সম্বন্ধে তোমার ধারণা মন্তব্য প্রকাশ কর। শিশুর পোশাকে 
বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত কেন? 
৬। শিশুর খেলাধূলা ও নিদ্রা কিরূপ হওয়া উচিত? বাচ্চা শিশুর খেলনা কি- 
রূপ হওয়া প্রয়োজন ? 
| শিশুর ag ও পরিচর্যায় পিতার ভূমিকা কতদূর আলোচনা Fa | 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

১। শিশুর ক্রমবিকাশের একটি ধারাবাহিক বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণনা কর t (জন্ম 
হইতে ১ বৎসর বয়স পর্যন্ত )। 

২। শিশুর খাদ্য গ্রহণে পরিবর্তনের গুরুত্ব উল্লেখ কর। 

শিশুকে বদলী ata দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কি? ate গ্রহণের ভিতর দিয়া 
শিশুকে কিভাবে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তোলা ষায় তাহা আলোচনা কর। 

৩। “খেলাও খেলনার ভিতর দিয়া শিশুর মানসিক চরিত্র বিকশিত হয়” 
আলোচনা Fa | 


পরিশিষ্ট ১৫১ 


সপ্তম অধ্যায় 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


১। গৃহে শুশ্রযার ব্যবস্থা! করিতে হইলেশুশ্রযাকারীর কিভাবে AES হইতে হয়? 

২। রোগীর মাথা ধোওয়াইবার পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 

৩। রোগীকে গা মোছাইবার প্রয়োজনীয়তা কি? কিভাবে একটি রোগীকে 
গা মোছাইতে হয় আলোচনা কর। 

si রোগীর মুখ ধোওয়াইবার সরঞ্লামাদির একটি তালিকা প্রস্তত কর এবং 


সুখ পরিষ্কার করিবার প্রণালী বর্ণনা কর। 
el বেডসোর কাহাঁকে বলে? রোগীর পিঠের যত্বের সহিত বেডসোরের সম্পর্ক 
কি? l 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


১। রোগীর কক্ষ নির্বাচনে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিবে? 
রোগীর eats জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরপ্রাদির একটি তালিকা প্রস্তুত কর। 
২। একটি ছোট শিশুকে a-es করিবার সময় কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে 
সতর্কতা! অবলম্বন করিবে বিস্তৃতভাবে আলোচন! FA | 
ol একজন স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা রোগকালীন অবস্থায় বয়স্ক ব্যক্তিকে 
সেবা-শুশ্রযা করা অধিকতর কঠিন ব্যাপার কেন ?__আলোচন! FA l 
-si রোগীর খাগ্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়? কিভাবে ate প্রস্তুত 
করিবে উল্লেখ Fa | 
রোগীকে কখন কোন্‌ খান্ত দেওয়া উচিত? 
el “একটি অনুস্থ বৃদ্ধকে শুশ্রয| করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার”__-কারগ উল্লেখ 
করিয়া আলোচনা FA | 
৬। রোগীর দেহের তাপ লইবার সময় কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন 
আবশ্যক | 
৭। রোগীর দেহের তাপ লিখিয়! রাখিবার গুরুত্ব কি? তাপ লিখিয়া রাখিবার 
পদ্ধতি ছকের সাহায্যে বুঝাইয়! TTS | 
vl রোগীকে বেডপ্যান দেওয়ার ব্যাপারে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে সতর্কতা অবলগ্বন 
আবশ্যক ? বেডপ্যান দেওয়ার নিয়ম বর্ণনা কর। 
৯। রোগীর শষ্যা পরিবর্তনের পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা! কর। 


১৫২ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন! ও গৃহ-শুশ্রযা 

১*। রোগীর «te পরিবেশনের পদ্ধতি আলোচনা কর। “রোগীর পথ্য 
পরিবেশনে সৌন্দর্য সৃষ্টি রোগীকে খান্তের প্রতি আকৃষ্ট করার একটি সহজ পদ্ধতি” 
বর্ণনা কর। 

১৯। রোগীকে উধধ দিবার নিয়ম কি কি? Say দিবার সময় কোন্‌ কোন্‌ 
বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্বাক? 


অঃম অধ্যায় 

১। সাধারণতঃ শিশুদেরই হয় এরূপ কয়েকটি রোগের নাম কর। এই সকল 
রোগের কবল থেকে শিশুকে রক্ষা করিতে হইলে কি:কি সতর্কতা অবলম্বন আবশ্তাক 
আলোচনা কর। 

২। শিশুর তড়কা হয় কেন? তড়কা হইলে শিশুকে স্থস্থ করিবার ay fe fe 
উপায় অবলঙ্কন করিবে? 

Ol সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করার বিভিন্ন উপায় বর্ণনা কর। 

Sl সঙ্গরোধ কাহাকে বলে? কোন্‌ কোন্‌ রোগে সাধারণতঃ সঙ্গরোধের 
প্রয়োজন হয়? সঙ্গরোধের নিয়ম বর্ণনা কর। 

Cl fatter কাহাকে বলে? নিবাঁজন সাধারণতঃ কত প্রকারের হয় এবং কি 
কি? প্রত্যেকটি বিশদভাবে বুঝাইয়া দাও। k 

৬। অনাক্রম্যতা কাহাকে বলে? আমরা প্রধানতঃ কোন্‌ কোন্‌ রোগ প্রতিরোধ 
করার জন্য কৃত্রিম অনাক্রম্যতা গ্রহণ করি? 

৭। জনসাধারণকে We সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার প্রয়োজনীয়তা কি? এই শিক্ষা 
কি কি উপায়ে দেওয়া যাইতে পারে লিখ। 

৮। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও £__(ক) বিজ্ঞপ্বিকরণ, (খ) Teds, (গ) পার- 
ক্লোরাইড অফ মার্কারী সলিউসন, (ঘ) পরিশেষ নিবাঁজন। 


নবম অধ্যায় 
>! গৃহে প্রাথমিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থার জন্ত কোন্‌ কোন্‌ জিনিস প্রস্তুত 
রাখিবে? 
২। প্রাথমিক প্রতিবিধান কাহাকে বলে? প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর রোগী 
TCR কোন্‌ কোন্‌ বিষয় বিবেচন। করা৷ আবশ্যক ? 
৩। আকন্মিক দুর্ঘটনা! বলিতে কি বোঝ? কয়েকটি আকস্মিক ছূর্ঘটনার*নাম 


কর। 


a 4 


পরি ১৫০ 


si ব্যাণ্ডেজ কাহাকে বলে? ব্যাণ্ডেদ কত প্রকার ও কিকি? 

৫। ব্যাপ্ডেজের বন্ধনী কত, প্রকারের হয় এবং কি কি? কোনটি তুমি 
* স্থবিধাজনক মনে কর? 

৬। মাথায় আদঘাতপ্রাধ্ত এরূপ একটি ব্যক্রিকে তুমি কি ভাবে প্রাথমিক 
প্রতিবিধান দিবে? ব্যাণ্ডেজ বাধিবার প্রণালীটি বর্থন। কর। 

৭। করতলের ব্যাণ্ডেজ বীধিবার পদ্ধতি বর্ণনা! কর | 

৮1 একটি ছেলের নীচের চোগ্সালের siese হইয়াছে। তুমি তাহাকে কি 
ভাবে প্রাথমিক প্রতিবিধান দিবে আলোচন! কর। 

৯। গৃহে বিষাক্ত Sau সংরক্ষণ সম্পর্কে কি কি সতকতা wanes করিবে উল্লেখ 
কর। 

১*। গৃহে প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স পরিচালনা সম্বন্ধে তোমার {মতামত 
প্রকাশ কর । 


Recall Type Questions 
প্রথম অধ্যায় 


এক কথায় উত্তর wie: 

si লোহার ভাগ বেশী থাকিলে সেই মাটিকে কি মাটি বলা হয়? 

২। দেওয়ালের কোন্‌ ate থেকে ছাদ নির্মাণের কাজ শুরু হয়? 

৩। কোন্‌ আলোকে আমরা প্রাকৃতিক আলো বলি? 

si শহর অঞ্চলে ময়লা! অপসারণের দায়িত্ব কাহার উপর? 

el শহরে বাড়ী বাড়ীর ময়ল! যাহাতে ফেল! হয় সেটাকে কি বনে? ' 
৬। কোন্গুলিকে কম্পোষ্ট সার বল! হয়? 

৭। ময়লা অপসারণের কোন্‌ ব্যবস্থাকে ইনসিনারেশন বলা হয়? 

vi পয়ঃপ্রণালীর অর্থ কি? 

_ :৯। দেড়ফুট ব্যাসের একটি গর্ভ পায়খানার গভীরতা! কত হওয়া উচিত ? 
১*। শহরে বাড়ী করিবার জন্য কাহার অনুমোদনের প্রয়োজন হয়? 
১১। প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় কত লক্ষ বাড়ী নিমিত হয়? 

১২। তৃতীয় পরিকল্পনায় বাড়ি করার জন্ত কত কোটি টাকা বরাদ্দ করা AT 
এবং কত লক্ষ বাড়ী নির্মাণ করা হয়? 
১৩। কোন্‌ আকৃতির রন্ধন গৃহ অধিকতর সুবিধাজনক | 


uen উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পঢিচালনা ও গৃহ-শুক্ৰযা 


১৪। সাধারণত অতিথি-মভ্যাগতদের কোন্‌ কক্ষে স্বাগত জানানো হয়? 
১৫। গৃহসজ্জার.যূলনীতি কি কি? 

১৬। পাঠকক্ষ এবং শিশুকক্ষের রং কিরূপ হওয়া উচিত? 

১৭।  আলপনাকে কি শিল্প বলা হয়? 

১৮। বাংলাদেশের আলপনায় কোন্‌ প্রতীক বৈশিষ্াূ্ণ? 

১৯। কোন্দেশের আলপনায় ‘ডালি’ একটি শিল্প চাতুর্ধের পরিচয় দের f 
২০ রঙ্গৌলী কোন্‌ দেশের আলপনাকে বলা হয়? 

২১। গৃহে পর্দা সন্নিবেশের প্রথম প্রয়োজনীয়তা কি? 

২২। “য়ন ঘরের দেওয়ালের রং কিরূপ হওয়া উচিত? 

২৩। আদর্শ চুল্লীর নাম কি? 

28 | রন্ধন গৃহের রং কিরূপ হওয়া উচিত? 

Re | TH কোন্‌ প্রয়োজনে রেফ্রিজারেটার রাখা হয়? 

২৬। Tiafa ভিতর কয়টি রং আছে? উহাদের সংক্ষিপ্ত নাম কি? 
২৭। প্রান্তিক বর্ণ কাহাকে বলে? 

২৮। চোখের পক্ষে ক্ষতিকর রং কোন্টি? 

২৯। কোন্‌ কোন্‌ রং fae ? 

Col কোন্‌ কোন্‌ রং উত্তেজক ? 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


১। কর্ম বিভাগের প্রথম প্রয়োজনীয়তা কি? 
RI পরিবার কতগ্রকার ও কি কি? 

৩। কর্ম সংক্ষিণ্তকরণ কাহাকে বলে? 

8 | : শ্রমলাঘবের দুইটি যন্ত্রের নাম কর | 


de | SHEA ্লীনার দ্বার! কি কাজ করা হয় ? 
১১। UR পরিফরণ সাধারণতঃ কোন্‌ কোন্‌ সময়ে হয়? : 
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Dera আলমারী পরিষ্কার করিবার জন্য কোন্‌ জিনিস ব্যবহার করিবে? 
চামড়ার সুটকেস পালিসের জন্তু কি ব্যবহার করিতে পার? 

কোন্‌ জাতীয় বাসনপত্র পরিষ্কারের জন্য ব্র্যাসে। ব্যবহার করিবে? 
পিতলের বাসনের পুরাতন দাগ তুলিবার জন্য কি Hay ব্যবহার করিবে? 
আযালুমিনিয়ামের পাত্রে কোন্‌ জাতীয় ate aay রাখ! উচিত নয়? 
তামা পরিষ্ষারের জন্য কি ব্যবহার করিবে? 

ঘাধারণতঃ কোন্‌ AGUS লোহার কড়াইতে মরিচা ধরে? 

স্টেনলেস্‌ স্টলের বাসন পরিষ্কার করিবার জন্য একটি পরিষ্কারক TA 


গৃহের পোকা মাকড়ও ধ্বংস হয় এরূপ একটি ওুযধের নাম FA | 
মাছি দ্বার! সাধারণতঃ কোন্‌ কোন্‌ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে | 
উপমক্ষিকা কোন্‌ রোগ ছড়ায়? 

মশা কি কি রোগের বাহক ? 

ম্যালেরিয়। রোগ সৃষ্টি করে কোন্‌ জাতীয় মশ1? 

মশা কোথায় ডিম পড়ে? 

ছারপোকা ধ্বংসকারী একটি ওষধের নাম FA | 

উকুন দ্বারা কোন রোগ হয়? 

কি কারণে উকুন হয়? 

মথ কাহাকে বলে? 

বই কাটার পোকাকে কি বলা হয়? 

মথ পোকার কবল থেকে রক্ষা পাইবার জন্তু কি কি জিনিস ব্যবহার ক্র! 


যৌথ পরিবারের আর এক নাম কি? 

ঘরের ধূলিকণা পরিষ্কার করার জন্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রের নাম কি? 

ভিজা খবরের কাগজের সাহায্যে কি পরিষ্কার করা যায়? 

পূর্ণ মশাতে পরিণত হইবার পূর্বের অবস্থায় মশার নাম কি? 

টীক‘২*’ কীটনাশক ওুষ্ধ কোন্‌ কীটকে মারার জন্য আমরা ব্যবহারকরি ? 
কোন্‌ পাতার গন্ধে কাপড় কাটার পোকার উপদ্রব বন্ধ হয়? 
উপমক্ষিকা কাহাদের দেহে 'আশ্রর় লয় ? 

ইডিম মশা কোন্‌ রোগ ছড়ায়? 
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উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রযা 


তৃতীয় অধ্যায় 


পোশাক-পরিচ্ছদের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য কি? 

আদিম যুগে লজ্জা নিবারণ করা হইত কোন্‌ জিনিস দ্বার ? 

বাঙ্গালী পুরুষের জাতীয়তাবোধের প্রকাশ হয় কোন্‌ পোশাকের মাধ্যমে? 
পশমকে কোন্‌ জাতীয় SS বলা হয়? 

একটি কৃত্রিম রেশমের নাম কর। 

আট জামার প্রধান কুফল কি? 

গ্রীষ্মের সময় কোন্‌ জাতীয় রং-এর পোশাক পরিধান করা যুক্তিযুক্ত | 

গভীর কালো বা নীল রং এর পোশাক কোন্‌ খতুতে পরিধান করা৷ আরাম- 


যে কোনও পোশাকের বুকের ঘেরের মাপকে কি বলা হয়? 
কোন্‌ জায়গার মাপকে মুহুরী বল! হয়? 

কোন্‌ গাছের আশ হইতে লিনেন প্রস্তুত হয়? 

RIT কোন জাতীয় তন্ত? 

উদ্ভিজ্ঞ তন্তগুলি কি কি? 

শরন কি জাতীয় তন্তু ? 

iaia দিক হইতে কোন্‌ তন্তু রে ? 

স্থতায় মার্সারাইজেসন প্রক্রিয়া কে আবিষ্কার করেন? 


চতুর্থ অধ্যায় . 


রেশম wea রাসায়নিক উপাদান কি কি? 
সেরিসিন পদার্থটি কি? 

পশম তত্র রাসায়নিক উপাদান কি কি? 

চীনা ঘাম থেকে কোনু we প্রস্তুত হয়? 

RI কাহাকে বলে? 

খনিজ তন্তু কি কি? 

কাপড় কাচায় রিঙগারের প্রয়োজনীয়ত| কি? 
রিঠাদ্বায়া কোন্‌ জামা কাপড় পরিষ্কার করা হয়? 
ভিনিগারের রাসায়নিক নাম কি ? 

পশম AH ইন্তির তাপ কত হওয়া উচিত? 
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পঞ্চম অধ্যায় 
প্রোটোপ্রাজম্‌ কিরূপ পদার্থ? 
নিউক্লিয়াস কি? 
করোটিতে কয়থানি অস্থি আছে? 
রেডিয়াম্‌ কাহাকে বলে? 
কোন্‌ অস্থির নাম আলনা? 
মন্ডিষ্ষের কোন্‌ অংশকে ন্থুযুগ়াশীর্ষক বল! হয়? 
ডেনডাইট কাহাকে বলে? 
পিটুইট্যারী গ্রন্থি কোথায় অবস্থিত? 
রেটিনা কাহাকে বলে? 
কানের ইউষ্টেসিয়ান নল কোথায় থাকে? 
বায়ুর প্রধান প্রধান উপাদানের নাম কি কি? 
বায়ুবাহিত রোগ কিকি? 
ষষ্ঠ অধ্যায় 
শিশুর রিকেট রোগ নিবারণের জন্য কোন্‌ জাতীয় ভিটামিন খাওয়ানো 


কডলিভার অয়েল শিশুর পক্ষে উপকারী কেন? 

শিশুর চর্ের সুস্থতার জন্য কোন্‌ ভিটামিন দেওয়া উচিত? 

কোন্‌ ভিটামিনের অভাবে শিশুর অস্থি বিকৃতি রোগ হয়? 

শিশুকে কোন্‌ সময় স্নান করানোর পক্ষে প্রশস্ত ? 

শিশুর স্নানের জলের তাপ কিরূপ হওয়া উচিত? 

শিশুর দেহে সূর্যোদয়ের রৌদ্র সেবন করানো উচিত কেন? 

শিশুর জামায় বোতাম লাগাইবার দোষ কি? 

শিশুর দৈনিক কত ঘণ্টা ঘুমানো উচিত? 

শিশুর জন্মের অব্যবহিত পরেই দেহের ওজন সাধারণতঃ কত থাকে? 
জন্মাইবার পর শিশুর মুখে দাত দেখা যায় না কেন? i 
কোন্‌ বয়সে সাধারণতঃ শিশুরা হাটে ? 

একেবারে শিশুর প্রধান থাগ্ কি? 

CRA অপেক্ষা মাতৃদুঞ্ধ সহজ পাচ্য কেন? 

শিশুর অতিরিক্ত দামী খেলনার প্রাচুর্য ঘটাইলেকি অস্থবিধ1 লক্ষ্য করা যায় ? 
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উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন! ও গৃহ-শুশ্রয 


সপ্তম অধ্যায় 
রোগাঁর মাথার উকুন ধ্বংস করিবার জন্য কোন্‌ জিনিষ ব্যবহার কর! যায়? 
রোগীর মুখ পরিষ্কার করিবার একটি ওধধের নাম কর। 
শষ্যাক্ষত কাহাদের হয়? 
শিশুর দেহের তাপ দেখিবার aa কোথায় থার্মমিটার রাখিতে হয়? 
বয়স্ক ব্যক্তির বগল অপেক্ষা মুখে থার্যমিটার লাগানে! ভাল কেন ? 
রোগীর ata ক্ষারধর্মী হওয়া উচিত কেন? 
বৃদ্ধের থান্তে কি কি জিনিস বর্জন করা উচিত? 
মানুষের দেহের স্বাভাবিক তাপ কত? 
শিশুর দেহের তাপ বয়স্ক অপেক্ষা বেশী না কম? 


১*। রোগীর দেহ স্পঞ্জ করিবার সময় রগড়ানো উচিত না কেন? 


a | 
de | 
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অঃম অধ্যায় 
কয়েকটি শিশু-রোগের নাম কর। 
শিশুর তড়কার প্রধান কারণ কি ? 
দুইটি সংক্রামক রোগের নাম কর | 
হুপিং কাশি প্রতিরোধের উপায় কি? 
“বিজ্ঞপ্তিকরণ' অর্থে রোগ সম্বন্ধে কাহাকে জানাইতে হয়? 
প্রাকৃতিক পরিশোধন কিমের দ্বার! হয় ? 
বই-পতর, চামড়ার ব্যাগ প্রভৃতি কোন্‌ রাসায়নিক ay দ্বার নিবাঁজন কর? 


রোগাক্রমণের বিরুদ্ধে ক্ষমত! অর্জনের নাম কি ? 
কি কি ব্যবস্থায় দেহে অনাক্রম্যত। WP কর! হয় ? 
স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দানের অর্থ কি ? 


নবম অধ্যায় 
রোগীর দেহের রক্তপাত বন্ধ করার প্রধান উপায় কি? 
প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর প্রথম ও প্রধান গুণ কি ger উচিত? 
ব্যাণ্ডেজের বন্ধনী হিসাবে কোন্‌ বন্ধনী উপযুক্ত? 
Wes কতগ্রকার ও কি কি ? 
বিষ ওষধ কোথায় রাখ! উচিত ? 
পুরাতন a কি করিবে? 
কীট পতঙ্গ ধ্বংস করিবার একটি বিষাক্ত বধের নাম কর। 


পরিশিষ্ট ১৫৯ 


Multiple Choice Type Questions 
প্রথম অধ্যায় 
নিয়লিখিত প্রশ্মগুলির ভিতর যেটা ঠিক তার নীচে দাগ whe | 
৯। RR আলোকপ্রদ রশ্মি/উত্তাপদাঁয়ক রশ্ম/অতিবেগুনী রশ্মি জীবাণু ধ্বংস 
করে। 
২। প্রতি সহরে ট্রাম/বাস/রিক্সা নাই । 
৩। দিনের আলো! প্রাকৃতিক আলো/কত্রিম sita I 
8l ইনসিনারেশন এক প্রকার চৌবাচ্চা/চুলী | 
Cl গ্রামে সাধারণতঃ মলশোধনী পায়খানা/খাটাপায়খান! দেখা ষায়। 
৬। ধূম নিগমের জন্য চিমনী/জানালার দরকার। 
৭| রন্ধন গৃহের সর্বাপেক্ষা ভাল নক্সা এল আরুতির/ইউ আকৃতির/আই 
আকৃতির ” 
Vl ধোপাকাপড়ে মোডা/ব্লিচিং পাউভারদেঁয় aan কাপড় তাড়াতাড়ি ছিড়ে। 
>l গানবাজনার আসর শয়ন কক্ষে/ বৈঠকখানায়/পাঠকক্ষে হওয়া উচিত l 
৯*। মেঝের সজ্জা আলনার দ্বারা/সোফাঘারা/ছবিদ্বারা সম্ভব হয়। 
১১৪ GEE এক প্রকার দেওয়াল কাগজ/দেওয়াল চিতর/বেওয়াল রং | 
১২। শিশুর ঘরের রং হওয়া উচিত সোনালী/সাদা/নীল। 
১৩। ম্যাটিং একপ্রকার পর্দা/গালিচা/পাপোষ | 
১৪। রজৌলী দক্ষিণ ভারতের/উড়িষ্যার আলপনাকে বলা By | 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
১। বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেদের ভিতর কিছু কিছু কাজ ভাগ করিয়া দিলে 
উহাদের মনের হীনতা/প্রসারতা৷ বৃদ্ধি পায় | 


২। কোনও কাৰ্য ak সম্পন্ন করার বড় কৌশল কর্ম সংক্ষিপ্ধকরণ/কর্ম 
বিস্তৃতিকরণ | 

৩। প্রেসার কুকারে রন্ধন করিলে খাদ্য দ্রব্য QUT হয়/স্থপাচ্য হয়। 

৪। বৈচিত্র্য খান্য/একেয়ে ity তাড়াতাড়ি হজম হয়। 
tl চৈত্রমাসে বাড়ী পরিষ্কার করার নাম শীতকালীন পরিষ্কার/বসস্তকালীন 
পরিষ্কার। 

৬। মেঝের কার্পেটের সাহায্যে/আলপনার সাহায্যে বৈচিত্র্য আনা ARE | 

৭। সপ্যাহিক পরিফরণ কার্ধটি সাধারণতঃ নোমবার/রবিবার হয়। 


গৃহবিজ্ঞান/২৪ ( xi-xii ) 
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উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রযা 


ভ্যাকুয়াম ক্লীনার ব্যবহৃত হয় কাপড় পরিষ্কারের জন্য/ঘর পরিষ্কারের জন্য | 
ভিনিগারের রাসায়নিক নাম সালফিউরিক ্যাদিড/খ্যাসেটিক আযাদিড/ 


হাইডাক্লোরিক tAv | 
১০। স্টেনলেস Beas বাসন পরিষ্কার করার জন্য ছাই/সোডা/ভিম পাউভার/ 


Ate ব্যবহার করা উচিত। 
১১। মাছি ম্যালেরিয়া! রোগ/বসস্ত রোগ ছড়ায় | 
১২। ইডিস্‌ মশ! ফাইলেরিয়া/কলের! রোগ ছড়ায়। 
১৩। উকুন হইতে/ছারপোকা হইতে পৌনঃপুনিক জর হয়। 
১৪। উই পোকা] শুদ্ধ স্থানে/মৰ্যাত্্যেতে স্থানে বাস FTA | 
sel সিলভার ফিস পোক! বই কাটে/কাপড় কাটে | 
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তৃতীয় অধ্যায় 

পশম তন্তু তাপ স্থপরিবাহী/কুপরিবাহী | 

উদ্ভিজ be তাপ কুপরিবাহী/স্থপরিবাহী 

লিনেন উদ্ভিজ তন্ত/গ্রাণিজ ce | 

Gar প্রাকৃতিক তন্ত/রুত্রিম Se | 

গাঢ় নীল রঙের পোশাকে/গাঢ় সবুজ রঙের পোশাকে গরম অনুতৃত হয়। 

কাধের মাপকে পুট বলে/পুট হাত! বলে। 

কজীর মাপকে/গলার মাপকে মুহুরী বলে। 

স্থৃতি অপেক্ষা লিনেনের চাকচিক্য বেশী/কম। 

কৃত্রিম রেশম অত্যন্ত শক্ত/নরম | 

ভেলভেট একপ্রকার স্থতির তন্ব/রেখম GE | 

লিনেন তন্তু তাপ স্থপরিবাহী/কুপরিবাহী | 

বর্ষার সময় স্থতির শাড়ী/নাইলনের শাড়ী পরিধান কর! ভাঁল। 

শীত প্রধান দেশে/গ্রীষ্মপ্রধান দেশেপোশাক-পরিচ্ছদ তাড়াতাড়ি ময়ল! হয়। 

স্থৃতি অপেক্ষ] রেশমের প্রতিরোধ PIS] বেশি/কম। 

ভেলভেট স্থৃতি তন্থ/রেশম তন্তু | 

শিশুর জামা বোতাম দেওয়1/বোতাম ছাড়া zeri উচিত। 

অতিরিক্ত আট পোশাক দেহের ক্ষতিসাধন করে/দেহ গঠনের সাহায্য FTA | 
চতুর্থ অধ্যায় 


WS অবস্থায় গুটিপোকাগুলির মাথায় চারিটি রসআবী/ছুইটি রসশরাবী 


গ্রন্থি থাকে। 


পরিশিষ্ট ১৬১ 


২। কার্পাম তুলা হইতে/সিমূল তুলা হইতে ক্যাপক wy তৈরী হয়। 
Ol কাপড় কাচার পক্ষে থর জল/মৃদু জল STA | 
৪ | রডীন কাপড় রিঠার সাহায্যে ধুইলে রং উঠিয়া যায়/রং ভাল থাকে | 
ei পশম উত্তাপ স্ৃপরিচালক/কুপরিচালক | 
৬। সিক্কের কাপড়ে কাঠিন্য আনার জন্য কলপের পরিবর্তে ইহাতে আামোনিয়ার 
জলে/গঁদের জলে ডুবাইতে হয়। 
al ভিনিগার/লবণ কাপড়ের রং উঠা বন্ধ করে। 
৮। গুটি পোকার শৃককীট/মূককীট অবস্থাকে ফোকুন বল! হয়। 
al ফাইব্রয়েন/থেরিসিন একপ্রকার আঠালো পদার্থ। 
১০। afe একপ্রকার রেখম/পশম | 
১১। আযাসবেস্টস একপ্রকার রাসায়নিক তন্ত/খনিজ oe | 
১২। ভিমকোস্‌ একপ্রকার রেয়ন/পশম | 
১৩। পশমে নাইট্রোজেন আছে/স্ুতিতে নাইট্রোজেন আছে। 
১৪। লিনেন মসিনা গাছ/পাট গাছ/শন গাছের আশ হইতে তৈরী। 
১৫। জল ফুটাইলে স্থায়ী খরত্ব/অস্থায়ী খরত্ব দূর হয়। 
oe | রিঠা একপ্রকার বন্য ফল/ফুল | 
১৭। রজীন কাপড় সাবানের ফেনায় রং উঠিতে থাকিলে লবণ/সোহাগ! দিলে রং 
ওঠা বন্ধ হয়। 
১৮। afer ay ইন্ত্রি করিবার জন্য ইস্থ্ির তাপ হওয়া উচিত ৩৫** ফারেনহাইট/ 
৫০০” FE: | 
১৯। ভিনিগারের রাসায়নিক নাম Bathe আযাসিভ/আ্যাসেটিক আযাসিড/ 
নাইট্রিক আসিড। 


পঞ্চম অধ্যায় 


>| প্রোটোগ্লাজম একপ্রকার অশ্জাতীয় পদীর্ঘ/ক্ষারীয় পদার্থ। 

21 দেহের ভিতরের অনস্তমুখী ক্ষরণ গ্রন্থিকে সনালী গ্রন্থি/অনালী গ্রন্থি বল! হয়। 
৩। হৃদপিণ্ড ইচ্ছাধীন/অনিচ্ছাধীন পেশীময় পদার্থ | 

sL দূষিত রক্ত প্রবাহিত হয় শিরার ভিতর দিয়া/ধমনীর ভিতর দিয়া | 

el রক্তের শ্বেতবর্ণের জীবকোধগুলিকে ফ্যাগোসাইটিস্/প্লাজমা বলে। 

৬। দূষিত বায়ুতে অগ্নজান গ্যাস বেশী থাকে/অজার অস্জান বেশি থাকে | ' 
৭| বৃষ্টির জল নরম জল/কঠিন জল l 


১৬২ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রযা 


৮ see সেন্টিগ্রেড তাপ-মাত্রায়/২১২” সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় জল ফুটাইলে 
জল জীবাণুমুক্ত হয়। 

৯ কৃত্রিম উপায়ে জলের প্রাপ্থিস্থান সমুদ্র/নদী/পু্ষরিণী | 

১০। fetta বেডের বিভিন্ন স্তর__মোটাবালি/মিহিবালি/পাথরের হুড়ি। পর 
পর সাজাইয়া' লিখ। 
ষ অধ্যায় 

১। শিশুর facet রোগ হয় ভিটামিন সি-এর অভাবে/‘ডি’-এর অভাবে | 

২। শিশু জন্মাইবার পর/জন্মাইবার পূর্বে মায়ের খাদ্যে ৩*** গ্রাম ক্যালোরি 
থাকা উচিত। 

৩। megs ল্যাক্টআ্যালবুমিন প্রোটিন বেশী/ক্যাশীন বেশী। 

৪| শিশুর দীত গঠনের জন্য ক্যালমিয়াম/লৌহ জাতীয় ate একান্ত প্রয়োজন | 

৫| শিশুর পোশাক টিলা/আট হওয়া আবশ্যক | 

vl হ্ুর্যকিরণের উত্ভাপদায়ক রশ্মি/অতিবেগুনী রশ্মিশিশুর দেহে ডি ভিটামিনের 
কাজ করে। 

৭। শিশুকে নাতিশিতোষ্ জলে/গরম জলে স্নান করানো৷ উচিত | 

৮। শিশুর পক্ষে গোদুগ্ধ সহজপাচ্য/মাতৃছুগ্ধ সহজপাচ্য | 

৯। শিশুর পক্ষে ক্যাসীন প্রোটিন সহজপাচ্য/ল্যাক্টআ্যাবুমেন সহজপাচ্য | 

১০। শিশুর ঘুমের ব্যবস্থা! অন্ধকারস্থানে করা উচিত/আলোধুক্ত স্থানে কর! 
উচিত। 

সপ্তম অধ্যায় 

১। রোগীর মুখ ধোঁওয়াইবাঁর জন্য ডেটল/লিষ্টারিন ব্যবহার করা যাইতে পারে। 

২। রোগীর খান্ত ক্ষারধর্মী/আ্যাসিভ ধমা হওয়া উচিত। 

৩। মানুষের দেহের স্বাভাবিক তাপ ৯৭৪/৯৮৪ l 

৪। মুখের ভিতর জিভের নীচে থার্যামটার রাখিলে বগলের তাপ অপেক্ষ। বেশী 
হয়/কম হয়। 

el বেডসোর শায়িত অবস্থায় বৃদ্ধদের হয়/শিশুদের হয় | 


অগ্টম অধ্যায় ও নবম অধ্যায় 
১। পোলিওমায়লেটিস্‌ নামক রোগ একপ্রকার ইনফ্যানটাইল প্যারালেমিন/ 
ইনফ্যানটাইল কলের | ` 
২। ব্যাণ্ডেজ বাধিবার জন্য গ্যানিনট ভাল/রিফট নট Sta | 


পরিশিষ্ট ১৬৩ 


ol ġita ত্ৰিকোণ ব্যাণ্ডেজ/রোলার ব্যাণ্ডেজ বাধিতে হয়। 
৪। বিষ ওঁষধ ফেলিয়া দিতে হয়/তাল! চাবি দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। 
€ | করতলের ব্যাণ্ডেজ facets, রোলার হইলেই ভাল। 


নিয়লিখিত বাক্যগুলির যেগুলি শুদ্ধ তাহার ডান পাশে v এবং 
যেগুলি অশুদ্ধ তাহার ডান পাশে x চিন্ত দাও। 
| প্রথম অধ্যায় 
১। বালি ও কাদ সমান অনুপাতে থাকিলে সেই মাটিকে দে! আশ মাটি 
বলা হয়। 
২। উপমৃত্ভিকায় বাড়ি নির্মাণ করা নিরাপদ নহে। 
৩। দেওয়ালের মর্টার উহার আর্দ্রতা নিবারণের সাহায্য করে। 
| ৪ | A অঞ্চলে বৃক্ষ বেশী সেই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশী হয়। 
| ¢| কলিকাতার মত বড় বড় শহরে ময়লা নিফাসনের দায়িত্ব মিউনিসিপ্যালিটির 
| উপর। 
| ৬। শয়ন ঘরের ভিতর দিয়! অন্যান্য বরে যাতায়াতের পথ থাকা atena | 
| ৭। শয়ন কক্ষের দেওয়ালের রং লাল হওয়া উচিত। 
| ৮| পুষ্প সজ্জায় ফুলদানীর সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্তক। 
৯1 পর্দা গৃহের আক্র বজায় রাখে। 
i sel দক্ষিণ ভারতের ‘ডালি’ অপূর্ব শিল্প চাতুর্ষের পরিচয় দেয়। 
১১।  উড়িষ্যায় জলের আলপার প্রচলন আছে। 
১২। খাচ্ছ দ্রব্য রন্ধনের জন্য রেফ্রিজারেটার প্রয়োজন হয়। 
১৩। হলুদ ও নীলের সংমিশ্রণে বেগুনী রং হয়। 
১৪ | লাল, হলুদ ও নীল এই তিনটি প্রাথমিক R | 
১৫। উত্তর দিকের ঘরে ক্ুর্যের আলো পড়ে না। 
১৬। যে ঘরে কূর্যালোকের অভাব নাই, সেই ঘরের রং হওয়া উচিত fage 


হান্ধা। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


-১। কর্ম সংক্ষিগুকরণের অর্থ কর্ম হাস করা। 

২। প্রেসার কুকারে রান্না তাড়াতাড়ি gy I 

ol কাপড় কাচাঁর জন্য ভ্যাকুয়াম ক্লীনারের প্রয়োজন হয়। 
si পিতল একটি সংকর ধাতু 
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উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা! ও গৃহ-শুশ্রযা 


কিউলেক্সা wn ডেঙ্গুজর ছড়ায় | 
বইকাটার পোকাকে ‘সিলভার ফিস’ বলা হয়। 


তৃতীয় অধ্যায় 
পশমের Sty S| নিবারক গুণ আছে। 
সুতি তাপ কুপরিবাহী। 
পোশাক গভীর কালো রংএর হইলে গরম বোধ হইবে। 
প্যান্টের পিছন দিকে মাঝ বরাবর দুইটি জোড় সেলাইকে ম্যানা বজে। 
নাইলন একটি প্রাকৃতিক ce | 
লিনেন মসিনা গাছের আশ হইতে তৈরী | 
সুতি লিনেন অপেক্ষা অনেক টেকনই। 


চতুর্থ অধ্যায় 
রেশমের প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব কম | 
উগ্র আাসিডের সংস্পর্শে রেশম গলে T | 
সুতির রাপায়নিক উপাদান কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন । 
ক্যাপক শিযূল তুলা হইতে তৈরী | 
আযাসবেষ্টন তাপ কুপরিবাহী | 
নাইলন প্রথমে জাপানে আবিষ্কৃত হয়। 
টেরিলিনে acta কিরণ কোনও ক্ষতি করতে পারে না। 
atagia তাপে জমাট বাধে | 
ভিনিগারের রাসায়নিক নাম আযাসেটিক t, | 


১*। আ্যাসেটিক আযাসিডের সংস্পর্শে রেয়ন we নষ্ট হয়ন। 


>| 


RI 


৩। 
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পঞ্চম অধ্যায় 


বয়স্ক অপেক্ষা শিশুদের অস্থি কম থাকে। 

পিটুইট্যারী গ্রস্থি গলার উপরে মস্তিষ্কের ঠিক নীচে থাকে | 

ধমনীর রক্ত কালচে লাল, শিরার রক্ত টকটকে লাল | 

রক্তের ভিতর লোহিত কণিক1 অপেক্ষা শ্বেতকণিকা কম আছে। 

হৃদশিশু একটি ইচ্ছাধীন পেশীময় পদার্থ | 

গাছপালা দিনের বেলায় স্র্যকিরণের সংস্পর্শে বায়ুর কার্বন টানিয়া লয় ও 


অক্সিজেন ছাড়িয়। cra | 


পরিশিষ্ট ১৬৫ 


পুদ্ধরিণীর জল রুত্রিম জল। 

deo” সেট্িগ্রেড তাপে জলের জীবাণু ধ্বংসপ্রাধযুহয়। 
ক্লোরিণ জলের জীবাণু ধ্বংস করে। 
ফটকিরী জলকে জীবাণুমুক্ত করে। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


শিশু জন্মগ্রহণের পূর্বে মায়ের atta ২৫** গ্রাম ক্যালোরি থাকা উচিত। 
acta অতিবেগুনি রশ্মি শিশুর দেহে ভিটামিনের কাজ করে। 

শিশুকে কলপযুক্ত ইন্তরিকর! পোশাক পরাইতে হয়। 

গোছুগ্ধের ক্যাসীন শিশুর পক্ষে সহজপাচ্য। 

কডলিভার অয়েলে প্রচুর ‘ডি’ ভিটামিন থাকে | 


সপ্তম অধ্যায় ও Hea অধ্যায় 


বেডসোর সাধারণতঃ বৃদ্ধ রোগীদের ga | 

শিশুর চর্ম সাধারণতঃ রুক্ষ | 

সাধারণতঃ শিশুদের পেটের গোলমাল হইতে তড়কা রোগ হয়। 
হুপিং কাশিকে ঘুংড়ি কাসি বলা হয়। 

অপাক্রম্যতা অর্থ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমানো। 

টাইফয়েড রোগে রোগীর জর মাঝে মাঝে ছাড়ে। 


নবম অধ্যায় 


প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর খুব ধীরে ধীরে কাজ করা উচিত। 
আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রথমে রক্ত বন্ধ করার ব্যবস্থা করা উচিত | 
atga ব্যাণ্ডেজের পক্ষে ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজই ভাল | 

রোলার ব্যাণ্ডেজ ছারা! fa তৈরী করা হয়। 

ডাক্তারের কাজ কখনই প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর করা উচিত নয়। 


শালী 


দ্বিতীয় পত্র 


আদৰ্শ প্রশ্নাবলী 


প্রথম অধ্যায় i 
১। ফলপ্রহ্থ গৃহপরিচালন! কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের উপর নির্ভর করে? প্রত্যেকটি 
বিষয় সংক্ষেপে আলোচন! কর। 
২। মানবীয় উপাদান বলিতে কি বোঝ? গৃহ-পরিচালনায় মানবীয় উপাদানের 
প্রভাব আলোচনা কর। 
৩। “পরিকল্পনা ব্যতীত সুষ্ঠু গৃহ-পরিচালনা সম্ভব হয় না”_ আলোচনা কর। 
৪। গৃহপরিচালনায় কাজের মূল্যায়ন কি ভাবে বিচার কর! হইবে ? 
«| পরিবারের বিভিন্ন দায়িত্ব সম্পন্ন করিবারজন্য গৃহিণী কি কি উপায় অবলদ্বন 
করিতে পারে? 
৬। ক্রোধ কি ভাবে গৃহকে অশাস্তিময় করিয়!। তোলে-_বর্ণনা কর। 
facia অধ্যায় 


১। ব্যক্তিত্ব কাহাকে বলে? ব্যক্তিত্বের গুণ কি কি? স্বগৃহিণী তাহার ব্যক্তিত্ব 
দ্বার কি ভাবে সংসারটিকে সুষ্ঠু পরিচালন] করিতে সক্ষম হয় আলোচনা কর। . 

২। গৃহপরিচালনায় বিভিন্ন উপাদানের গুরুত্ব বর্ণনা ez | 

Ol “আধিক "সচ্ছলতার উপরই প্রধানত ah গৃহপরিচালনা নির্ভর করে” 
সমালোচনা কর। 

81 সংসারে লোকবলের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর। “আধুনিক পরিবারে লোক- 
বলের আশা এখন আর করা যায় না”__ইহার কারণ কি? যুক্তিসহ আলোচনা কর। 

tl স্তগৃহিণী কি ভাবে অপব্যয় বন্ধ করিয়! মিতব্যয়ী হইতে "পারে সে সম্বন্ধে 
নির্দেশ মূলক আলোচনা কর। 

তৃতীয় অধ্যায় 

১। বাজেট কাহাকে বলে? বাজেট রচনার প্রয়োজনীয়তা কি ? 

২। বাজেট রচনায় কোন্‌ কোন্‌ বিষয় চিন্তা করিতে হয় উল্লেখ কর এবং এ 
বিষয়গুলির গুরুত্ব আলোচন! কর। 

৩। একটি নিয়বিত্ত পরিবারের সহিত মধ্যবিত্ত পরিবারের ব্যয়ের কি কি পার্থক্য 
হওয়া উচিত তাহার বর্ণনা দাও। 

8) নিয়বিত পরিবারের একটি বাজেটের নমুনা দেখাও | 


পরিশিষ্ট ১৬৭ 


el একটি মধ্যবিত্ত একক পরিবারের লোকসংখ্যা উল্লেখ করিয়া আনুমানিক 
একটি বাজেট তৈয়ারী কর। 

vi উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারে সাধারণতঃ একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে অপেক্ষা কোন্‌ 
কোন্‌ খাতে খরচ বেশী হয় বুঝাইয়া৷ দাও | 

৭। গৃহস্থালীর হিসাবে পরিচালনার পদ্ধতি কি? একটি পরিবারের এক সপ্তাহের 
যাবতীয় খরচের হিপাবের একটি তালিকা লিপিবদ্ধ কর। 

>| জীবিকার মান কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের উপর নির্ভর করে? সঞ্চয়ের 
প্রয়োজনীয়তা কি কি? 

al “সঞ্চয় ব্যবস্থা জীবনের মান অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়”_-কথাটির তাৎপর্য 
বুঝাইয়। দাও | 

১০। wa সঞ্চয়ের স্থবিধা কি কি? 

১১। অর্থ বিনিয়োগ বলিতে কি বোঝ? ইহা কি কি উপায়ে সম্ভব হয় উল্লেখ 
কর। 

১২। ব্যাঙ্কে টাকা জম! রাখার নিয়ম কি? কতভাবে টাকা জম! রাখা যায় 
afal Fa | 

১৩। চেক কাহাকে বলে? চেক ভাঙ্গাইতে হইলে কোন্‌ কোন্‌ বিষয় সাবধানতা 
'অবলগ্বন করিতে হয়? চেক গ্রহণে কোন, কোন্‌ বিষয়ে সতর্ক হইবে? 

381 au, চেক ভাঙ্গাইবার নিয়ম কি? 

sel পোস্ট অফিসে কতভাবে টাকা সঞ্চয় করা যায় তাহার একটি বিস্তৃত 


বিবরণ দাও | 
১৬। ন্তাশান্তাল সেভিংস সার্টা্িকেটের সাহাষ্যে কিভাবে সঞ্চয়ের টাকা লাভ 


কর! যায় বুঝাইয়! দাও। 
১৭। বীম! কাহাকে বলে? বীমা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কি ভাবে আমরা সঞ্চয় 


করিতে পারি আলোচনা কর। 
১৮ বীমা কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেকটি বীমার স্থবিধা অস্বিধা 


আলোচনা কর। 
১৯। বীম! করিবার নিয়মগুলি উল্লেখ কর। কোন, কোন, খাতে বীম! করায় 


প্রিমিয়াম বেশী দিতে হয়? i 
২০। কোম্পানীর শেয়ার বলিতে কি বোঝ ? শেয়ার ক্রয়ের লাভ ক্ষতি সম্বন্ধে 


আলোচনা কর। 


১৬৮ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রষা 
চতুর্থ অধ্যায় 


১। Se বিচারে ভৌত পরীক্ষার স্থান নির্ধারণ কর। 

২। বিভিন্ন waa উপর তাপ ও আগুনের প্রভাব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা কর। 

৩। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন তন্তুর পার্থক্য নির্ণয় কর। 

৪। রাসায়নিক পরীক্ষা বলিতে কি বোঝ? একটি পশমের চাদর (সুতি মিশ্রিত) 
রাসায়নিক পরীক্ষায় কি ভাবে ভেজাল নির্ণয় করিবে আলোচনা কর। 

e |, বিভিন্ন তন্তর উপর নিম্নলিখিত রাসায়নিক পদার্থের প্রতিক্রিয়? উল্লেখ কর। 
(ক) হাইড্রোক্রোরিক আযাসিড, (খ) সালফিউরিক আযাপিড, (গ) কষ্টিক পটাস। 

৬। পরিবারে পরিচ্ছদ পরিচালনার দায়িত্ব কাহার উপর থাকা উচিত? একটি 
সাধারণ পরিবারে পোশাক পরিচ্ছদ পরিচালনায় কোন, কোন্‌ বিষয়গুলি বিবেচনা 
করা একান্ত আৱশ্যক ? 

৭। রঙ্গীন বস্তাদি ধৌত করিবার জন্য কি কি ভ্রবণ তুমি প্রস্তুত করিতে পার 
এবং এগুলি ব্যবহারের পদ্ধতিই বা কিরূপ ?_ বিস্তুতভাবে আলোচনা কর। 

৮। শুষ্ক ধোলাই কাহাকে বলে? শু ধোলাই-এর জন্য কোন্‌ কোন্‌ তরল 
ব্যবহার করা যায়? ইহার ভিতর কোনটি তুমি উপযুক্ত মনে কর এবং কেন? 

>| একটি পশমের জামা কিভাবে ws পদ্ধতিতে পরিষ্কার করিবে বর্ণনা কর। 

১*। শুষ্ক ধোলাইর জন্য যে সমস্ত সরঞ্ামাদির প্রয়োজন তাহার একটি তালিকা 
AVS কর। 

১১। দাগ কাহীকে বলে? কাপড়চোপড়ে যে সমস্ত দাগ লাগে সেগুলিকে 
সাধারণতঃ কতভাগে ভাগ করা যায় এবং কি কি? ভিন্ন জাতীয় দাঁগগুলি বস্তু হইতে 
কি ভাবে তোলা! ধায় তাহার প্রণালী লিখ। 

৯২। নিয়লিখিত দাগগুলি স্থতির বস্তু হইতে কিভাবে তুলিবে তাহ! বর্ণনা! কর। 
চায়ের দাগ, মরিচার দাগ, পানের দাগ, কালির দাগ ও ভিমের দাগ | 


পঞ্চম অধ্যায় 


১। আদর্শ শুশ্রষাকারীর আবশ্যকীয় গুণাবলী আলোচন! কর। 

২।  শুশ্রষাকারীর কর্তব্য সমুহ আলোচনা! কর। 

৩।  শুশষাকারীর নিজের প্রতি কর্তব্য কি কি? “শুশ্রযাকারী নিজের প্রতি 
যত না লইলে উহা পরোক্ষভাবে রোগীর পক্ষেই ক্ষতিকর”_ আলোচন! কর | 

8 | চিকিৎসকের প্রতি শুশ্রযাকারীর কি কি কত'ব্য পালন কর! উচিত? 


| সু 


va 
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পরিশিষ্ট 


el রোগী কক্ষ কিরূপ হওয়া উচিত বর্ণনা কর। 

৬। রোগী কক্ষের স্থব্যবস্থার জন্য আসবাবপত্রার্দির সন্নিবেশ কিরূপ হওয়া 
উচিত? ' 

৭। শায়িত অবস্থায় রোগীর শয্যা রচনার প্রণালী বর্ণনা কর। 

৮। ষে সকল রোগী উঠিয়া বসিতে পারে উহাদের শয্যা রচনার পদ্ধতি বর্ণনা 
কর। শধ্যা তৈরীর জন্য যে সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন তাহার একটি তালিকা দাও | 

3। “মাতা ও শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি ag নেওয়! একান্ত আবশ্তাক।”__ইহা কি 
ভাবে উন্নততর হইতে পারে তাহা! আলোচনা FA | 

১০। শিশু জন্মাইবার পূর্বে মায়ের ato কিরূপ হওয়! উচিত আলোচনা FA | 

১১। “শিশুর মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা নির্ভর করেগৃহ পরিবেশের উপরে” 
_আলোচনা কর। 

১২। শিশুর নিদ্রার উপযুক্ত পরিবেশ বর্ণনা কর। 

১৩। শিশুর পোশাক কিরূপ হওয়া উচিত 1-_সংক্ষেপে আলোচনা কর। 


ssi অনাক্রম্যতা কাহাকে বলে? শিশুর অনাক্রম্যতার জন্য কিকি উপায় 
অবলম্বন করা যায় উল্লেখ কর | 

১৫। শিশুর দাতের ay কিরূপ হওয়া দরকার আলোচনা কর। “শিশুর দাতের 
ay প্রধানত: তাহার ataa উপর নির্ভর করে”_যুক্তি দ্বার! বুঝাইয়। দাও | 

১৬। গৃহে দৈনন্দিন জীবনে সাধারণতঃ কি কি অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। 
গৃহে এই সকল অন্ুস্থতার জন্তগৃহকততী কিভাবে উহা প্রতিকার করিতে পারে তাহা 


আলোচনা কর! 
১৭। আদর্শ গৃহিণী পরিবারে বৃদ্ধ ও অসমর্থদের কিরূপে যত করিবে তাহা বর্ণন। 


FF | 
১৮। গৃহে কোনও আশ্রিত থাকিলে তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা 


উচিত? 

১৪। পরিবারে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের স্থান কিরূপ হওয়া উচিত আলোচনা Fa | 

২০। আকস্মিক দুর্ঘটনা কাহাকে বলে? আকস্মিক দুর্ঘটনায় রোগীকে আরাম 
দেওয়ার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিবে? 

২১। waters অস্থিভঙ্গের ভিতর পার্থক্য কি? মচকানোর লক্ষণ কিকি? 
পায়ের পাতা মচকাইলে কি প্রাথমিক প্রতিবিধান দিতে পার? 

২২। অস্থিভঙ্গ কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেকটির সম্বন্ধে বর্ণনা দাও। 


১৭০ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুস্রাষা 


২৩। অস্থিভঙ্গের সাধারণ চিহ্ন ও লক্ষণগুলি উল্লেখ কর। অস্থিভঙ্গের প্রাথমিক 
প্রতিবিধানগুলির বর্ণনা দাও | 

২৪| দেহের কোথায়ও কাটিয়া গেলে সেই ব্যক্তিকে কিরূপ প্রাথমিক চিকিৎস! 
করিবে আলোচনা কর। 

Rel (ক) আহতস্থানে প্যাড ও ব্যাণ্ডেজ বীধিবার প্রণালী বর্ণনা কর। 

(থ) টুনিকেট কিভাবে তৈরী করিবে? এবং ইহার প্রয়োগ প্রণালা 
বর্ণনা কর। 

২৬। দাহ কত প্রকারের হয়? দ্বাহের লক্ষণ উল্লেখ কর। কাপড়ে আগুন 
ধরিয়া গেলে প্রাথমিক শুশ্রষাকারী হিসাবে তুমি তাহাকে কিভাবে সাহায্য করিবে 
বর্ণনা কর। 

২৭। তীব্র আযাপিডে হাত পুড়িয়া গেলে তুমি কি প্রাথমিক প্রতিবিধান 
দিবে? : 
২৮। চোখের ভিতর কিছু পড়িলে উহা! বাহির করিবার জন্য কি কি উপায় 
অবলম্বন করিবে? 

২৯। শিশুর কানে ও নাকে কিছু প্রবেশ করিলে উহ! কি উপায়ে বাহির 
করিবে? 

৩০। শিশুর! হঠাৎ কোনও জিনিস fifa ফেলিলে উহা! কিভাবে বাহির কর! 
হইবে তাহা উল্লেখ কর। 

৩১। সপপদংশনের চিহ্ন কি? দেহের ভিতর সর্পংশনের লক্ষণগুলি উল্লেখ কর। 
সর্পনংশনের প্রাথমিক প্রতিবিধান কিরূপ হওয়া উচিত? 

৩২। জলাতঙ্ক রোগের কারণ কি? এই রোগের লক্ষণ কি কি? 

৩৩। ক্ষিপ্ত কুকুর দংশন করিলে প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী হিসাবে তোমার কি 
করা উচিত? 

৩৪। রাস্তায় কেহ অজ্ঞান হইয়! পড়িলে প্রাথমিক প্রতিবিধানের কি কি ব্যবস্থা! 
কর! যাইতে পারে লিখ। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


১। শৈশবে শিশুর পরিবেশ কিরূপ gen উচিত আলোচনা sa | 

২। শিশুর জীবনে ছড়া! সঙ্গীতের প্রভাব বর্ণনা কর। 

৩। “শিশুর জীবনে খেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানঅধিকার করে।”--সমালোচনা 
কর। 


— 


পরিশিষ্ট ১৭১ 
Multiple-type Questions 


প্রথম অধ্যায় 

এক কথায় উত্তর দাও £ 

১। গৃহ পরিচালনার ভার কাহার উপর থাকা উচিত? 

২। গৃহের কাজে ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য কি ব্যবস্থা কর! যাইতে 
পারে? 

৩। বার বার পুরস্কার দিলে কি খারাঁপ ফল হয়? 

৪। পরিবারের সকল ব্যক্তির উপর নির্দেশ চালাইতে হইলে গৃহকর্ত্রীর কোন্‌ 
গুণ একান্তভাবে থাক| উচিত ? 

৫| সংসারী মানুষের ভিতর সাধারণতঃ কি কি দোষ পরিলক্ষিত হয়? 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


১। ব্যক্তিত্বের প্রধান লক্ষণ কি? 

২। গৃহপরিচালনায় কাজের স্থবিধার জন্য কি ব্যবস্থা করিবে? 

ol শ্রম বিভাগের সময় কোন্‌ কথা প্রধানতঃ চিন্তা করিতে হয়? 

৪। অর্থের সচ্ছলতা থাক! সত্বেও এক একটি পরিবারে অভাব অনটন দেখ! 
যায় কেন? 

el সংসারে খরচ কমানোর একটি উপায় উল্লেখ FA | 

তৃতীয় অধ্যায় 

১। পরিবারের মাসিক আয়-ব্যয়ের আনুমানিক খসড়াকে কি বলা হয়? 

২। মাহষের জীবনযাত্রার একান্ত আবশ্যকীয় ব্যয়গুলি কি কি? 

ol সঞ্চয়ের প্রথম প্রয়োজনীয়তা কি? 

৪। চলতি হিসাব ও মেয়াদী হিসাব__ছুইয়ের ভিতর কোন্টিতে স্থদ বেশী? 

৫| অন্ত দ্বারা ভাঙ্গানে! যায় এরূপ চেকের নাম কি? 

৬। বীমা প্রতিষ্ঠানের সহিত বীমাকারীর যে চুক্তিপত্র তাহাকে কি বলা হয়? 

৭| শেয়ার লোকসান দিয়ে বিক্রী করার নাম কি? 

৮| শেয়ার Raca আ্যাট প্রিমিয়াম কখন বল হয়? 


চতুর্থ অধ্যায় 
১।  স্থিতিস্থাপকতা! গুণ কোন্‌ কোন্‌ ware আছে? 
২। কোন্‌ কোন্‌ we পুড়িলে ছাই হয়? 


১৭২ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালন] ও গৃহ SAT 


৩।- কোন্‌ তন্ত পুড়িলে চুন পোড়া গন্ধ বাহির হয়? 

৪। হাইড্রোক্লোরিক আযসিডে কোন্‌ we একেবারে দ্রবীভূত হয়? 

৫ | ঘামের দাগ কোন্‌ জাতীয় দাগ বলা হয়? 

vl আলকাতরার দাগ পুরাতন হইয়া! গেলে aay হইতে উহা! কোন্‌ জিনিসের 
সাহায্যে তুলিবে? 


পঞ্চম অধ্যায় 


১। রোগীর ঘরে যাহাতে ধূলা উড়িতে ন! পারে সেজন্য কিসের দ্বারা পরিষ্কার 
করিবে? 

২। রোগী কক্ষের মাপ কিরূপ হওয়া উচিত? 

৩। শিশু জন্মাইবার পূর্বে ও পরে মায়ের খাগ্যে যথাক্রমে কত ক্যালোরি থাকা 
উচিত? 

8| শিশুর দাতের পুষ্টির জন্ত কোন্‌ জাতীয় খাগ্যোৎপাদন প্রয়োজন? 

el শিশুর অস্থি গঠনের জন্য প্রধানতঃ কোন্‌ ভিটামিন দরকার ? 

৬। ডি-ভিটামিনের অভাবে শিশুর কি রোগ হয়? 

৭। সুর্যের অতিবেগুনী রশ্মি সেবন করাইলে শিশুর কোন্‌ রোগ হইতে 
পারে না? 

bl কোন্‌ কোন্‌ রাসায়নিক দ্রবণে ডিমকোস্‌ রেয়ন গাঢ় নীল হয়? 

al কোন্‌ আাসিডের সংস্পর্শে পশম হলুদ বর্ণ ধারণ করে ? 

১*। কতভাগ হাইড্রোক্লোরিক আযামিড wad নাইলন সম্পূর্ণভাবে নষ্ট 
হইয়া যায়? 

১১। রেয়নের রাসায়নিক উপাদান কি কি? 

১২। তাপ স্ুপরিবাহী তন্তগুলির নাম কর। 

১৩। মথ পোক! কোন্‌ Gea পোশাক কাটে ? 

১৪। গৃহে পরিচ্ছদ পরিচালনার ভার কাহার উপর থাকা উচিত? 

el কাপড়ে পোকায় না কাটিতে পারে এরূপ কোন্‌ দ্রব্য কাপড়ের ভিতর 
রাখিবে? 

১৬। OE ধোলাইর পক্ষে প্রশস্ত এরূপ একটি তরলের নাম FA | 

১৭। জ্যাভেলী অপসারক তৈরী করার নিয়ম কি? 

১৮। কয়েকটি উদ্ভিজ্জ দাগের নাম কর। 

১৯। অক্মালিক আ্যাসিড সাধারণতঃ কোন্‌ দাগ তুলিতে সাহায্য করে? ' 


eer 


i 


পরিশিষ্ট ১৭৩ 


যষ্ঠ অধ্যায় 


১। শিশুর জীবনের গল্পের প্রভাব আলোচন! কর। 

২। জন্ম হইতে এক ব্ৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুর শারীরিক ও মানসিক ক্রমবিকাশের 
একটি ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা কর। 

ol কৈশোর বয়ন বলিতে কি বোঝ? কৈশোর বয়সের শিশুদের বৈশিষ্ট্য 
আলোচন! FA l 

৪। বয়োঃসদ্ধিকাঁল কাহাকে বলে? এই বয়সের বালক-বালিকাদের মানসিক 
পরিবর্তন সম্বন্ধে বর্ণনা ats | 

ei বয়ঃ সন্ধিকালে কিশোরকে কিরূপ পরিবেশে রাখা উচিত? বিদ্যালয়ের 
পরিবেশ কিভাবে এই বয়সের কিশোর-কিশোরীকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে 
আলোচনা কর। 

৬। উত্তর কৈশোর বলিতে কোন্‌ বয়সকে বুঝায়? উত্তর কৈশোরের ছেলে- 
মেয়েকে কিভাবে পরিচালন! করিতে হয় সে সম্বন্ধে তোমার মত প্রকাশ কর। 

৭। বাঁলক-বাঁলিকাঁর ভিতর অপরাধ প্রবণতার কারণ কি কি? অপরাধীদের 
সমস্তা কি ভাবে সমাধান কর! যায় সে সম্বন্ধে আলোচন! FA | 

৮। মানসিক স্বাস্থ্য কাহাকে বলে? বালক বালিকাদের ভিতর মানসিক ব্যাধির 
কারণ কি কি? কয়েকটি মানসিক ব্যাধির নাম কর। মানসিক ব্যাধির কবল 
হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য শিশুদের কি ভাবে পরিচালন! করিতে হইবে আলোচনা 


Fal 


সপ্তম অধ্যায় 


১। বিবাহ সংঘটনে প্রধান সমস্যা কি? গণপ্রথা কি ভাবে দূর করা যায়? 
২। বিবাহ শব্দের অর্থ লিখ এবং বিবাহের শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা কর। 
ol বিবাহের প্রস্তুতি বলিতে কি বোঝব। কোন কোন্‌ অবস্থায় বিবাহ কর! 


"উচিত নয় আলোচনা কর | 


৪| সন্তানের উপর পিতামাতার দায়িত্ব আলোচন! কর। 

el পরিবারের উদ্ভব কিরূপে হইল তাহার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস 
"আলোচনা কর। 

৬। আৰ্য সমাজের পারিবারিক অবস্থা সমলোচনা কর। 

৭| gat কাহাকে বলে? ব্ৰহ্মচৰ্য সম্বন্ধে এখনকার লোকের কি ধারণ] | 


১৭৪ উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও FTAA 


৮। “পারিবারিক জীবনের পারস্পরিক সম্পর্ক ভাল থাকিলে সংসারের শ্রী ও 


শান্তি বজায় থাকে”__আলোচন। কর। 

৯। স্বামী ওক্সীর সম্পর্ক সম্বন্ধে তোমার মন্তব্য প্রকাশ FA | 

১০। মাত! পিতার সহিত সন্তানের সম্পর্ক কিরূপ হইলে সন্তানের পক্ষে 
মঙ্গলজনক তাহা আলোচনা FA | 

১১। শাস্তির কুফল কি কি? 

১২। “সংসারে ভাইবোনের সম্পর্ক একটি মধুর সম্পর্ক”_-সমালোচন! কর। 

১৩। দাসদাসীর প্রতি গৃহকর্জীর ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত? 

sel পরিবার পরিকল্পনা কাহাকে বলে? পরিবার পরিকল্পনা কেন হওয়া 
উচিত এবং জনসাধারণের এ বিষয় যথেষ্ট সচেতন হওয়া! আবশ্যক কেন? বনু সন্তানের 
সমস্তা কিকি? 


sel (ক) কোন্‌ কোন্‌ দেশের কোন্‌ কোন্‌ জাতির ভিতর লোকসংখ্য। খুবই 


কম-_উল্লেখ কর। 
(a) “পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য” এই ছুই-এর ভিতর যোগাযোগ কতট1? 
' যুক্তি সহ আলোচন। সহ। 


